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নিশ্চয়ই সমস্ত প্ৰশংসা এক আল্লাহ্র জন্য । আমরা তার প্রশংসা করি। আমরা তার নিকট ক্ষমা 
চাই। আমরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের আত্মার অনিষ্ট হতে ও আমাদের কর্মের অন্যায় হতে 
আশ্রয় চাই ৷ আল্লাহ যাকে সঠিক পথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে 
তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা‘বুদ নেই । তিনি এক, তার কোন শরীক নেই । আমি আরও সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ স্ন তীর বান্দা ও রাসূল । 


আরবী, ফারসী, উর্দ, বাংলা ও বিভিন্ন ভাষায় অনেক তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। যার পর 
তাফসীর লেখার আর তেমন কোন প্রয়োজন নেই বললেই চলে। এর পরেও আমরা কেন 
তাফসীর লেখার প্রয়োজন মনে করলাম? আমরা মনে করি বিভিন্ন কারণে সময় সাপেক্ষে 
তাফসীর গ্রন্থ হওয়া উচিত । কারণ কুরআন যেমন ক্ৰ্য়ামত পর্যন্ত থাকবে কুরআনের গবেষণাও 
তেমন ক্ন্য়ামত পৰ্যন্ত থাকবে মানুষ সময়ের প্রেক্ষাপটে কুরআন বুঝার চেষ্টা করবে । আমাদের 
তাফসীর লেখারও অনেক কারণ রয়েছে। তন্ুধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ নিয়ে পেশ 
করলাম- 


১. দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যেলায় যাই । বক্তব্য শেষে কিছু মানুষ তাফসীর গ্রন্থ কেনার 
জন্য পরামর্শ চায়। কোন তাফসীর কিনলে তাদের জন্য ভাল হবে? অন্যান্য সময়ও মানুষ 
তাফসীর কেনার পরামর্শ চায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এমন কোন তাফসীরের নাম 
বলতে পারি না, যা কুরআন ও ছহীহ-যঈফ হাদীছ যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে লেখা হয়েছে। সব 
তাফসীর গ্রন্থেই জাল ও যঈফ হাদীছ এবং মিথ্যা বানোওয়াট কাহিনী থেকে গেছে। এটাই মূলত 
কারণ যে, ছহীহ ও যঈফ যাচাই-বাছাই করা একটি তাফসীর গ্রন্থ মানুষের একান্ত প্রয়োজন । 
তাফসীর লিখার মত যোগ্যতা আমাদের নেই, তবুও মানুষের চাহিদা একাজ করতে বাধ্য করল । 


কাজেই আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে একাজ আরম্ভ করলাম । ES clo dt y EX 
lh. 


২. বর্তমানে দেশে দ্বীন প্রচারের নামে তাফসীর মাহফিল হচ্ছে। এতে এক শ্রেণীর মানুষ 
তাফসীর না জানা সত্ত্বেও নিজেকে মুফাসসির বলে ঘোষণা করছে এবং বানাওয়াট কিচ্ছা-কাহিনী 
ও রাস্তা-ঘাটের গল্পকে মানুষের সামনে কুরআনের তাফসীরের নামে প্রচার করছে। জনসমাজের 
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অনেকের এ বিষয়ে জ্ঞান না থাকায় তারা এটাকে তাফসীর মনে করে বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং তারা এ 
ব্যাপারে সব ধরনের সহযোগিতা করে আসছে। কাজেই এ সমাজের জন্য এমন একটি 
তাফসীরের প্রয়োজন, যা বক্তা ও সাধারণ জনগণের জন্য একান্ত যরূরী । বর্তমান সময়ে এমন 
একটি তাফসীর গ্রন্থ হতে হবে যাতে ছহীহ ও যঈফ পার্থক্য করে তাফসীর করা থাকবে । 


৩. পরিস্থিতির দাবীতে আমরা এমন তাফসীরের প্রয়োজন মনে করলাম যাতে উপকৃত হবে ছাত্র, 
শিক্ষক, বক্তা জনগণ সকলেই ৷ ছাত্র-শিক্ষকের জন্য থাকবে শব্দ বিশ্লেষণ, বাক্য বিশ্লেষণ, 
আয়াতের মাধ্যমে তাফসীর, ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে তাফসীর । আর সাধারণ জনগণের জন্য 
থাকবে আয়াতের মাধ্যমে তাফসীর, ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে তাফসীর অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে 
জাল-যঈফ হাদীছ আছে এবং মিথ্যা কিচ্ছা-কাহিনী আছে। এগুলি জানার জন্য এ তাফসীরেও 
যঈফ হাদীছের একটি অংশ থাকবে। আর সকলের জন্য থাকবে মৌলিক লক্ষ্য হিসাবে একটি 
অবগতি । 


অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী একটা তাফসীর এবং একটা ফাতাওয়ার 
গ্রন্থ হওয়া যরূরী। এ চিন্তার সূচনা হয় ২০০৪ সালের দিকে। জোরাল ইচ্ছা থাকলেও সময়ের 
অভাবে ও কাজের ব্যস্ততায় তা হয়ে উঠেনি । ২০০৮ সালে এসে ইচ্ছা প্রবল হয়। মরণের সময় 
জানা নেই কবে ঘটবে? কাজের পরিধিও কম নয়, জানা নেই কবে শেষ হবে? তবে সন্দেহাতীত 
ভাবে জানি যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি কাজ সহজ করতে পারেন। ভাগ্যের পরিধি 
বাড়াতেও পারেন। তার উপরই ভরসা তিনি বলেন, £5 8 এ৷ ৪ 15% 9 “যে ব্যক্তি 
আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেন আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট’ । আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী যেসব বিষয়ের 
মাধ্যমে কুরআন ভালভাবে জানা ও বুঝা যাবে সে বিষয়গুলি আমরা পেশ করব । প্রথমতঃ 
অনুবাদ থাকবে, সবার বুঝার জন্য আমরা সহজ-সরল অনুবাদ করার চেষ্টা করব । দ্বিতীয়তঃ শব্দ 
বিশ্লেষণ, যেভাবে পরিচয় দিলে একটি শব্দের সবকিছু জানা যাবে, আমরা তা পেশ করার চেষ্টা 
করব । তৃতীয়তঃ বাক্য বিশ্লেষণ, ব্যাকরণ অনুযায়ী বাক্যের পরস্পর সম্পর্কের বিবরণ দেয়া হবে 
যা কুরআন বুঝার জন্য সবচেয়ে বড় সহায়ক ৷ চতুর্থতঃ আয়াতের মাধ্যমে আয়াতের তাফসীর । 
কুরআনের বিবরণ কোন স্থানে সংক্ষিপ্ত এসেছে আর কোন স্থানে বিস্তারিত এসেছে। কাজেই 
কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআনের মাধ্যমে হওয়া উচিত । কারণ এতে কুরআন বুঝা সহজ হয়ে যায় । 
পঞ্চমতঃ ছহীহ হাদীছ, যেহেতু কুরআন রাসূলুল্লাহ স্ন -এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই 
কুরআন বুঝার সবচেয়ে বড় মাধ্যম ছহীহ হাদীছ । সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি যা বলেছেন, সেটাই 
মূলত তাফসীর । ষষ্ঠতঃ যঈফ হাদীছ, যঈফ হাদীছ আমলযোগ্য নয় । তবুও কেন তা পেশ করার 
প্রয়োজন মনে করলাম ৷ তার দু’টি বড় কারণ । এক. তাফসীরের প্রায় সব গ্রন্থেই জাল-যঈফ 
হাদীছ রয়েছে যেখানে তারতম্যের কোন ব্যবস্থায় গ্রহণ করা হয়নি। এ কারণেই এখানে রাখা 
হল । মানুষ পড়ে অবগত হতে পারলে যে কোন স্থানে সে কোন সময়ে এঁ হাদীছগুলি শুনলে বা 
পড়লে বলতে পারবে যে, এ হাদীছটি জাল বা যঈফ ৷ দুই. অনেক সময় দেখা যায়, কোন ব্যক্তি 
বা স্থানের কিংবা কোন বিষয়ের পরিচয় ছহীহ হাদীছে সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে, যঈফ হাদীছে তা 
বিস্তারিত ভাবে রয়েছে । মূলত এদু’টি কারণেই যঈফ হাদীছ গুলি অত্র তাফসীরে পেশ করা হল। 
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ছহীহ ও যঈফ যেভাবে লিখা হয়েছে এমন কিছু হাসান হাদীছ ছহীহ-এর স্তরে রাখা হয়েছে, 
যেগুলিকে কোন কোন বিদ্বান যঈফ বলেছেন। এর কারণ হল হাদীছগুলি হয়ত সূত্রগতভাবে 
যঈফ কিন্তু অর্থগতভাবে ছহীহ অথবা বেশীর ভাগ বিদ্বান সেগুলিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য 
বলেছেন। অনুরূপ ছহীহ-এর ব্যাপারেও হয়েছে । এমন কিছু হাদীছ যঈফ-এর স্তরে রয়েছে যাকে 
কোন বিদ্বান ছহীহ বলেছেন। তবে মতামতের প্রাধান্যের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে হাদীছগুলো 
সাজানো হয়েছে। সপ্তমতঃ অবগতি, এখানে কোন শব্দের পরিচয় অথবা আলোচনার মূল অংশ 
অথবা কোন মুফাসসীরের বিশেষ কোন আলোচনা পেশ করা হবে। কুরআন বুঝার জন্য যা 
প্রয়োজন আমরা তা পেশ করার প্রাণ-পণে চেষ্টা করেছি। পাঠক এ তাফসীর পড়ে উপকৃত হলে 
এবং পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করতে পারলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব । 


করি। আল্লাহ তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমরা আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রতিদান 
দয়াময় আল্লাহ্র নিকট খালেছ অন্তরে একান্তভাবে ইহকাল ও পরকালে কামনা করি। মানুষ 
ভুলের দাস । তাই শত চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। বিজ্ঞ পাঠকদের 
নিকট আকুল আবেদন যে, ভুলগুলি অবগত করালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করব 
ইনশাআল্লাহ । সাথে সাথে পরবর্তী সংস্করণে সুধী পাঠকদের সুপরামর্শ প্রাপ্তির আশাবাদ ব্যক্ত 
করছি । আল্লাহ আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন যাপনের তাওফীক 
দিন -আমীন! 


রাজশাহী বিনীত লেখক 
১০ ফেব্রুয়ারী ২০১০ 
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‘আউযুবিল্লা-হ’ সম্পৰ্কে আলোচনা : 

=| ০৮:%। (০ ৭৬ ১,৮1 ‘আমি অভিশ গড শয়তান থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই’ । 

শব্দ পরিচয় : 

৩৮:৯ (শয়তান) শব্দটি একবচন। এর বহুবচন ৮% । এ বনুবচনকে বলা হয় ‘জমা 

তাকসীর’। অর্থাৎ এমন বহুবচন যাতে একবচনের রূপ ঠিক থাকে না। নুন বর্ণটি মূল শব্দের 


অক্ষর । এর উৎপত্তি হয়েছে "2% (শীন, ত্বা ও নূন) হতে ৷ যার অর্থ : দূরত্ব । অর্থাৎ কল্যাণের 


পথ হতে দূর হয়ে যাওয়া । আর শয়তানকে শয়তান নাম দেয়া হয়েছে হক্্‌ ও কল্যাণের পথ হতে 
দূরে থাকা এবং সীমালঙ্ঘন করার কারণে । এ কারণে জিন, ইনসান ও চতুষ্পদ জন্তুর প্রত্যেক 


সীমালজ্ঘনকারীই হচ্ছে শয়তান। কেউ কেউ বলেছেন, শয়তান শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ৮ 
(শাতা) শব্দ হতে ৷ যখন কিছু ধ্বংস হয়ে যায়, তখন ৮৮ (শাতা) বলা হয়। যখন কিছু পুড়ে 
যায়, তখন তাকেও ৮৮ (শাতা) বলা হয়। কিন্তু এ মতটি সঠিক নয় । ">| (আর-রাজীম) 
শব্দের অর্থ হচ্ছে কল্যাণ হতে বিতাড়িত, দূরীভূত ও অপমানিত হওয়া । ॥>) (রাজম) শব্দের 
আসল অর্থ হচ্ছে পাথর নিক্ষেপ করা যাকে পাথর মারা হয় তাকে = (রাজীম) ও 2৯> 
মারজুম’ বলা হয়। আর '‘রাজম’ অর্থ : হত্যা করা, অভিশাপ দেয়া, বিতাড়িত করা ও গালি 
দেয়া । কেউ কেউ বলেছেন যে, এসব অর্থ আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণীদ্বয়ে বুঝানো হয়েছে- 4 ss 
৮৮৯১৮) ০ 5055 1% 0 4 ‘তারা বলল, হে নূহ! তুমি যদি বিরত না হও, তাহলে 
তুমি নিশ্চয়ই পাথরের আঘাতে নিহত হবে’ (৬'আরা ১১৬) এবং DED BF Ls ALY 
৮ 5৯1 ‘হে ইবরাহীম! যদি তুমি বিরত না হও, তবে আমি তোমাকে পাথরের আঘাতে 
মেরে ফেলব’ (মারইয়াম ৪৬) । 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 
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‘আপনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করবেন, তখনই অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট 
আশ্রয় চাইবেন’ (নাহল ৯৮)। আল্লাহ অন্যত্র শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ 
প্রদান করে বলেন, 


we 0 
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‘ক্ষমা করে দেয়ার অভ্যাস করুন, ভাল কাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে 
নিন। যদি শয়তানের কোন কুমন্ত্রণা এসে যায়, তবে সর্বশ্বোতা ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্র নিকট 
আশ্রয় প্রার্থনা করুন’ (আ'রাফ ৭: ১৯৯-২০০) । অন্যত্র আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 


SE fosfy SG 
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‘আর হে নবী! আপনি খুব বলতে থাকুন- হে আল্লাহ! শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং তাদের উপস্থিতি 
হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি’ (মমিনূন ২৩: ৯৭-৯৮) । 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমুহ 
Dee A SE IEA SOUS IS OU AS a be 
Sd IE UE ds || LIE DE UU BiG Ny Et AE 

Ee EN 
(১) আবু সাঈদ খুদরী খু্র* বলেন, UL OO 
দাড়াতেন, তখন তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা ছালাত আরম্ভ করতেন । তিনি বলতেন, LES 
BINT ETE 4০০7 ‘হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসা সহকারে 
তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম মঙ্গলময়, উচ্চ তোমার মর্যাদা এবং তুমি ব্যতীত 
কোন মাবুদ নেই’ ৷ তারপর তিনি তিনবার ৷ ১) % ু তিনবার ।7:5 55 এ বলেন । তারপর 
OT 
সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অভিশপ্ত শয়তানের অহমিকা, তার জাদু ও তার 
কুমন্ত্রণা হতে’ (আবুদাউদ হ/৭৭৫; তিরমিযী হ/২৪২)। 


oafoy 
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(২) ইবনু মাসউদ গ্রঞ্ বলেন, নবী করীম স্ন বলেছেন, ‘হে আল্লাহ! আমি অভিশপ্ত শয়তান, 
তার অহমিকা, তার জাদু ও তার কুমন্ত্রণা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই’ (ইবনু মাজাহ হা/৮০৮)। 
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(৩) ওবাই ইবনু কা‘ব ফল বলেন, দু'জন লোক রাসুলুল্লাহ সু  -এর নিকট খুব গালাগালি 
করছিল । তাদের একজনের নাক রাগে ফুলে গিয়েছিল । তখন নবী করীম স্ব বললেন, আমি 
এমন একটি দো‘আ জানি যদি এ লোকটি তা পড়ে, তবে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। সে যদি 
পড়ে আউয়ুবিল্লাহি মিনাশ শায়তবনির রাজীম’ তবে তার রাগ চলে যাবে (নাসাঈ, “‘আমালুল ইয়াউম 
ওয়াল লাইলা’; তাফসীর ইবনে কাছীর হ৷/২৬০)। 
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সুলাইমান ইবনু ছুরাদ শ্্+হুতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম স্ু্ -এর সঙ্গে 
বসেছিলাম । তখন দু'জন লোক গালাগালি করছিল। তাদের একজনের চেহারা লাল হয়ে 
গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল । তখন নবী করীম স্ন বললেন, আমি এমন একটি 
দো‘আ জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ে, তবে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। সে যদি পড়ে 
“আউয়ুবিল্লাহি মিনাশ শায়তবনির রাজীম’ (আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় 
চাই), তবে তার রাগ চলে যাবে। তখন তাকে ছাহাবীগণ বললেন, নবী করীম স্্ু বলেছেন, 
তুমি আল্লাহ্র নিকট শয়তান হতে আশ্রয় চাও । সে বলল, আমি পাগল নই’? (বুখারী হা/৩২৮২)। 
EES) SEE LS UA od BE dl Ue I El IE 2 on OU Lo 
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(৫) সুলায়মান ইবনু ছুরাদ ক্র বলেন, দু'জন লোক নবী করীম সুই : এর কাছে গালাগালি 


করতে লাগল। তাদের একজনের রাগে দু'চন্ধু লাল হয়ে যায় এবং গাল ফুলে যায়। তখন নবী 
করীম স্রদ্ বললেন, ‘আমি এমন একটি দো'আ জানি যদি সে এ দো‘আটি বলে, তাহলে তার এ 


রাগ দূর হয়ে যাবে যা সে অনুভব করছে। দো'‘আটি হচ্ছে "৯% ৩০১) + ১% ‘আমি 
অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি’ । তখন লোকটি বলল, ‘আপনারা কি 
আমাকে পাগল মনে করেন’? (বুখারী, আবুদাউদ হা/৪৭৮১)। অত্র হাদীছগুলিতে ‘আউযুবিল্লা-হ’- 
এর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) নাফে' ইবনু জুবায়ের ইবনু মুত্ব'ইম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সুন - -কে দেখেছি যখন তিনি ছালাতে প্রবেশ করতেন তখন তিনি তিনবার বলতেন, 
Ls I এ৷ ‘আল্লাহ সবচেয়ে বড়’। তিনবার বলতেন, 12% 4 2১54 ‘আল্লাহ্র অনেক 


পাৱা ৩০ তাণ্ীহুল কুৱআন ১১ 


অরে তিনবার রন Nh, £5 ১ ১৬% ‘সকাল-সনধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা 
বর্ণনা করি’ । তারপর বলতেন, ‘হে আল্লাহ! আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা, তার অহমিকা ও তার 
জাদু হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই’ (আরুদাউদ হ/৭৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৮০৭)। 

(২) একজন লোক আবু উমামা বাহেলী ক্্_কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি নবী করীম সরলহহ - 
কে বলতে শুনেছেন যে, নবী করীম স্রদ্ ছালাতে দাড়ালে তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন, 
তারপর তিনবার ৷ | 4 ব বলতেন এবং ১২১5০১ এ৷ ১৮% তিনবার বলতেন। তারপর 
বলতেন, ‘আমি আল্লাহ্‌র নিকট অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা, অহমিকা ও জাদু হতে আশ্রয় চাই’ 
(আহমাদ, তাফসীর ইবনে কাছীর হ/২৫৯)। 

(৩) মু‘আয ইবনু জাবাল ক্র বলেন, দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ স্র্ -এর নিকট গালাগালি করে। 
এতে তাদের একজন খুব রাগান্বিত হয়। এমনকি আমার মনে হল তাদের একজনের প্রচণ্ড 


রাগের কারণে তার নাক ফুলে উঠেছে। নবী করীম স্ন বললেন, ‘আমি এমন একটি কালিমা 
জানি যদি সে এটা বলে তবে তার রাগ দূর হয়ে যাবে’ ৷ মু'আয কুহু+ বললেন, সেটা কি? 


রাসূলুল্লাহ সুন বললেন, > SEI dll = ll ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার 
নিকট অভিশপ্ত শয়তান হতে আশ্রয় চাই’ । মু‘আয খঞ্+ তাকে অত্র বাক্যটি বলার জন্য বার বার 
আদেশ করেন, সে বলতে অস্বীকার করে এবং জোরে গালাগালি করতে থাকে। এতে তার রাগ 
আরো বেশী হয়’ (আবুদাউদ হা/৪৭৮০; তিরমিযী হা/৩৪৫২)। 


(8) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ক্ল বলেন, জিবরাঈল পদং সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ সন -এর প্রতি যা 
অবতীর্ণ করেছেন, তা হচ্ছে জিবরাঈল পদং বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনি আশ্রয় চান। 
মুহাম্মাদ স্ন বললেন, আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র নিকট অভিশপ্ত শয়তান হতে আশ্রয় 
চাই । অতঃপর জিবরাঈল গ্রদ্ৰ বললেন, হে নবী! আপনি বলুন, "> > dls ‘পরম 
দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি’ । তারপর জিবরাঈল প্রইং? বললেন, এ৷ 549 ০১ 
৮ ‘আপনি পড়ন, আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন’ । আব্দুল্লাহ 
ইবনু আব্বাস ধণ্দহ* বলেন, এটাই প্রথম সূরা যা আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল প্দইৎ্ এর মাধ্যমে 
মুহাম্মাদ সন -এর প্রতি অবতীর্ণ করেন (ত্বাবারী, তাফসীর ইবনু কাছীর হা/২৬৩)। 

অবগতি 

(১) ছালাতের ভিতরে ও বাইরে কুরআন তেলাওয়াতের সময় >! SEs BC ১১% বলা 
যরূরী। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন তেলাওয়াতের সময় এটা বলার জন্য আদেশ করেছেন 
(নাহল ৯৮) । 

(২) x3 let Cr dl ১% চুপে চুপে বলতে হবে। কারণ সরবে পড়ার কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। নবী করীম স্র্ ও ছাহাবীগণ কখনও সরবে পড়েননি । 

(৩) ইমাম-মুক্তাদী উভয়কেই ছালাতের মধ্যে => ৩৮১%) ০4 ৬ ১% পড়তে হবে। কারণ 
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(8) = ১০:%৷ = ১৮ 5,2 পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সব ধরনের অনিষ্ট হতে আল্লাহ্‌র নিকট 
আশয় প্রার্থনা করা এবং তীর নিকট কল্যাণ কামনা করা । 

(৫) আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে সকল নবীর শত্রু বলেছেন (আন‘আম ১১২) ও মানুষের জন্য 
স্পষ্ট শত্ৰু বলেছেন (বাকারাহ ১৬৮-২০৮) ৷ আল্লাহ বলেন, ‘আমি প্রথম আকাশকে তারকা দিয়ে 
সুসজ্জিত করেছি এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে রক্ষা করেছি’ (মুলক ৫; ছাফফাত ৬-৭) । আল্লাহ 
বলেন, ‘আমি দর্শকদের জন্য আকাশ সুন্দর করে সাজিয়েছি এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে রক্ষা 
করেছি’ (হিজর ১৭)। 

‘বিসমিল্লা-হ’ সম্পর্কে আলোচনা 

=>2| ০-2 4 ০ “পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি’ । 

শব্দ পরিচয় 

41 (ইসমুন) বহুবচন হচ্ছে ॥০ (আসমাউ) অর্থ নাম। অনেকেই মনে করেন | (ইসমুন) 
শব্দটি ১ (সুমুকুন) থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ উচ্চতা । কেউ কেউ বলেন, ‘ইসম'’ 


শব্দটি £১. (সিমাতুন) থেকে নির্গত হয়েছে, যার অর্থ আলামত, চিহ্ন। কারণ ইসম আলামত 
হচ্ছে সেই ব্যক্তির যার জন্য তাকে রাখা হয়েছে। এ মতের ভিত্তিতে ইসম শব্দের উৎপত্তি হয়েছে 
“2 (ওয়াসমুন) হতে ৷ তবে প্রথম মতটি বেশী সঠিক । কারণ ইসমের তাছগীর আসে 


(সুমাইয়্যুন)ও বহুবচন আসে £4 (আসমা) ৷ আর স্বীকৃত কথা এই যে, বহুবচন এবং তাছগীর 
বস্তুকে তার আসলের দিকে নিয়ে যায়। অনেকেই মনে করেন, =| (ইসম) শব্দটি ১% 
(উলুব্বুন) শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ উচ্চতা (কুরতবব)। 

এ ‘আল্লাহ’ শব্দ সম্পর্কে আলোচনা 

আল্লাহ শব্দটি আল্লাহ্র নামগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ও ব্যাপক । এ কারণে এর দ্বারা অন্য 
কারো নাম রাখা যায় না এবং তার দ্বিবচন ও বহুবচন হয় না । তার নামের গুণ সম্পন্ন অন্য কেউ 
নেই ৷ কারো নাম আল্লাহ রাখা হয় না। আল্লাহ এমন কিছুর নাম, যার সত্যিকার অর্থে অস্তিত্ব 
রয়েছে এবং যিনি উপাস্যের যাবতীয় গুণাবলীর অধিকারী ৷ তিনি প্রতিপালকের গুণাবলীর দ্বারা 
গুণান্বিত। তিনি তীর জন্য উপযোগী, বাস্তব গুণাবলীতে একক । তিনি ছাড়া সত্যিকার অর্থে 
কোন উপাস্য নেই । আল্লাহ তিনিই যিনি সকলের উপাসনার প্রকৃত হকদার । আল্লাহ তিনিই, 
যিনি সর্বদা ছিলেন এবং সর্বদাই থাকবেন । আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির অস্তিত্বের পূর্বে, তাদের অস্তি 
ত্বের পরে এবং তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সময় নিজ গুণে গুণান্বিত। তার নাম ও গুণাবলীতে 
সৃষ্টির কোন প্রভাব নেই । আর এটিই হচ্ছে সুন্নাতপন্থীদের বক্তব্য । কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ 
নামটি অন্য কোন মূল শব্দ হতে বের হয়নি। কেউ কেউ মনে করেন, আল্লাহ শব্দটির আসল 
হচ্ছে $4 (ইলাহুন) ৷ হামযার পরিবর্তে ॥১; | (আলিফ ও লাম) আনা হয়েছে, ফলে আল্লাহ 
হয়ে গেছে। অনেকেই মনে করেন, এ আল্লাহ শব্দের আসল হচ্ছে £১ (লাহুন), তার পূর্বে 


Lo NE IEE 2 lcs Sl SC AO A. 
আলিফ এবং লামকে সম্মানের জন্য আনা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন, আল্লাহ শব্দটি, 


থেকে উৎপত্তি হয়েছে, অর্থাৎ সে লোকটি হয়রান হয়ে গেছে। $7]! অর্থ বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া । 
আল্লাহ্‌র গুণাবলী বিশ্লেষণ ও তাকে জানতে গিয়ে মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে । এ কারণে আল্লাহ 
বলা হয়ে থাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে “| আসলে £১7 ছিল । ওয়াওকে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা 


হয়েছে। অনেকেই মনে করেন, আল্লাহকে “| নামকরণ করা হয়েছে এ কারণে যে, সৃষ্টিকুল 
তাদের প্রয়োজনের সময় তাকেই উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাদের বিপদের সময় তীর 
নিকটেই অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করে। 

অনেকেই মনে করেন, আল্লাহ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে উচ্চতা থেকে । আরবরা প্রত্যেক উঁচু 
বস্তুকে $0 (লাহুন) বলত ৷ যখন সুর্য উদিত হত তখন তারা বলত -£) অর্থাৎ সূর্য উচ্চতার 


দিকে যাচ্ছে। অনেকেই মনে করেন, আল্লাহ শব্দটি | খাঁ ‘আলাহার রজুলু’ থেকে নির্গত 
হয়েছে । অর্থাৎ যখন সে ইবাদত করে (কুরতৃব) ৷ 

আর-রহমান 

অনেকেই মনে করেন ‘আর-রহমান’ শব্দের কোন উৎপত্তিস্থল নেই । কারণ এটি আল্লাহ্র বিশেষ 
নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত । অধিকাংশ আলেম মনে করেন ‘রহমান’ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে £= | 
‘আর-রহমাতু’ হতে, যার মাঝে অর্থের আধিক্য রয়েছে। তার অর্থ এই যে, তিনি এমন রহমতের 


অধিকারী যার কোন তুলনা হয় না। এ কারণে রহমান শব্দটি দ্বিবচন ও বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়নি । যেরূপ রহীম শব্দকে দ্বিবচন এবং বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। 


অনেকেই মনে করেন, >) (রহমান) হচ্ছে ইবরানী বা হিক্র নাম, আরবী নয়। তার সাথে 


আরবী নাম >) (রহীম)-কে নিয়ে আসা হয়েছে। কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ 
‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম’ দ্বারা নিজের প্রশংসা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ বলেন, 
এতে অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করা হয়েছে। নে‘মাতের পর নে“মাত দান করা হয়েছে। 
অভিলাষীদের আকাংক্ষা শক্তি যোগানো হয়েছে এবং ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে যে, দয়া প্রত্যাশী 
কেউ নিরাশ হবে না (কুরতুবী) । 


অনেকেই মনে করেন, ‘রহমান’ ও ‘রহীম’ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জমহুর ওলামা মনে 
করেন, ‘রহমান’ বিশেষ এক নাম যা সর্বপ্রকার দয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর 'রহীম’ সাধারণ 
একটি নাম যা নির্দিষ্ট দয়াকে সম্পৃক্ত করে। আবু আলী ফারেসী বলেন, ‘রহমান’ এমন একটি 
ব্যাপক অর্থ ভিত্তিক নাম যা সকল প্রকার রহমতকে অরন্তরভুক্ত করে এবং তা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ 
তাআলার সাথেই খাছ। আর ‘রহীম’ শব্দটির সম্পর্ক শুধুমাত্র মুমিনদের সাথে। অধিকাংশ 
আলেমের মত এই যে, 'রহমান’ শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত । আর ‘রহীম’ 
আল্লাহ্র সকল সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত (কুরতুবী) । 
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বিসমিল্লাহ সৃলদর্বে আয়াত সমুহ 

J or EB Bo Le tp YY SE LE AOL 
‘বিলকিস বলল, হে পরিষদবর্গ! আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। সেই পত্র 
সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং পত্র হচ্ছে এই অসীম দাতা পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু’ (নামল 
৩০-৩১) । আল্লাহ তা'আলা অন্যত্ৰ বলেন, এ ৷ ১ 59১ ০1,6 ‘অতঃপর যে জন্তু যবেহ 
করার সময় বিসমিন্তাহ বলা হয়, তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর' (আন‘আম ১১৮) । অন্যত্ৰ তিনি 
বলেন, >) 1: “ SL GCL LAS dl 4 ৯ 1750) 057 ‘আর 
নূহ প্রা? বললেন, তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহ্‌র নামেই এর গতি ও স্থিতি । আমার 
পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ণ বড় মেহেরবান’ (হৃদ ৪১) । তিনি আরো বলেন, sl og a) sl 


৮ ‘আপনি আপনার প্রতিপালকের নামে তেলাওয়াত করুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন’ (আলাক ১)। 


আল্লাহ তা'আলা অন্যত্ৰ বলেন, be 8530 tl 0 < ‘আর আল্লাহ্র অনেক সুন্দর 
সুন্দর নাম রয়েছে, তোমরা সেসব নামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কর’ (আ'‘রাফ ১৮০) । 
অন্যত্র তিনি বলেন, 4৮% 64০ ৮৬ ে- ‘অতএব আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের 
নামে তাসবীহ পাঠ করুন’ (ওয়াকি‘আহ ৭8) | 

অত্র আয়াত সমুহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করার সময় এবং যেকোন কাজ 
করার সময় আল্লাহ্র নামে আরম্ভ বা প্রার্থনা করা উচিত । 


ANA 


উম্মু সালামা ্গ্গ+ বলেন, নবী করীম সু সনু ছালাতের মধ্যে ‘“বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ 
পড়লেন এবং তাকে একটি আয়াত হিসাবে গণ্য করলেন (আহমাদ, আরুদাউদ, তিরমিযী, দারাকুতনী, 
হাকেম, ইরওয়া হা/৩৪৩)। 
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>| oad Ea dl 3 se ~~ চস Af TA a 
আবু হুরায়রা খল বলেন, রাসুলুল্লাহ স্র্ছ বলেছেন, ‘যখন তোমরা আলহামদু লিল্লাহ বা সূরা 
ফাতিহার কেরাআত কর, তখন তোমরা ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ পড়। কারণ সূরা 


ফাতিহা হচ্ছে কুরআনের মূল, কিতাবের মূল এবং ছালাতের মধ্যে বার বার তেলাওয়াত করা 
সাত আয়াত বিশিষ্ট সূরা । আর ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ তার একটি আয়াত’ (দারাকুতনী, 


পারা ৩০ তাণুধাঁহল কুৱআন ১৫ 


বায়হাকী, সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১১৮৩)। অত্র হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, “বিসমিল্লাহ 
সূরা ফাতিহার সাত আয়াতের একটি আয়াত । 


Ed < 
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উম্মু সালামা হ্তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সু -এর কিরাআাত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা 
হয়েছিল । তিনি বলেন, ক ত নিরাআত চটি যাত ক (ককা 
পড়তেন । => | ১" EBs : পৃথক করতেন এবং (৮০ 5 4 4১5 পৃথক করতেন 
এবং il fs faut পৃথক করতেন (ইবনু খুযায়মা, ইরওয়া ২/৬০ পৃঃ) । 
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ET 5 ail 
অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম শ্রদ্ তার কিরাআাত করার সময় প্রতিটি আয়াত পৃথক পৃথক 
করে পড়তেন । তিনি ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ বলতেন অতঃপর থেমে যেতেন । তারপর 
dh LS 4 ₹_১5শ। বলতেন, অতঃপর থেমে যেতেন, তারপর > ০ ০4> বলতেন। 
অতঃপর থেমে যেতেন (হাকিম, ইরওয়া ২/৬০) 


RUS EN NEE HOG 

TOT Ne 
তাবেয়ী কাতাদা (রহঃ) বলেন, একদা আনাস ক্র কে জিজ্ঞেস করা হল, নবী করীম আদ - 
এর কুরআন তেলাওয়াত কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, তা ছিল ধীরস্থিরভাবে টানা টানা । অতঃপর 
হা/৫০৪৫)। অত্র হাদীছ সমুহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ সুরা 
ফাতিহার একটি আয়াতাংশ ৷ তিনি মদের অক্ষরগুলি টেনে টেনে পড়তেন যথা- আল্লাহ্‌র লামে, 
রহমানের মীমে এবং রহীমের হা-তে টান দিয়ে পড়তেন। 


Cf <“ el sell or I UW ” % dl J US Lb চ ue 
il 
আয়েশা র্মদ্ন* বলেন, নবী করীম স্র্ তাকবীরের মাধ্যমে ছালাত আরম্ভ করতেন, আর 


কিরাআত আরম্ভ করতেন আলহামদুলিন্লা-হি রব্বিল আলামীন দ্বারা’ (মুসলিম হ/৪৯৮; আবুদাউদ 
হ/৭৮৩; ইবনু মাজাহ হ৷/৮৬৯)। 
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GAT DU, 
আনাসঞ্ব্ুহ* বলেন, আমি নবী করীম তু, আবু বাকর বড, ওমর রক ও ওছমান করকালক _ 
এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি। তারা আলহামদু লিল্লা-হি রব্বিল আলামীন দ্বারা ক্বরাআত 


আরম্ভ করতেন। আর মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ 
সরবে পড়তেন না (মুসলিম হ/৩৯৯; বুখারী হ/৭৪৩)। 


YE So LE dl ls BG Ld ME BE BUS CG Sl IE aM of fie 


Le oh Eh RA + 283 AS 
আনাস ইবনু মালিক খঞ্ বলেন, রাসুলুল্লাহ স্্ছ আমাদের ছালাত আদায় করালেন, তিনি 
আমাদেরকে “‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’-এর কিরাআত শুনালেন না। তিনি বলেন, 
আমাদেরকে আবু বকর এবং ওমর খর্টন' ছালাত আদায় করিয়েছেন। আমরা তীদের দু'জন 
থেকেও ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’-এর কিরাআত শুনিনি (নাসাঈ হ/৯০৬)। 


ES UE LE Kf BE dl Gls CA U6 Bio Hf aU 3 A i 
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আনাস ইবনু মালিক ক্্+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স্ন, আবু বকর ও ওমর ক্র -এর পিছনে 
(নাসাঈ হা/৯০৭)। 

অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ সূরা ফাতিহার অংশ । 
তবে তা নীরবে পড়তে হবে। 


2 
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মুখতার ইবনু ফুলফুল ক্্বল্ঃ বলেন, আমি আনাস্ঞ্ক্+*-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, নবী 
করীম স্ন -কে বলতে শুনেছি, এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা নাযিল করা হল। অতঃপর 
তিনি ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ পড়লেন এবং সূরা কাওছার শেষ পর্যন্ত পড়লেন । তিনি 
বললেন, ‘তোমরা কি জান কাওছার কি জিনিস? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ এবং তার রাসুলুল্লাহ 
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ভাল জানেন। নবী করীম শু: অন বললেন, তা হচ্ছে একটি নহর যা আমার প্রতিপালক আমাকে 
জান্নাতে দেয়ার ওয়াদা করেছেন’ (আবরুদাউদ হা/৭৮৪)। 


mln Edis SB TE SE Dl Ps GNU BE NON JG AG ol of 
ইবনু আব্বাস খঞ্* বলেন, ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নবী 
করীম স্রদ্ু এক সূরা হতে অপর সূরার বিচ্ছিন্নতা বুঝতে পারেননি (আরুদাউদ হ/৭৮৮)। 
GIG Ay od CB HS EPS HE ll 35 ES I 5 5 ld af 
BL GR IF dl Poe UH Ee BUS DUS CB Cp Sr os 
EN LC EUS Cs SLAG dl 
আবুল মালীহ একজন ছাহাবী হতে বর্ণনা করেন, ছাহাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সু -এর 
বাহনের পিছনে ছিলাম ৷ তার বাহনটি হঠাৎ হৌচট খেয়ে পড়ল । আমি বললাম, শয়তান অসুস্থ 
হয়ে পড়েছে অথবা শয়তান ধ্বংস হল। নবী করীম স্ন বললেন, শয়তান অসুস্থ হয়ে পড়েছে 
বলবে না। কারণ তুমি যদি এরূপ বল, তবে শয়তান নিজেকে বড় ভাববে, এমনকি বাড়ীর 
আকৃতির ন্যায় হয়ে যাবে এবং বলবে যে, আমার ও কর্মের দ্বারাই এরূপ ঘটেছে। তবে 
‘বিসমিল্লা-হ’ বল । কারণ এর ফলে শয়তান নিজেকে ছোট ভাববে এমনকি সে মাছির ন্যায় হয়ে 
যাবে’ (আবুদাউদ হ/৪৯৮২)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এমনকি সে মাছির চেয়েও ছোট হয়ে যাবে 
(আহমাদ হা/২০৪৬৯-২৪৭০, ২০৫৬৮) । অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ‘বিসমিল্লাহ’ 
বললে শয়তান অপমানিত হয় এবং মাছির ন্যায় ছোট হয়ে যায়। এজন্য প্রত্যেক কাজের পূর্বে 
‘বিসসিল্লা-হ’ বলা ভাল । 
BASH LS rn) I Eo) UL UB dn U5 6 IG EIA af 
আবু হুরায়রা খঞ্জ্ঃ বলেন, নবী করীম অল হযে বলেছেন, “যার ওষু নেই তার ছালাত হয় না, আর যে 
বিসমিল্লাহ বলে না তার ওযু হয় না’ (আরুদাউদ হা/১০১)। 
LEIS EY TNR EOE ONE OF 
J Sat J MLL HE BE BIS 13 IG Ba in dT Clos 
ELE 
ওমর ইবনু আবী সালামা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একজন বালক হিসাবে 
রাসুলুল্লাহ স্্ু -এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। আমার হাত খাওয়ার পাত্রের চতুর্দিকে পৌছত, তখন 
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তিনি জামাতে বললেন, হে বৎস! বিসসিল্লা-হ বল, তোমার ডান হাতে ee এবং বং তোমার পার্শ 
থেকে খাও’ (বুখারী হ/৫৩৭৬; মুসলিম হ/২০২২)। 


od G3 |) ° 270 EAA HELLS BOG EEE Lf ag 2 TA CE A ° - 
i 


আরা হৰ ভারা রাসুলুল্লাহ সুধু = বলেছেন, TE NEC 0 
সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করে, সে বলবে ৮ ১৮% sei CE RY wl 


wri 


4&7, ‘আল্লাহ্‌র নামে মিলন আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান হতে দূরে রাখ 
এবং শয়তানকে দুরে রাখ, আমাদের মাঝে কোন সন্তান নির্ধারণ করলে । শয়তান কখনও তার 


কোন ক্ষতি করতে পারবে না’ (বুখারী, মুসলিম হ/১৪৩৪; আবরুদাউদ হা/২১৬১; তিরমিযী হ/১০৯২; ইবনু 
মাজাহ হা/১৯১৯)। 


ETE GH JU BE dl of pb 
Soi Bf dl SSN So Lo > Vo B50 Ls) dl A CEES 


জাবির গ্র্ বলেন, নবী করীম স্্ বলেছেন, ‘বিসমিল্লা-হ’ বলে তুমি তোমার দরজা বন্ধ কর। 
কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। ‘বিসমিল্লা-হ’ বলে বাতি নিভিয়ে দাও । একটু 
কাঠখড়ি হলেও আড়াআড়িভাবে রেখে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ । ‘বিসমিল্লা-হ’ 


বলে পানির পাত্র ঢেকে রাখ’ (বুখারী হা/৩২৮০; মুসলিম হা/২০১২; আবুদাউদ হ/৩৭৩১; তিরমিযী 
হ/২৮৫৭)। 


ls dl ~l Ss ED Fall) rid Olessl 0L BE dl Jw JG JG i> 


হুযায়ফা খন বলেন, রাসূলুল্লাহ সুন বলেছেন, ‘শয়তান সেই খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে 

নেয়, যে খাদ্যের উপর বিসসিল্লা -হ বলা হয় না’ (মুসলিম হ/২০১৭; আবুদাউদ হা/৩৭৬৬)। 

OW A dl SE Lo I by IG BE SIT HG dL Td 
A; fd ts Fb IG SS dl ৷ [ts ES 

আয়েশা ক্র বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, EEE ETE EE 

বিসমিল্লা-হ বলে। যদি বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তাহলে সে যেন বলে, বিসমিল্লা-হি 

আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু’ (আবরুদাউদ হ৷/৩৭৬৭; ইবনু মাজাহ হ/৩২৬৪)। 
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EE 
Ae EE 


আনাস ঞ্র্ল বলেন, আমি নবী করীম সর -কে দেখলাম কোন এক ঈদে ধূসর রংয়ের শিংওয়ালা 
ESE OS চোয়ালের উপর রাখলেন তিনি দুম্বা দু'টি নিজ 
হাতে যবেহ করলেন এবং যবেহ করার সময় বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার’ বললেন’ (বুখারী 
হা/৯৮৫; মুসলিম হা/১৯৬০; ইবনু মাজাহ হা/৩১৫২)। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, 3 ০ ৷ ১, 
(বুখারী, মিশকাত হ/১৪৫০)। 


FA BE LAF ee ONE 
SIG LEE SY EES CI) CUS) Clk In J IG di Uj ALE 
GS GE GBB fe BU ES IAT Ue 


আনাস গ্ৰ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘যদি কোন ব্যক্তি ঘর হতে বের হওয়ার সময় 
বলে, বিসমিল্লা-হি তাওয়াকালতু আলাল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ ‘আল্লাহর 
নামে বের হলাম, আল্লাহ্র উপর ভরসা করলাম, আমার কোন উপায় নেই, ক্ষমতা নেই আল্লাহ 
ব্যতীত’, তখন তাকে বলা হয় তুমি পথ পেলে, উপায় পেলে ও রক্ষা পেলে। তারপর শয়তান 
তার থেকে দূর হয়ে যায়। তখন আর একজন শয়তান এ শয়তানকে বলে, তুমি লোকটিকে 
কেমন পেলে? তখন সে বলে, তাকে হেদায়াত দেয়া হয়েছে, পথ দেয়া হয়েছে ও রক্ষা করা 
হয়েছে’ (মিশকাত হ৷/২৪৪৩)। 


UGE HG a ESIC Ee rf OUI SELB OE BE di I) Of L9G 2 
M5 3h Eo a EEL Cats Bp tf 4 di ly ancl BE Sal 
আয়েশা বনু বলেন, যখন কোন মানুষ তার কোন অঙ্গে বেদনা অনুভব করত অথবা কোথাও 
ফোড়া, বাহী ৰা যখন দেখা দিত, নবী করীম সর তার উপর নিজের অঙ্গুলী বুলাতেন। বুলাতে 
ত LOE aso প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে’ (বৃখারী, মনসলিম, মিশকাত 
হ/১৫৩১)। 
Bl dp de SE) BUG Bar IE TENE Sl By Bg ait Of Lb of of 
ইবনু ওমর ক হ্তে বর্ণিত, যখন কোন মুর্দাকে কবরে রাখা হত নবী করীম স্রদ্ছ বলতেন, 


‘বিসমিল্লা-হি ওয়া বিল্লা-হি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লা-হি’। আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে, 
রাসূলের দ্বীনের উপর রাখা হল’ (আহমাদ, মিশকাত হা/১৭০৭)। 
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SE SFA Cb ds JB AED GS Me) Eo) Cb GED BN GY 
Al LAG Et 


আলী ্নন* হতে বর্ণিত, একদা তার নিকট সওয়ার হওয়ার জন্য একটি পশু আনা হল। তিনি 
যখন রেকাবে পা রাখলেন বললেন, বিসমিল্লা-হ এবং যখন তার পিঠে সওয়ার হলেন তখন 
বললেন, আলহামদুলিল্লা-হ’ (আব্দাউদ হা/২৬০২)। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তিনবার 
বিসমিল্লা-হ বলেছেন (তিরমিযী হা/৩৪৪৬)। 


Bl i U4 Tomita 55 5 6 BIG OF LG BE ds J ol LLG Lh 
dls JG EF BY SESS CGS a Et 4 dl J se ALG 
OE af ‘a % Bi el dl Je ALY, 
রাসুলুল্লাহ সু -এর মেয়ে ফাতিমা *র্্ব*ন*্বলেন, রাসুলুল্লাহ স্র্ছ যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন 


A 


তখন বলতেন, 9 CR 8 3 AA ll Bl IS SF ALN ds 


ক 


‘আল্লাহ্‌র নামে প্রবেশ করছি। শান্তি রাসুলুল্লাহ সুজ -এর উপর অবতীর্ণ হোক । হে আল্লাহ! তুমি 
আমাকে ক্ষমা কর’। আর যখন বের হতেন তখন বলতেন, 40 4 049 ALL 
UL LT = [973 9 "4% ‘আন্লাহ্র নামে বের হচ্ছি। শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহ্র 


রাসূল সুদ -এর প্রতি । হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ আমার 
জন্য খুলে দাও’ (ইবনু মাজাহ হ/৭৭২)। 

2 89 gr Li BE dT) EOS + IG OA fo SF RS of dl AG 
20d LD PAH A RUG nt EGIL 
BAN CF le Ed 06 BE dl U5 Ef UH OS Ll Ed 106 if 
EL SEEM BLEED I LE Ls HEEL 
AIL Gey Sh OG Cab Ol BE dl JS SIG Ad if Cai 


a 
oo oc of. 


Ug: BIS x VHS SS badly LS DUES Ciao 9b 


3 NN 


আব্দুল্লাহ ইবনু আবু বকর একজন আরাবী হতে বর্ণনা করেন, আরাবী বলেন, আমি হুনায়নের 
যুদ্ধে ভিড়ের মধ্যে রাসূল সহ -এর পাশে ছিলাম । আমার পায়ে মোটা জুতা ছিল। আমার পা 
রাসুলুল্লাহ শ্ব -এর পায়ের উপর পড়ে রাসুলুল্লাহ সর -এর হাতে একটি লাঠি ছিল তা দিয়ে 
আমাকে হালকা আঘাত করলেন এবং বললেন, বিসমিল্লা-হ, তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ । তারপর 
আমি আমার আত্মার প্রতি অভিশাপ করে রাত অতিবাহিত করলাম এবং বলতে থাকলাম, আমি 
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রাসূলুল্লাহ কু - কে কষ্ট দিয়েছি? ত ? তারপর আমি ভয়ে ভয়ে রাসুলুল্লাহ ভুরু ২ এর নিকট আসলাম । 
তিনি বললেন, তুমি গতকাল আমার পায়ে পাড়া দিয়েছ এবং আমাকে কষ্ট দিয়েছ । এজন্য আমি 
তোমাকে লাঠি দ্বারা হালকা আঘাত করেছি। এ কারণে তোমাকে ৮০টি মেষ দিলাম এবং 
বললেন, তুমি তা গ্রহণ কর’ (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/৩০৪৩)। 


% চ৯ ৬ 5% এ SE JG 25 LT See ES LS LS I U0 
ml I) dl LH 8 JG ত 


মিসওয়ার ইবনু মাখরামা ক্র বলেন, অতঃপর সুহায়ল ইবনু আমর এসে বলল, আসুন 
আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লিখি । অতঃপর নবী একজন লেখককে ডাকলেন 


এবং নবী করীম স্রদ্ু বললেন, লিখ > A | dls (বুখারী হ/২৭৩১; মুসিলম হা/৪৬০৮)। 
£35 Sal mle A Ls a EH UG BE dl I PES BS TUG Als 23 BG 
CE B52 G03 BE DS ip pr PSD Bl prs 48 BB SB JES 
dl EN Mf LS Lf Ry Ss DHS By I Cf SY Sn SEAL oy 
CE SL OS CL 54 5 I 
আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ক্ষ বলেন, অতঃপর সম্রাট হিরাক্লিয়াস আল্লাহ্‌র রাসূলের সেই পত্রখানি 
আনার নির্দেশ দিলেন, যা নবী করীম সু দিহইয়াতুল কালবী নামক একজন ছাহাবীর মাধ্যমে 
বসরার শাসক হিরাক্লিয়াস-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তা পড়লেন, তাতে লেখা ছিল 
বিসমিল্লা-হির রমহমা-নির রহীম ৷ আল্লাহ্‌র বান্দা ও তীর রাসূল মুহাম্মাদ সদ -এর পক্ষ হতে 
রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি । শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি যে হেদায়াতের অনুসরণ করে। 
তারপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন শান্তিতে থাকবেন। 
আল্লাহ আপনাদের দ্বিগুণ প্রতিদান দান করবেন । আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে সকল প্রজার 
পাপই আপনার উপর বর্তাবে’ (বুখারী হা/৭; মুসলিম হা/৪৫৮৩)। “‘বিসমিল্লা-হ’ সম্পর্কিত উপরোক্ত 
দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, শুধু লিখার সময় এবং কোন সূরা পড়ার সময় ‘বিসমিল্লা-হ’ 
সম্পূর্ণ পড়তে হবে। 
বিসমিল্লা-হ সম্পর্কে যঈফ হাদীছ সমূহ 
(১) উম্মু সালামা ক্দ্দা* বলেন, রাসুলুল্লাহ সর ছালাতের মধ্যে সুরা ফাতিহার প্রথমে বিসমিল্লা- 
হির রহমা-নির রহীম পড়েন এবং তা একটি আয়াত হিসাবে গণ্য করেন’ (ইবনু খুযায়মা হ/৪৯৩, 
তাহকীক ইবনু কাছীর ১/১১০ পৃঃ, টাকা ৩) । 
(২) ইবনু আব্বাস ক্ল বলেন, নবী করীম স্রহ্ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম দ্বারা ছালাত 
আরম্ভ করতেন (তিরমিযী হা/২৪৫; তাহকীক্‌ ইবনু কাছীর ১/১১১ পৃঃ, টীকা ২) । 
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(৩) আবু সাঈদ খুদরী বরং বলেন, রাসূলুল্লাহ তুুগু বলেছেন, ঈসা প্রন? -এর মাতা তীকে 
শিক্ষকের কাছে পড়তে পাঠান । তার শিক্ষক তাকে বলেন, লেখ । তিনি বললেন, কি লিখব? 
শিক্ষক বলেন, বিসমিল্লা-হ । ঈসা পাই বলেন, বিসমিল্লা-হ কি জিনিস? শিক্ষক বলেন, আমি 
জানি না । তখন ঈসা প্দাইং তাকে বললেন, ‘বা’ অর্থ আল্লাহ্র সৌন্দর্য । ‘সীন’ অর্থ তার মহত্ব ও 
উচ্চতা যার উর্ধ্বে কোন কিছুই নেই । ‘মীম’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে তার রাজত্বকে । আর আল্লাহ 
হচ্ছেন মা‘বুদদের মা‘বুদ ৷ ‘রহমান’ হচ্ছেন উভয় জগতের জন্য দয়ালু । আর ‘রহীম’ হচ্ছেন 
পরকালের জন্য দয়ালু (মারদুবিয়া, হাদীছটি ভিঙিহীন, তাহকীক্‌ ইবনু কাছীর ১/১১৩, টীকা ১)। 


(৪) ইবনু বুরায়দা ক্র্ল্ঃ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম স্ন বলেছেন, আমার উপর 
একটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে যা সুলায়মান প্দইৎ? ছাড়া অন্য কারো প্রতি নাযিল করা হয়নি । 
আর তা হচ্ছে বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম (মারদুবিয়া, তাহকীক্‌ ইবনু কাছীর ১/১১৩ পৃঃ, টীকা ৩) । 


(৫) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ খল বলেন, যখন “‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ নাযিল হল- 
আকাশের মেঘ পূর্ব দিকে চলে গেল, বাতাস প্রবাহিত হওয়া বন্ধ হল, সমুদ্র উথলিয়ে উঠল, 
চতুষ্পদ প্রাণী তাদের কান লাগিয়ে শুনল, সমস্ত শয়তানকে আকাশ হতে বিতাড়িত করা হল। 
তখন আল্লাহ তার সম্মানের কসম করে বললেন, যে কোন কিছুর উপর বিসমিল্লা-হ বলা হলে 
আল্লাহ তাতে বরকত দিবেন (মারদুবিয়া, ইবনু কাছীর ১/১১৩ পৃঃ, টীকা ৩) । 


(৬) ইবনু মাসউদ গ্র্ল+ বলেন, যে ব্যক্তি চায় যে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের দায়িত্বশীল ১৯ 
ফেরেশতা থেকে রক্ষা করুক, সে যেন বিসসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম পড়ে, তাহলে আল্লাহ তার 
জন্য বিসমিল্লা-হ্র প্রত্যেকটি অক্ষরকে প্রত্যেক ফেরেশতা থেকে বাচার জন্য ঢালস্বরূপ করে 
দিবেন (মারদুবিয়া, ইবনু কাছীর ১/১১৩ পৃঃ, টীকা ৩) । 


(৭) আবু হুরায়রা ক বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, প্রত্যেক যে কাজ “‘বিসমিল্লা-হির রহমা- 
নির রহীম’ দ্বারা আরম্ভ করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ (ত্বাবকাতে শাফিঈ, ইবনু কাছীর ১/১১৪ পৃঃ) 


(৮) আবু হুরায়রা খল বলেন, রাসুলুল্লাহ সহ বলেছেন, আবু হুরায়রা! তুমি তোমার স্ত্রীর নিকট 
যাওয়ার পূর্বে ‘বিসমিল্লা-হ’ বল । এতে যদি তোমার কোন সন্তান জন্ম নেয়, তবে তার শ্বাস ও 
তার সন্তানদের শ্বাসের সংখ্যা অনুযায়ী নেকী দেয়া হবে (ইবনু কাছীর ১/১১৪ পৃঃ, টীকা ৪) । 


(৯) ইবনু আব্বাস বলেন, সর্বপ্রথম জিবরাঈল (আঃ) মুহাম্মাদ স্ন -এর নিকট এসে 
বলেন, হে মুহাম্মাদ স্রহ্ু ! আপনি বলুন, আমি সর্বস্বোতা ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট অভিশপ্ত 
শয়তান থেকে আশ্রয় চাই । জিবরাঈল প্রাইং বলেন, হে নবী! আপনি বিসমিল্লা-হ বলুন । 
জিবরাঈল পদং বলেন, হে নবী! আপনি আপনার প্রতিপালকের স্মরণে পড়ুন । হে নবী! আপনি 
আল্লাহ্‌র স্মরণেই উঠা-বসা করুন (ইবনু জারীর, তাফসীর ইবনে কাছীর ১/১১৫ পৃঃ) । 

(১০) ইবনু আব্বাস ক্ল বলেন, সূরা নামালে ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ অবতীর্ণ হওয়ার 


পূর্ব পর্যন্ত নবী করীম সহ্য তওবা ও আনফাল সূরার মাঝে তা লেখার অনুমতি দেননি (আরুদাউদ 
হ/৭৮৬)। 
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(১১) সাঈদ ইবনু জুবায়ের থেকে বর্ণিত, মুশরিকেরা মসজিদে উপস্থিত হত, যখন রাসূলুল্লাহ 
রহমান “মুসায়লামাতুল কাযযাব’কে ডাকে । এ সময় রাসুলুল্লাহ স্ নীরবে বিসমিল্লা-হির রহমা- 
নির রহীম পড়ার আদেশ দেন (কুরতুবী ১/১০৫ পৃঃ) । 

(১২) আলীঞ্্গ্+ এক ব্যক্তির দিকে তাকাচ্ছিলেন, যিনি ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ 
লিখছিলেন। তিনি তাকে বললেন, সুন্দর করে লিখ । কেননা সুন্দর করে লিখার কারণে এক 
ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল (কুরতবী ১/১০০) । 

(১৩) সাঈদ ইবনু সাকীনা বলেন, আমার নিকট আরো পৌছেছে যে, এক ব্যক্তি ‘বিসমিল্লা-হির 
রহমা-নির রহীম’ লিখা একটি কাগজের দিকে তাকিয়ে তাতে চুমু দিয়ে তার দু’চোখের উপর 
রাখার কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় (কুরতুবী ১/১০০ পৃঃ) । 


অবগতি 

(১) ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ সুরা ফাতিহার সাতটি আয়াতের মধ্যকার একটি আয়াত । 
(২) ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ চুপে চুপে পড়তে হবে। (৩) তবে সব জায়গায় সম্পূর্ণ 
বিসমিল্লাহ পড়তে হবে না, শুধুমাত্র যেসবস্থানে পূর্ণ পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। (8) যে কোন 
কাজের প্রথমে ‘বিসমিল্লা-হ’ পড়াই সুন্নাত । (৫) ‘বিসমিল্লাহ’ এর ফযীলতে যত হাদীছ এসেছে 
সব যঈফ ও জাল । 


OOOOH 


পারা ৩০০০০০ তা৪যীহল কুৱআন mmm 
সূরা আল-ফাতিহা 


আয়াত ৭; অক্ষর ১৩৩ 
Ss 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। 

AUC DLO) pr IE CY) CNS DLE OV) mr OE Bs 
Lb hele CLA LA ble (0 EEA ball Ua (0) Lats BUY) LS DU) C5) 
AV) lel YS EN 
অনুবাদ : (১) পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি (২) যাবতীয় প্রশংসা 
জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য (৩) তিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়াময় (8) তিনি 
প্রতিফল দিবসের মালিক (৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই 
কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি (৬) আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর (৭) তাদের পথ, 


যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ; তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং 
যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

15- শব্দটি বাবে £--এর মাছদার । অর্থ- প্রশংসা, স্তুতি, গুণকীর্তন, মহিমা । 

০5- ইসমে ছিফাত, বহুবচন ২০৮) ‘প্ৰতিপালক’ ৷ যেমন বলা হয়, ৩5৷ ৮) গৃহকৰ্ভা, 
< গৃহকত্ৰী, গৃহিণী । 

:০/৬৷- একবচনে ৬, বহুবচন (4/9 ৩১৮ অৰ্থ- জগৎ, জগত্বাসী ৷ 

৩>|- ইসমে মুবালাগা, ‘সীমাহীন দয়ালু’ । 

I ইসমে মুবালাগা, অর্থ- অত্যন্ত দয়াবান। উল্লেখ্য যে, ৩৯>|-এর মধ্যে ">-এর 
তুলনায় দয়ার আধিক্য বিদ্যমান । 

৩U৮- 54 ১০1; ইসমে ফায়েল ৷ তবে ইসমে ছিফাতও হতে পারে। মাছদার ৫. ৫% 
এ; বাব ০72 অৰ্থ- মালিক, অধিকারী । 

£'/- বহুবচন ্ অৰ্থ- দিন, দিবস । 

*4- একবচন, বহুবচন ৩% অর্থ- দ্বীন, ধর্ম । 

১ 45% তল মুযারে, মাছদার 3১% 55.9 বাব 7 অর্থ- আমরা ইবাদত করি, বিনয়ী 
হই । 


et A বা i: - 


- 5, ত মুযারে, মাছদার ৬ মূলবর্ণ (৩ 0 0) বাব ৮ অৰ্থ- আমরা 
সাহায্য চাই । 

৯|- ৮৮ 5৮ ১০, আমর, মাছদার 4/4৯ বাব 7 অর্থ- পথ দেখান, পথের নির্দেশ 
দেন। 

1|- বহুবচন ৮০ অৰ্থ- পথ, রাস্তা । 

- 54 ৮,9 ইসমে ফায়েল, মাছদার £4] মুলবর্ণ (? 0 ৩) বাব J] অর্থ- 
সরল, সঠিক । 

তে ০৮ 54 ৬, মাযী, মাছদার ৬! বাব ৬৪ অর্থ- তুমি অনুগ্রহ করেছ। নে“‘মত 
দান করেছো । 

০১১) 54৮ ০, ইসমে মাফ‘উল, মাছদার (2% বাব £4 অর্থ- যারা অভিশপ্ত, যাদের 
প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন। শব্দটি মুয়ান্নাছ এবং মুযাক্কার উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 

০- 4৮ ৬৫ ইসমে ফায়েল, মাছদার ১৮ বাব 52 অর্থ- যারা পথহারা, যারা 
পথভ্রষ্ট । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

১) = | dl _ (৮) হরফে জার, ~~! মাজরূর, dl মাওছুফ, Ee প্রথম 
ছিফাত, EE TT SE OE CE 
উহ্য (£ 7% বা খু) ফে'লের মুতা‘আল্লিক ৷ 

(২) ০2 29 4 ১১০০ (5) মুবতাদা (J) হরফে জার ১ মাজরূর। জার ও মাজরূর 
মিলে উহ্য (4৬) শিবনহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবর । (০5) এ|-এর ছিফাত । 
(EE) _১,-এর মুযাফ ইলাইহি । 

(৩) SES ০৯>|- শব্দ দুটি এ৷-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছিফাত । 

(8) 2A 4 UL- (৩4৮) =এর চতুর্থ ছিফাত। (০%) ৬॥৮-এর মুযাফ ইলাইহি আর 
(৮|) ₹%-এর মুযাফ ইলাইহি । 


€ Ee] 4s Cw u- 0) য যবর ন বিশিষ্ট নি সর্বনাম, 2৯-এর LEE 
মুকাদ্দাম। ১৯ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। (9) হরফে আতফ ৯১ EOE 
ফায়েল । জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ । 

(৬) ৷ ১/7০) ১- (৯) ফেলে আমর, যমীর ফায়েল (5) মাফ'উলে বিহী। ৮৮০) 


(9) sh HE opal 2 et af En L/,০- (৮১০) পূর্বের ৮৮০ 
হতে বদল । (4) ১,৮ -এর মুযাফ ইলাইহি ৩: ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল ৷ (৫: 
এ -এর সাথে মুতাআল্লিক ৷ জুমলাটি ;-|-এর ছিলা। ৯ পূর্বের :৫:৮-এর যমীর হতে 
বাদল। (০৮১১৷) + -এর মুযাফ ইলাইহি । ৫% জার ও মাজরূর মিলে স্থান হিসাবে 
৮২১-এর নায়েবে ফায়েল। ($) হরফে আতফ, (১) যায়েদা বা অতিরিক্ত, (১) 
০১১)-এর উপর আতফ। 


il OD db sl -এ> (হামদুন) শব্দের অর্থ প্রশংসা, স্তুতি, গুণগান, মহিমা । আরবদের 


ভাষায় ‘আলহামদু’ অর্থ পূর্ণাঙ্গ তজ্ঞতা। ‘আলহামদু’ শব্দের প্রথমে আলিফ ও লামটি 
ইসতিগরাকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সকল প্রকারের প্রশংসার হক্ৃ্দার একমাত্র আল্লাহ । 
কারণ তারই রয়েছে সুন্দর নাম ও বড় বড় গুণাবলী, যেগুলো দ্বারা তীর প্রশংসা করা যায় । ইমাম 
ইবনু জারীর তববারী বলেন যে, ‘আলহামদুলিল্লাহ’-এর অর্থ এই যে, কৃতজ্ঞতা শুধু আল্লাহ্‌র জন্য, 
তিনি ছাড়া আর কেউ এর যোগ্য নয়। কেননা সমুদয় অনুগ্রহ যা আমরা গণনা করতে পারি এবং 
যা পারি না সবই তার কাছ থেকেই আগত । আর সমুদয় অনুগ্রহের মালিক একমাত্র তিনিই, যিনি 
সমুদয় কৃতজ্ঞতার প্রকৃত প্রাপক । অনেকেই মনে করেন শুকর-এর স্থলে হামদ এবং হাম্‌দ-এর 
স্থলে শুকর ব্যবহৃত হয়ে থাকে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, পরবর্তী আলেমদের মধ্যে এটা 
প্ৰসিদ্ধি লাভ করেছে যে, প্রশংসিত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গুণাবলীর জন্য এবং পরোক্ষ গুণাবলীর জন্য 
মুখে তার প্রশংসা করার নাম ‘শুকর’ এবং অন্তঃকরণ, জিহ্বা ও কাজের দ্বারাও করা যায়। ইমাম 
কুরতবী (রহঃ) বলেন, সঠিক কথা এই যে, প্রশংসিত ব্যক্তির পূর্ব অনুগ্রহ ছাড়াই তার গুণাবলীর 
জন্য প্রশংসা করাকে বলা হয় ‘হামদ’ । আর প্রশংসিত ব্যক্তির পূর্ব অনুগ্রহের কারণে প্রশং 
করাকে বলা হয় ‘শুকর’ । কোন কোন আলেম বলেছেন যে, ‘হামদ’-এর চেয়ে শুকর’ বেশী 
ব্যাপক । কেননা শুকর মুখের দ্বারা হতে পারে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা হতে পারে এবং অন্তরের 
দ্বারাও হতে পারে। আর ‘হামদ’ শুধুমাত্র মুখের দ্বারা হয়ে থাকে । 


পারা ৩০ তাওযাত ল বুৱতআান i 


কেউ কেউ বলেছেন যে, শুকর হতে হামদ' বেশী ব্যাপক ৷ কারণ তাতে কৃতজ্ঞতা ত ও প্রশৎ 
উভয়ের অর্থ রয়েছে। ‘হামদ’-কে শুকরের স্থলাভিষিক্ত করা যায়, কিন্তু শুকরকে হামদের 
স্থলাভিষিক্ত করা যায় না। 
এ মর্মে আয়াত সমুহ 
আল্লাহ নূহ পরই? _কে বলেছিলেন, J) ০4) 2 ৬ 54) এ 25০ 8 ‘অতএব হে 
নূহ! আপনি বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আমাদেরকে যালেম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা 
করেছেন’ (মনমিনুন ২৮) ইবরাহীম প্দইল্ সন্তান পেয়ে যে প্রশংসা করলেন, আল্লাহ তা'আলা তা 
উল্লেখ করে বলেন, ১০০ 4 0) GE BLL AA IE I CH Gd Ls 
১৮% ‘যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমার বার্ধক্য অবস্থায় ইসমাঈল ও ইসহাককে দান 
করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক দো'আ শ্রবণকারী’ (ইবরাহীম ৩৯) । আল্লাহ তাআলা দাউদ 
ও সুলায়মান পাইং? এর প্রশংসা উল্লেখ করে বলেন, ৮ 85 8 3 531 a LS) UG 
০১৷ ১১০ “তীরা উভয়ে বলেছিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি তীর বন্থ মুমিন বান্দাদের 
উপর আমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন (নামল ১৫)। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবীকে উদ্দেশ্য 
করে বলেন, Sed EVE Ns ‘হে নবী! আপনি বলুন, সকল প্রশংসাই 
আল্লাহ্র, যিনি কোন সন্তান হণ করেননি’ (ইসরা/বনী ইসরাঈল ১১১)। আল্লাহ তা'আলা 
জার্নাতীদের প্রশংসায় উল্লেখ করেন, ১; & ১:54) 4 2১5 ৷ 67 “যাবতীয় প্রশৎ 
আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছেন’ (ফাতির ৩৪) মানুষের দো‘আর সর্বশেষ 
কথা কি হবে তা উল্লেখ করে বলেন, ১৬৷ ৮5 4 ১১০ ৩455 17 “আর তাদের 
দো'আর সর্বশেষ কথা হবে সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালকের জন্য’ (ইউনুস ১০)। 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
DIELS LDA SA FUG EE BITES OT EGE Bek 
A gy dy 
আবু সাঈদ খুদরী প্রাইধ বলেন, নবী করীম স্ন বলেছেন, ‘যখন বান্দা বলে আল্লাহ ছাড়া কোন 
মাবুদ নেই, রাজত্‌ তার হাতেই রয়েছে, প্রশংসা একমাত্র তীরই, তখন আল্লাহ বলেন, আমি 


ছাড়া কোন মা‘বুদ নেই, রাজত্‌ আমার হাতেই রয়েছে এবং প্রশংসা একমাত্র আমারই’ (তিরমিযী 
হ৷/৩৪৩০; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯৪)। 


LCL Ab Yb Sf xa 8 i ho) JU 3 dl of aL of of 
AE 


aE রাসূলুল্লাহ কুলু হৰ বলেছেন, ন, বান্দা খাদ্য খেয়ে অথবা পানি পান 
করে আলহামদুলিল্লাহ বললে, আল্লাহ খুব খুশী হন’ (তিরমিযী হা/১৮১৬; আহমাদ হা/১১৫৬২)। 
NEEL IES 


Med 


LAI Ln 5 So df Ed J IG IU of 
Ef bf 


আনাস গ্র্* বলেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ বলেছেন, ‘আল্লাহ কোন বান্দাকে কোন অনুগ্রহ দান করলে, 
সে সবি আলহামদুলিল্লাহ বলে তাহলে- সে খাঁএহণ করেছে তার চেয়ে আল্লাহকে যা' দিলত 
অনেক বেশী উত্তম’ (ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৫)। 


\ 


Sal Ls 4 Ll, Lip es * 54 8 dh J3-5 JU J6 sl nL af 


ll Lo EGG EY i dl SE 


SBA EL Ld ES 
আলহামদুলিল্লাহ আসমান এবং যমীনের মধ্যের ফাকা অংশকে পরিপূর্ণ করে দেয়’ (মুসলিম 
হ/২২৩; দারেমী হ৷/৬৫৩)। 


El Ll dU BU 5 CEE BILD Chae IH BG of pl 
AE 


PO 


জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স্ন -কে বলতে শুনেছি, সবচেয়ে উত্তম 

যিকির হচ্ছে, ৷ | 4) ৬ আর সবচেয়ে উত্তম দো‘আ হচ্ছে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ (ইবনু মাজাহ 

হ৷/৩৮০০; সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৪৯০)। 

ed Sk Gall ad sl 6 oi Uf By BE dM IT ON CG UG 
JE JS Se dns IU EL 6 3 SEL 

আয়েশা ক্জ্** বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ক্ু পসন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন, ‘আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী 

বিনি‘“মাতিহি তাতিমমুছ-ছালিহাতৃ’। অৰ্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রশংসা যার অনুগ্রহে সৎকর্ম পূর্ণ হয়। আর 


যখন অপসন্দনীয় কিছু দেখতেন তখন বলতেন, ‘আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল’ অর্থাৎ সর্ব 
অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা’ (ইবনু মাজাহ হ/৩৮০৩; সিলসিলা ছাহীহাহ হ/২৬৫)। 
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পারা ৩০ _তাওযাঁহুল কুৱআন ২৯ 


আৰু হুরায়রা + বলেন, রাসূলুল্লাহ হু = বলেছেন, ‘দু'টি শব্দ রহমানের নিকটে প্রিয়, মুখে 
উচ্চারণে হালকা এবং মীযানের পাল্লায় ভারী । আর তা হচ্ছে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি ওয়া 
সুবহানাল্লাহিল আধীম’ (বুখারী, মুসলিম, ইবনু মাজাহ হ/৩৮০৬)। 
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উম্মু হানী *্দ্বদন*বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স্র্-এর নিকটে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল 
স্ন ! আমাকে একটি আমলের কথা বলুন । কারণ আমি বৃদ্ধা হয়ে গেছি, দুর্বল হয়ে গেছি এবং 
ভারী হয়ে গেছি। নবী করীম স্ব বললেন, একশতবার আল্লাহু আকবার বল, একশতবার 
আলহামদুলিল্লাহ বল এবং একশতবার সুবহানাল্লাহ বল । এ কালেমাগুলি আল্লাহ্র রাস্তায় লাগাম 
পরিহিত অবস্থায় প্রতীক্ষমান ১০০টি ঘোড়ার চেয়ে উত্তম, একশতটি উট প্রদানের চেয়ে উত্তম 
এবং একশতটি দাস মুক্ত করার চেয়ে উত্তম (ইবনু মাজাহ হ/৩৮১০; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৩১৬)। 
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সামুরা ইবনু জুনদুব ক্ল নবী করীম স্র্ু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘চারটি উত্তম বাক্য 
রয়েছে, যে কোন একটি থেকে আরম্ভ করতে পার তাতে তোমার ক্ষতি নেই (১) সুবহানাল্লাহ 
(২) আলহামদুলিল্লাহ (৩) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (8৪) ওয়া আল্লাহু আকবার’ (ইবনু মাজাহ হা/৩৮১১); 
সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৪৬)। 
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আবু হুরায়রা বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ ওয়াবিহামদিহি 
একশবার বলবে তার সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে, তা সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হলেও’ (ইবনু 
মাজাহ হা/৩৮১২)। 
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পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্ান ৩০ 


মুগীরাহ শ্ললঃ আবু সুফইয়ানের পুত্র মু‘আবিয়াহ কঞ্_এর নিকট এক পত্রে লিখেন যে, নবী 
করীম স্ু্ছ প্রত্যেক ছালাতে সালাম ফিরানোর পর বলতেন, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ 
নেই তিনি একক, তীর কোন শরীক নেই । রাজত্ব তীরই, প্রশংসা তারই । তিনি সব কিছুর 
উপর সর্বশক্তিমান । হে আল্লাহ! আপনি কাউকে যা দান করেন তাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই । 
আর আপনি যাকে কোন কিছু দিতে বিরত থাকেন, তাকে তা দেয়ার মতো কেউ নেই । ধনীর ধন 
তাকে তোমা হতে উপকার দিতে পারে না’ (বুখারী হা/৬৩৩০)। 
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আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর *্ঞ্*্হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স্ন যখন যুদ্ধ, হজ্জ কিংবা ওমরাহ থেকে 
ফিরতেন, তখন প্রত্যেক উঁচু স্থানের উপর তিনবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলতেন। তারপর 
বলতেন, ‘আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই ৷ তিনি এক, তার কোন শরীক নেই ৷ রাজত্্‌ ও 
প্রশংসা তীরই জন্য, তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান । আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, 
ইবাদতকারী, আপন প্রতিপালকের প্রশংসাকারী, আল্লাহ তাআলা স্বীয় ওয়াদা রক্ষা করেছেন। 
তিনি তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন, আর শত্রু দলকে তিনি একাই প্রতিহত করেছেন’ (বুখারী 
হ৷/৬৩৮৫, মুসলিম হ৷/১৩৪৪, আহমাদ হ/৪৯৬০)। 
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আৱু হুরায়রা *ঞ্্* হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সুন বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে একশবার 
পড়বে- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই । রাজত্ব একমাত্র 
তীরই, তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান’ । সে একশ’ গোলাম মুক্ত করার ছওয়াব লাভ করবে 
এবং তার জন্য একশটি নেকী লেখা হবে। আর তার একশটি গোনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। আর 
সেদিন সন্ধ্যা অবধি এটা তার জন্য রক্ষাকবচ হবে এবং তার চেয়ে অধিক ফযীলতপূর্ণ আমল 
আর কারো হবে না। তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যে ব্যক্তি এ আমলের চেয়েও অধিক করবে’ (বৃখারী 
হা/৬৪০৩) । 


পানা ৩০ তাণযীহ্বল কুৱআন ৩১ 
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EET EIR CES ES TT DAL 
যিকরে রত লোকেদের খোজে পথে পথে ঘুরে বেড়ান । যখন তারা কোথাও আল্লাহ্র যিকরে রত 
লোকদের দেখতে পান, তখন ফেরেশতারা পরস্পরকে ডাক দিয়ে বলেন, তোমরা আপন আপন 
কাজ করার জন্য এগিয়ে এসো । তখন তারা তাদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে 
ফেলেন নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত । এ সময় তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন (যদিও 
ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই অধিক জানেন), আমার বান্দারা কী বলছে? তখন তারা বলে, তারা 
আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, তারা আপনার গুণগান 
করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি 
আমাকে দেখেছে? তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার শপথ, তারা আপনাকে 
দেখেনি ৷ তিনি বলেন, আচ্ছা, যদি তারা আমাকে দেখত? তারা বলেন, যদি তারা আপনাকে 
দেখত, তবে তারা আরো অধিক পরিমাণে আপনার ইবাদত করত । আরো অধিক আপনার 
মাহাত্ম্য ঘোষণা করত, আরো অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত । বর্ণনাকারী 
বলেন, আল্লাহ বলেন, তারা আমার কাছে কী চায়? তারা বলেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত 
চায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন, না। আপনার সত্তার 
কসম, হে রব! তারা যদি তা দেখত, তাহলে তারা জান্নাতের আরো অধিক লোভ করত, আরো 
বেশী চাইত এবং এর জন্য আরো বেশী আকৃষ্ট হত । আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, তারা কী 
থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলেন, জাহান্নাম থেকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা 
কি জাহান্নাম দেখেছে? তারা জবাব দেয়, আল্লাহ্র কসম, হে প্রতিপালক! তারা জাহান্নাম 
দেখেনি ৷ তিনি জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা তা দেখত, তাহলে তারা তাখেকে দ্রুত পালিয়ে যেত 


পাবা ৩০ তাণুধাহল কুৱআন ৩২ 


এবং একে অত্যন্ত বেশী ভয় করত । তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষী 
রাখছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম । তখন ফেরেশতাদের একজন বলেন, তাদের মধ্যে 
অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং সে কোন প্রয়োজনে এসেছে । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, তারা এমন মজলিসে উপবেশনকারী, যাদের মজলিসে উপবেশনকারী বিমুখ হয় না’ 
(বুখারী হ/৬৪০৮; মুসলিম হ/২৬৮৯; আহমাদ হা/৭৪৩০)। 
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মুগীরা ইবনু শো'বা ক্ল বলেন, নবী করীম শ্ব প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর বলতেন, ‘আল্লাহ 
ব্যতীত কোন মা‘বুদ নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই, তারই (এই মহাবিশ্বের) 
রাজত্ব, তারই প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান । হে আল্লহ! তুমি যা দিতে চাও, তা কেউ রোধ 
করতে পারে না এবং তুমি যা রোধ করতে চাও, তা কেউ দিতে পারে না এবং কোন 


সম্পদশালীর সম্পদই তোমার হতে তাকে রক্ষা করতে পারে না’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হা/৯০০)। 
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আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের বলেন, রাসুলুল্লাহ রদ যখন ছালাতের সালাম ফিরাতেন, উচ্চৈঃস্বরে 
বলতেন, ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বুদ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, তারই রাজত্ব 
এবং তীরই প্রশংসা । তিনি সর্বশক্তিমান । (কারো) কোন উপায় বা শক্তি নেই আল্লাহ্র সাহায্য 
ব্যতীত ৷ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বুদ নেই । আমরা তাকে ছাড়া আর কাউকেও পূজি না । তারই 
নে‘মত, তারই অনুগ্রহ, তারই উত্তম প্রশংসা । আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই । দ্বীন (ধর্ম)-কে 


আমরা একমাত্র তারই জন্য মনে করি-যদিও কাফেরগণ অপসন্দ করে’ (মুসলিম, মিশকাত 
হ/৯০১)। 

হামদ’ প্রসঙ্গে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আনাস ইবনু মালিক কঞ্্+হ্তে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘যদি 
সমস্ত দুনিয়া আমার উম্মতের কোন ব্যক্তিকে দান করা হয়, অতঃপর সে যদি আলহামদুলিল্লাহ 


বলে, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ কথাটি সমস্ত দুনিয়া হতে উত্তম হবে’ (হাদীছটি জাল, যঈফুল জামে 
হা/৪৮০০)। 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুঘয্রান ৩৩ 


(২) ইবনু ওমর ক্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ব তাদেরকে হাদীছ শুনিয়েছেন আল্লাহ্‌র বান্দাদের 
মধ্যে হতে কোন এক বান্দা বলল, এ 9৪৯9 J AE LUNN 
৩৬, এতে ফেরেশতাদ্বয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল, তারা জানে না কিভাবে তার ছওয়াব 
লিখবে। এ কারণে তারা আকাশে উঠে গেল এবং আল্লাহ্র দরবারে বলল, হে আমাদের 
প্রতিপালক! আপনার এক বান্দা এমন একটা কালেমা পাঠ করেছে, যার পুণ্য আমরা কী লিখব 
বুঝতে পারছি না। আল্লাহ সবকিছু জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলেন, আমার বান্দা কী বলেছে? 
তারা দু'জনে বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! সে বলেছে, ইয়া রাব্বী লাকাল হামদু, কামা 
ইয়ামবাগী লি জালালি ওয়াজহিকা ওয়া ক্বাদীমি সুলতানিকা । তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের 
দু'জনকে বললেন, সে যা বলেছে তাই লিখে নাও । আমি তার সাথে মিলিত হওয়ার সময় নিজেই 
তার প্রতিদান দিব’ (ইবনু মাজাহ হা/৩৮২১)। 

(৩) একজন ব্যক্তি হুযায়ফা ক্্+ থেকে বলেন, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার, সমগ্র রাজত্ব 
তোমার, সব কল্যাণ তোমার হাতে এবং সব কর্ম তোমার নিকটেই ফিরে যাবে’ (আহমাদ, ইবনু 
কাছীর ১/১২৩) । 

শব্দ পরিচয় 

7 (রাব্ুুন) শব্দটি একবচন, বহুবচন ২০, (আরবাবুন) অর্থ প্রতিপালক, মালিক, মনিব, কর্তা 
ও অভিভাবক সর্বময় কর্তাকে ‘রব’ বলা হয় এবং এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নেতা এবং 
সঠিকভাবে সঙ্জিত ও সংশোধনকারী । রব শব্দটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য ব্যবহৃত হতে 
পারে না। তবে সম্বন্ধরূপে ব্যবহৃত হলে কোন দোষ নেই । যেমন 1%] 5 বা গৃহকর্তা 
ইত্যাদি ৷ শব্দটি নির্দিষ্ট হয়ে ব্যবহৃত হলে আল্লাহ্র সাথে খাছ হয়ে যায় । আর অনির্দিষ্ট হলে 
সবার জন্য ব্যবহৃত হয় । 


"6 (আলাম) শব্দটি ১5 (আলামাতুন) শব্দ হতে নেয়া হয়েছে, যার বহুবচন 1% ৩১১৬ 
অর্থ- জগৎ, পৃথিবী । আল্লাহ ছাড়া সমুদয় বস্তুকে আলাম বলা হয়। ৮ শব্দটিও বহুবচন, এর 
কোন একবচন হয় না। জানা-অজানা সব সৃষ্টিজীবকেই আলাম বলা হয় । 

মারওয়ান বিন হাকাম বলেন, আল্লাহ সতের হাজার আলাম সৃষ্টি করেছেন। আবুল আলিয়া 
বলেন, সমস্ত মানুষ একটা আলাম, সমস্ত জিন একটা আলাম এবং এছাড়া আরো আঠারো হাজার 
বা চৌদ্দ হাজার আলাম রয়েছে। 

হুমাইরী র্জ্গ* বলেন, বিশ্বজাহানে একহাজার জাতি রয়েছে। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, 
আঠারো হাজার আলামের মধ্যে সারা দুনিয়া একটা আলাম । (এসব বর্ণনা বানাওয়াট, ভিত্তিহীন, 
ইসরাইলী কাহিনী, যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় (ইবনু কাছীর ১/১২৪ পৃ্য টীকা নং ২)। মুকাতিল 
বলেন, আলামের সংখ্যা আশি হাজার চল্লিশ হাজার আলাম স্থলে আর চল্লিশ হাজার জলে 
(কুরতবী) । 


পারা ৩০ তাওযীহ্ুল কুৱআন ৩৪ 


CS 

আল্লাহ তা'আলা জগৎ সমূহের সামনে নিজের প্রশংসা পেশ করার পর তীর এ বাণীর দ্বারা 
নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন। রাব্বুল আলামীন বিশেষণ দ্বারা ভয় প্রদর্শনের পর, আশা-ভরসা 
জাগানোর লক্ষ্যে রহমানির রহীম নিয়ে এসেছেন। যাতে ভয় ও আশা উভয় প্রকারের বৈশিষ্ট্যের 
সমাবেশ ঘটে এবং তার আনুগত্যে সহায়তা করে এবং তীর নাফরমানী করা হতে বিরত রাখে। 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ বলেন, 401 34 ৯ 95 5, EL "5১৮০ 55 ‘আমার 
বান্দাদেরকে বলে দাও যে, আমি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু । আর আমার শান্তি তা বড়ই 
কষ্টদায়ক শাস্তি’ (হিজর ৪৯-৫০)। তিনি আরো বলেন, ০৪ এ ০% 4৬, এ 2৮ 
J) 5১ “যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা’ (গাফির ৩) । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ 

dof ass ob UH Ln Bs LL UG BE dl TS AEP a 
BA LS US Be LBS 

আবু হুরায়রা ক্ল্+ বলেন, রাসুলুল্লাহ স্র্ বলেছেন, ‘যদি মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটে যে শাস্তি 

আছে সে সম্পৰ্কে জানত, তাহলে কোন ব্যক্তি কখনই তার জান্নাত প্রাপ্তির আশা করত না। আর 


যদি কোন কাফির আল্লাহ্‌র নিকটে যে রহমত আছে সে সম্পর্কে জানত, তাহলে জান্নাত পাওয়ার 
ব্যাপারে কখনও নিরাশ হত না’ (মুসলিম হা/২৭৫৬; তিরমিযী হা/৩৫৪২; আহমাদ হা/৮২১০)। 


০৮41 0% ৩৮ ‘যিনি প্রতিফল দিবসের প্রতিপালক’ । 

TLE Le * (মালিকুন) 
৩৮ (মালকুন) ও Jl (মালীকুন) যার অর্থ- মালিক, কর্তা, অধিকারী, অধিপতি ও 

শাসনকর্তা । আল্লাহ বলেন, 4 এ 7: ১% { ‘হে নবী! আপনি বলুন, আমি 

আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের নিকট, মানুষের মালিকের নিকট’ (নাস ১-২) । আল্লাহ বলেন, 

A Ld Ld 4] 54 4 7৯ ‘তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মা‘বুদ নেই । 

তিনি মালিক, তিনি পবিত্র, তিনি শান্তিময়’ (হাশর ২৩)। 


কেউ কেউ বলেছেন যে, 5/৮ (মালিকুন) শব্দের চেয়ে ৬৮ -এর মাঝে অর্থের আধিক্য ও 


ব্যাপকতা বেশী রয়েছে। মালিক নামে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম রাখা এবং অন্য কোন 
ব্যক্তিকে ডাকা নাজায়েয । তবে ‘আব্দুল মালিক’ রাখা যাবে। 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্ান ৩৫ 


যদি বলা হয় যে, প্রতিফল দিবসকে কেন নির্দিষ্ট করা হলো অথচ তিনি সে দিবসসহ্‌ অন্য 
দিবসগুলোরও মালিক? তার উত্তরে বলা হবে, দুনিয়াবী দিবসগুলোর মালিক হওয়ার ব্যাপারে 
অনেকেই দাবীদার । যেমন- ফেরাউন, নমরূদ ও অন্যান্যরা ৷ কিন্তু বিচার দিবসের মালিকানার 
ব্যাপারে কেউ দাবীদার নয়। বরং প্রত্যেকেই তার বশ্যতা স্বীকার করে নিবে। এজন্যই সে 


দিবসে আল্লাহ বলবেন, £৮ ৬১) 4 ‘আজ রাজত্ব কার’? তখন সমস্ত সৃষ্টিকুল উত্তরে বলবে, 
5 | 4 ‘শুধুমাত্ৰ মহাশক্তিশালী এক আল্লাহ্‌র’ (গাফির ১৬)। এ কারণেই আল্লাহ 
বলেছেন, | ॥'% ৩৮ সেই দিনে আর কোন বাদশাহ থাকবে না, কোন ফায়ছালাকারী 
থাকবে না এবং তিনি ব্যতীত কোন প্রতিফল দানকারীও থাকবে না। পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই 
মহান আল্লাহ্‌র যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই । 

(২) আবু হুরায়রা খঞ্চ* বলেন, রাসূলুল্লাহ সুহু বলেছেন, ‘আল্লাহ ক্র়ামতের দিন সমগ্র যমীনকে 
স্বীয় মুঠের মধ্যে গ্রহণ করবেন এবং ডান হাত দ্বারা আসমানকে জড়িয়ে ধরবেন। অতঃপর 


বলবেন, আমি আজ প্রকৃত বাদশাহ । দুনিয়ার প্রতাপশালী বাদশারা কোথায়’? (বুখারী হ/৪৮১২; 
মুসলিম হা/২৭৮৭)। 


(৩) আবু হুরায়রা খল বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা জঘন্য সেই 
ব্যক্তির নাম যাকে ‘মালিকুল আমলাক’ তথা মহান শাহানশাহ নামে ডাকা হয়’ (বুখারী হা/৬২০৫; 
মুসলিম হ/২১৪৩)। 


(৪8) আবু হুরায়রা ক্ল্ণশ্+ বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ বলেছেন, ‘ক্বয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে 
ক্রোধের পাত্র এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হবে সেই, যাকে “মালিকুল আমলাক’ বা শাহান শাহ নামে 
ডাকা হত ৷ অথচ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে মালিক বলা যায় না’ (যুসলিম হা/২১৪৩)। 


₹'% (ইয়াওম) শব্দ দ্বারা ফজর উদয় হওয়া থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়ে 
থাকে । £'; শব্দটি একবচন, যার বহুবচন হচ্ছে £4 (আইয়্যামুন) । 

3 (দ্বীন) শব্দটি একবচন, বহুবচন ৩১ (আদয়ানুন) অর্থ দ্বীন, ধর্ম, ধর্মবিশ্বাস, ধার্মিকতা, 
প্রথা, বিচার, প্রতিদান । এখানে অর্থ : কর্মের প্রতিফল ও কর্মের হিসাব । আল্লাহ্‌র বাণী এরই 
প্রমাণ বহন করে। যেমন আল্লাহ বলেন, "৫% 4 PY 2%; “আল্লাহ সেদিন তাদেরকে 
তাদের ন্যায্য পাওনা পুরোপুরি দিবেন’ (বর ২৫) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০% 8 ০5৯ 
4 ৬, অত্যেক ব্যক্তি যে কৰ্ম করেছে আজ তার প্রতিফল দেয়া হবে' (গাফির ১৭) । আল্লাহ 
বলেন, ৩১৮% ০ ৩ ৩%7১4 £4 ‘তোমরা যা করতে আজ তার প্রতিফল দেয়া হবে’ (জাছিয়া 
২৮) । 
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£225 949 2 3 “আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে 
সাহায্য চাই’ ৷ 


ইবাদত শব্দটি আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (১) উপাসনা করা (২) আনুগত্য 
ও হুকুম মেনে চলা এবং (৩) বন্দেগী ও দাসত্ব করা। এখানে একই সাথে এ তিনটি অর্থ 
প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তোমার উপাসনা করি, তোমার আনুগত্য করি এবং তোমার 
দাসতৃও করি। অনেকে মনে করেন, সম্পূর্ণ কুরআনের সারনির্যাস রয়েছে সূরা ফাতিহার মধ্যে 
এবং সূরা ফাতিহার সারৎসার রয়েছে এ আয়াতটির মধ্যে । আয়াতটির প্রথমাংশে রয়েছে 
শিরকের প্রতি অসন্তুষ্টি এবং দ্বিতীয়াংশে স্বীয় ক্ষমতার উপর আস্থা ও মহান আল্লাহ্‌র প্রতি 
নির্ভরশীলতা । 


ইবনু আব্বাস খ্র্ল্চ্বলেন, £৯১ T BUG 5 90] -এর অর্থ হচ্ছে- হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমরা বিশেষভাবে একত্বে বিশ্বাসী । আমরা তোমাকে ভয় করি এবং সর্বদা তোমার উপর আশা 
রাখি । তুমি ছাড়া কারও ইবাদত করি না, কাউকে ভয়ও করি না এবং কারও উপর আশাও রাখি 
না। আমরা তোমার পূর্ণ আনুগত্য করি এবং সব কাজেই একমাত্র তোমার কাছেই সহায়তা 
প্রার্থনা করি’ (ইবনু কাছীর) । 

আল্লাহ্‌ নিজের প্রশংসা নিজেই করেছেন এবং নিজের করুণা ও দয়া পেশ করে মানুষকে আশা 
ভরসার সাহস যুগিয়েছেন। নিজেকে জগৎ সমূহের প্রতিপালক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ক্্য়ামত 
দিবসের একচ্ছত্র মালিক বলে ঘোষণা করেছেন। তারপর বলেছেন, মানুষ হচ্ছে দাস। তাকে 
দাসত্ব স্বীকার করে ইবাদতের মাধ্যমে আমার দেয়া পদ্ধতিতে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে। এ 
কারণেই ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই ছালাতে সুরা ফাতিহা পড়তে হবে এবং সূরা ফাতিহা ছাড়া 
ছালাত হবেনা । 

আবু হুরায়রা ক্র বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘আল্লাহ বলেন, আমি ছালাতকে আমার 
মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে নিয়েছি। অর্ধেক অংশ আমার ও 
বাকী অর্ধেক অংশ আমার বান্দার ৷ বান্দা যা চাইবে তাকে তা দেয়া হবে। বান্দা যখন «এ 


৷ 5 বলে, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। বান্দা যখন 
=> >| বলে, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করল । যখন সে বলে, 
৩4% ৩৮ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করল । বান্দা যখন 


বলে, ৯% গুচ ৯ | তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যেকার 
কথা এবং আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়। অতঃপর বান্দা যখন শেষ পর্যন্ত পড়ে 
ফেলে তখন আল্লাহ বলেন, এসব তো আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চায়, তাই তার 
জন্য রয়েছে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩)। 


ওবাদা ইবনু ছামেত খণ্রহ্+ বলেন, রাসুলুল্লাহ স্র্ু বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না তার 
ছালাত হয় না’ (বুখারী, মুসলিম হ/৭৫৬)। 

= ১17 ৬১১ ‘আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর’: 

U5) (ইহদিনা) শব্দটি 4s (হিদায়াতুন) শব্দ হতে নির্গত, অর্থ পথের সন্ধান, পথ প্রদর্শন, 
নির্দেশনা, পরিচালনা । bo (ছিরাতুন) শব্দটি একবচন, বন্থবচন ৮০ (সুরুতুন) অর্থ- পথ। 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, -;2৯৷ $4949 ‘আমি তাদেরকে ভাল মন্দ দু'টি পথ দেখিয়েছি’ 
(বালাদ ১০)। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 4৯% ৮,০ 5 $9459 35 “আল্লাহ ইবরাহীম 


/ 


(আঃ)-কে পসন্দ করে বাছাই করলেন এবং সহজ-সরল স্পষ্ট পথ দেখালেন’ (নাহল ১২১)। 
আল্লাহ বলেন, 4% ৮,৮ 5! 5:৫ ৩; ‘আর আপনি অবশ্যই সরল-সঠিক পথ 
দেখাবেন’ (শুরা 0) আল্লাহ বলেন, ig Us sl i ১51 ‘সেই আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রশংসা, 
যিনি আমাদেরকে এরজন্য পথ দেখিয়েছেন’ (আরাফ ৪৩) মুসা (আঃ) বলেন, 4, (= 1 ১% 
৮৫০ কক্ষনো নয়, নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার প্রতিপালক রয়েছেন। তিনি অচিরেই 
আমাকে পথ দেখাবেন’ (৬'আরা ৬২)। 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 0 

SNS HELA bial JG SE 


আলী ক্ৰ্+ হৃতে ছহীহ সুত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, সহজ-সরল পথটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব (ইবনু 

কাছীর ১/১৩০ পৃঃ, টীকা নং ৮; তাফসীরে ত্বাবারী হ/৪০)। 
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আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ কুন বলেন, রাসূলুল্লাহ সগুণ বলেছেন, ‘আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা 
করেছেন, একটি সরল-সঠিক পথ তার দু'পাশে দু'টি প্রাচীর যাতে বহু খোলা দরজা রয়েছে এবং 


পারা ৬০ তাওাতহ ভুল কুৱআাণ ds 


দরজা সমূহে পর্দা ঝুলানো রয়েছে। আর পথের মাথায় একজন আহ্বায়ক রয়েছে, যে 
লোকদেরকে আহ্বান করছে, আস! পথে সোজা চলে যাও । বক্র পথে চলিও না। আর তার 
একটু আগে আর একজন আহ্বায়ক লোকদেরকে ডাকছে । যখনই কোন বান্দা সে সকল দরজার 
কোন একটি খুলতে চায় তখনই সে তাকে বলে, সর্বনাশ দরজা খুল না। দরজা খুললেই তুমি 
তাতে ঢুকে পড়বে, আর ঢুকলেই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ স্ন কথাগুলির ব্যাখ্যা 
করে বললেন, সরল-সঠিক পথ হচ্ছে ইসলাম, আর খোলা দরজা সমূহ হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক 
হারামকৃত বিষয় সমূহ এবং ঝুলানো পর্দা সমূহ হচ্ছে কুরআন । আর তার সম্মুখের আহ্বায়ক 
হচ্ছে এক উপদেষ্টা (ফেরেশতার ছোয়া), যা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে 
বিদ্যমান’ (তিরমিযী হ/২৮৫৯; ত্ববারী হ/১৮৬-১৮৭)। অত্র হাদীছে পথ শব্দের সাথে সঠিক শব্দটি 
লাগানোর উদ্দেশ্য এমন পথ যাতে কোন ভুল নেই এবং যার শেষ গন্তব্য জান্নাত । 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
(১) আলী ক্ৰ্ছশ্+ বলেন, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, সঠিক পথ হচ্ছে আল্লাহ্র মজবুত রশি, তা 
হচ্ছে জ্ঞান সম্পন্ন যিকির, তা হচ্ছে সহজ-সরল পথ (তিরমিযী হা/২৯০৬) । 


(২) হারিছ ক বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখি কিছু মানুষ বিভিন্ন কথায় মত্ত । আমি 
আলীঞ্চ্ল্চ_এর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি দেখছেন না মানুষ মসজিদের মধ্যে কত 
কথাবার্তায় লিপ্ত? তিনি বললেন, কি মানুষ মসজিদের মধ্যে বিভিন্ন কথায় লিণ্ড? আমি বললাম, 
জি হ্যা । তিনি বললেন, মনে রেখ আমি নবী করীম স্রদ্ -কে বলতে শুনেছি অচিরেই অনেক 
ফেতনা দেখা দিবে। আমি বললাম, এসব ফেনা না থেকে বাঁচার পথ কি? রাসূলুল্লাহ 
অনু বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাব। আল্লাহ্র কিতাবটি এমন কিতাব, যাতে রয়েছে তোমাদের 
পূর্ববর্তীদের এবং পরবর্তীদের সংবাদ । তাতে তোমাদের সবধরনের ফায়ছালা রয়েছে। তা হচ্ছে 
হক ও বাতিলের মাঝে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গহণের এক পূর্ণাঙ্গ গুহু । তা কোন মজা করার বস্তু নয় । 
তা এমন গ্রন্থ, যদি মানুষ তাকে অহংকার করে ত্যাগ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে 
ধ্বংস করে দিবেন। কেউ যদি কুরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে সঠিক, সহজ-সরল পথ অন্বেষণ 
করে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। তা হচ্ছে আল্লাহ্র মজবুত রশি । তা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ যিকির । 
আর তা হচ্ছে সহজ-সরল পথ । কোন প্রবৃত্তি তা দ্বারা ভ্রষ্ট হবে না। কোন জিহ্বা তাতে বাতিল 
মিশাতে পারবে না। আলিমগণ পড়ে শেষ তৃপ্তি অর্জন করতে পারে না । বার বার পড়লেও তা 
পুরাতন হয় না। তার অলৌকিক দর্শন শেষ হয় না। জিনেরা শুনে বলেছিল, আমরা আশ্চর্য 
কুরআন শুনলাম । তা এমন গ্রন্থ যে, কেউ তার মাধ্যমে কথা বললে সত্য হবে। তা দ্বারা ফায়ছালা 
করলে ইনছাফ হবে, তা দ্বারা আমল করলে নেকী দেয়া হবে ও সে পথে দাওয়াত দিলে তাকে সঠিক, 
সহজ-সরল পথ দেখানো হবে (দারেমী হা/৩৩৩১)। 
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‘তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ, তাদের পথ নয়; যারা ক্রোধে নিপতিত ও 
পথভ্রষ্ট’ । 


শব্দ REE 

এ (আনআমতা) শব্দটির মূল হচ্ছে ১ যার অর্থ- নে'মত, অনুথহ, প্রাচুর্য। ০১% 
(মাগযুবুন) শব্দটির মূল হচ্ছে 2% (গাযারুন) অর্থ- রাগ, ক্রোধ, রোষ, গযব। ০/৮ 
(যাল্লীন) শব্দটির মূল ৮ (যন্দুন) অর্থ ভ্রষ্টতা, ভ্রান্তি, বিপথে যাওয়া । অনুখহ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের 
পথটি আমরা চাই, আর তা হচ্ছে নবী, ছিদ্দীক, শুহাদা ও ছালেহীনদের পথ । এ লোকগুলি 
দুনিয়াতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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হবেন, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। তারাই হচ্ছেন নবীগণ, ছিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও 
সৎলোকগণ । আর এই মহাপুরুষগণ হচ্ছেন উত্তম সঙ্গী। আর এ অনুগ্রহ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
এবং সব কিছু জানার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট’ (নিসা ৬৯-৭০)। অত্র আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে- হে 
আল্লাহ! আপনি আমাকে এসব নবী, ছিদ্দীক, শহীদ এবং সৎ লোকের পথে পরিচালিত করুন, 
যাদেরকে আপনি আপনার আনুগত্য ও ইবাদতের কারণে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেছেন। 
তাদের পথ নয়, যারা আপনার ক্রোধে নিপতিত ও পথভ্রষ্ট । 
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‘হে নবী! আপনি বলুন, আমি কি নির্দিষ্ট করে সেইসব লোকের নাম বলব, যাদের পরিণতি 
আল্লাহ্র নিকট ফাসিক লোকদের পরিণতি হতেও নিকৃষ্টতম? তারা সেইসব লোক যাদের উপর 
আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, যাদের উপর তার অসন্তুষ্টি বর্ষিত হয়েছে। যাদের মধ্য হতে 
কিছু লোককে বানর ও শুকর করে দেয়া হয়েছে। আর যারা ত্বাগৃতের ইবাদত করেছে, তাদের 


অবস্থা অধিকতর খারাপ এবং তারা সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে সরে গেছে’ 
(মায়েদা ৬০) । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ 
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আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ সর বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই ইহুদীরা অভিশপ্ত, আল্লাহ তাদের 
প্রতি খুব রাগান্বিত এবং নিশ্চয়ই নাছারা পথভ্রষ্ট, তারা বড় ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত’ (তিরমিযী 
হা/২৯৫৩-২৯৫৪)। 

আমরা সুরা ফাতিহা তেলাওয়াত করে প্রথম আয়াতে আল্লাহ্র একত্ব প্রকাশ করে প্রশংসা করি, 
যা আল্লাহকে খুশী করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম । দ্বিতীয় আয়াতে আমরা তীর দয়া ও করুণা 
প্রকাশ করি। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহকে বিচার দিবসের একচ্ছত্র মালিক বলে স্বীকার করি । 
চতুৰ্থ আয়াতে তীর দাসত্ব স্বীকার করে বিনীতভাবে তীর সাহায্য ও সহজ-সরল পথ প্রার্থনা 
করি। প্রার্থনায় বলি ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সরল-সোজা পথ প্রদর্শন করুন; এসব 
লোকের পথ, যাদেরকে আপনি উত্তম প্রতিদান প্রদান করেছেন। যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের 
অনুগত ছিলেন। আর এসব লোকের পথ হতে রক্ষা করুন, যাদের উপর আপনার ক্রোধ ও 
অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে, যারা সত্যকে জেনে-শুনে তা থেকে দূরে সরে গেছে। আর পথভ্রষ্ট 
লোকদের ভ্রান্তপথ হতেও আমাদেরকে বাচিয়ে রাখুন। যাদের সঠিক পথ সম্পর্কে কোন ধারণা 
নেই, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায় । 


সারকথা 

ঈমানদার তারাই যাদের সঠিক পথের জ্ঞান আছে এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে। কারণ 
খৃষ্টানদের জ্ঞান নেই, এজন্য তারা পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্তপথে পরিচালিত । আর ইহুদীদের আমল নেই, 
এজন্য তারা অভিশপ্ত । কেননা জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে আমল পরিত্যাগ করলে তা অভিশাপের 
কারণ হয়ে দাড়ায় । যে সকল মানুষ জেনে শুনে আমল করবে না তারা অভিশপ্ত হবে। 


অবগতি 
ইহুদীরা খৃষ্টানদের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট । কারণ খৃষ্টানরা অনেক সময় ভাল ইচ্ছা করে, কিন্তু সঠিক 


পথ পায় না। আর ইহুদীরা জেনে শুনে সঠিক আমল করে না। আল্লাহ বলেন, 5 "০ ১৬ 
Ll 2 1০০ 1/25 1450, ইহুদীরা পূর্ব হতেই পথভ্রষ্ট এবং তারা অনেককেই 
পথভ্রষ্ট করেছে এবং তারা সোজা পথ হতে ভ্ৰষ্ট হয়েছে’ (মায়েদা ৭৭) । 


সূরা ফাতিহা'র নাম সমূহ 
তাফসীরে ইবনু কাছীর, ইবনু জারীর, কুরতুবী, দুররে মানছুর, রহুল মা‘আনী, কাবীর, খাযিন, 
তাফসীরে কাসেমী সহ বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ হতে চয়নকৃত সূরা ফাতিহার কতিপয় নাম এখানে 


লিখা হল- (১) গা (৷ 55 ‘কুরআনের মা বা আসল’ (২) চাচী ৮৮% 55'/- “কুরআনের 
চাবি’। (৩) ॥৫১৷ £5. ‘দো'আর সূরা’ (৪) i £5 ‘রোগ-মুক্তির সূরা’ (৫) 55 
১54 ‘প্রশংসার সূরা’ (৬) ৩া। 4/4 557 ‘কুরআনের ভিত্তির সূরা’ (৭) 2১% 55> 
‘রহমতের সূরা’ (৮) $4 > “বরকতের সূরা’ (৯) ৷ 55> ‘অনুগ্রহের সূরা’ (১০) 
5sL £5" ‘ইবাদতের সূরা’ (১১) as £5'>> ‘হিদায়াত প্রাপ্তির সূরা’ (১২) LE) 0 


পারা ৬০. _তাওযাঁহ ভুল কুৱআন 82> 


‘দৃঢ়তার রা 0) Sel) ui ‘সাহায্য প্রার্থনার সূরা’ (58) EE oS বততাহিক ও 
be (১৫) ALS $5, “পূর্ণত্্‌ প্ৰাপ্ত সূরা’ (১৬) 4 50; ‘সব ধরনের খনির 
সূরা’ (১৭) £4 5)- ‘শুকর করার সূরা’ (১৮) 5 ‘ধৈর্যের উৎসাহ দানকারী সূরা’ 
(১৯) 1S £5 “বারবার পঠিতব্য সূরা’ (২০) dl EE £'/- ‘আল্লাহ্র সাথে বান্দার 
গভীর সম্পর্ক স্থাপনের সূরা’ (২১) EN] Hr 5 5)'%> ‘সরল-সঠিক পথ লাভের সূরা’ 
(২২) ny ot ‘প্রতিপালক সনাক্ত করণের সূরা’ (২৩) Ne ৷ 5: ‘আল্লাহ্‌র একত্বের 
প্রতি স্বীকৃতি প্রকাশের সূরা’ (২৪) uel, = ol £7 ‘আল্লাহ্‌র গযব ও 
গোমরাহী হতে আত্মরক্ষা করার সূরা’ (২৫) als, gs ", ‘ছালাতে একান্তই পঠিতব্য সূরা’ 
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উবাই ইবনু কা'বতুহ* বলেন, রাসুলুল্লাহ সুন বলেছেন, Ee ET Ee 
ও ইঞ্জীলে কিছু নাযিল করেননি । এটিকেই বলা হয়, ‘সাবউল মাছানী’ (বারবার পঠিত সাতটি 
আয়াত), যাকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। আর আমার বান্দার জন্য 
তাই রয়েছে, সে যা চাইবে’ (নাসাঈ হা/৯১৪; আহমাদ; ৮৪৬৭; তিরমিযী হ/৩১২৫; দারেমী হা/৩৩৭৩)। 
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সাঈদ ইবনু মু‘আল্লা খল হ্তে বর্ণিত তিনি বলেন, মসজিদে ছালাত আদায় করছিলেন, তখন 
রাসুলুল্লাহ স্র্ছ তাকে ডাক দিলেন। কিন্তু তিনি তার ডাকে সাড়া দিলেন না। অতঃপর ছালাত 
শেষে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ছালাত আদায় করছিলাম। রাসূলুল্লাহ 
সন বললেন, আল্লাহ কি বলেননি, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তীর রাসুলের ডাকে সাড়া 
দাও, যখন তোমাদেরকে ডাকা হয়?’ (আনফাল ২৪)। অতঃপর আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে 
তোমার বের হওয়ার পূর্বেই আমি তোমাকে অবশ্যই কুরআনের সবচেয়ে মহান সুরাটি শিক্ষা 
দিব। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হতে চাইলেন, তখন 


রা 20 তাওযীহুল কুৱআন 0 ৪২ 
আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, আপনি কি আমাকে বলেননি যে, তোমাকে আমি কুরআনের 
সবচেয়ে মহান সূরাটি শিক্ষা দিব? রাসূলুল্লাহ শুনু বলেন, সূরাটি হচ্ছে ৷ ০০ এ ১ 
এটিই সাবউল মাছানী এবং কুরআনুল আযীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে’ (নাসাঈ হা/৯১৪; আবুদাউদ 
হা/১৪৫৮; ইবনু মাজাহ হ/৩৭৮৫; আহমাদ হ৷/১৫৩০৩; দারেমী হ/১৪৯২)। 
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আবু হুরায়রা «্রু* বলেন, রাসূলুল্লাহ সুন বলেছেন, যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল, আর সূরা 
ফাতিহা পড়ল না তার ছালাত অসম্পূর্ণ, কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তার ছালাত সম্পূর্ণ 
নয়। ইবনু যুহরা ঝলক বলেন, আমি আবু হুরায়রা গা কে বললাম, হে আবু হুরায়রা! আমরা 
হে ফারসী! আপনি মনে মনে পড়ুন। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সহ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ 
বলেন, আমি ছালাতকে আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে ভাগ করে দিয়েছি । অর্ধেক আমার 
আর অর্ধেক আমার বান্দার । আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়। 
রাসুলুল্লাহ স্র্ু বললেন, তোমরা সূরা ফাতিহা পড়। কোন বান্দা যখন বলে, আলহামদুলিল্লাহি 
রাব্বিল আলামীন, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন বলে, আর- 
রহমা-নির রহীম, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে। বান্দা যখন 
বলে, মালিকি ইয়াউমিদ্দীন, আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। বান্দা 


যখন বলে, ১৯45 ৩49 ১5 9) আল্লাহ বলেন, এ হচ্ছে আমার ও আমার বান্দার মাঝে 


কথা । আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায় । বান্দা যখন বলে, ১ ৮72 (১১৯ 
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has i Ss Bt el Sl El ৮,০ আল্লাহ বলেন, ও এসব হচ্ছে আমার 


বান্দার জন্য । আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়’ (মুসলিম হ/৩৯৫; আরন্দাউদ হা/৮২১; 
তিরমিযী হ/২৯৫৩; ইবনু মাজাহ হা/৮৩৬)। 
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ইবনু আব্বাসঞ্র্*হ্তে বর্ণিত নবী করীম স্রহ্ু -এর ছাহাবীগণের এক দল এক পানির 
কুপওয়ালাদের নিকট পৌছলেন, যাদের একজনকে বিচ্ছু অথবা সাপে দংশন করেছিল। 
কৃপওয়ালাদের এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনাদের মধ্যে কোন মন্ত্র জানা লোক আছে কি? এ 
পানির ধারে বিচ্ছু বা সাপে দংশন করা একজন লোক আছে । ছাহাবীগণের মধ্যে একজন (আবু 
সাঈদ খুদরী) গেলেন এবং কতক ভেড়ার বিনিময়ে তার উপর সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিলেন। 
এতে সে ভাল হয়ে গেল এবং তিনি ভেড়াগুলি নিয়ে সাথীদের নিকট আসলেন । তারা এটা 
অপসন্দ করল এবং বলতে লাগল, আপনি কি আল্লাহ্‌র কিতাবের বিনিময় গহণ করলেন? 
অবশেষে তারা মদীনায় পৌছলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সুললু আনহু ! তিনি আল্লাহ্‌র 
কিতাবের বিনিময় গ্রহণ করেছেন। তখন রাসুলুল্লাহ স্্ু বললেন, তোমরা যেসব জিনিসের 
বিনিময় গ্রহণ করে থাক, তার মধ্যে আল্লাহ্র কিতাব অধিকতর উপযোগী’ (বৃখারী)। অন্য বর্ণনায় 
আছে নবী করীম স্ন বললেন, ‘তোমরা ঠিক করেছ ছাগলের একটি ভাগ আমার জন্য রাখ’ 
(বুখারী হ/২২৭৬; মুসলিম হ/২২০১)। আবু হুরায়রা ক্র বলেন, রাসুলুল্লাহ স্র্ু বলেছেন, ‘তা 
হচ্ছে উম্মুল কুরআন, ফাতিহাতুল কিতাব এবং সাবউল মাছানী’ (ত্বাবারী হ/১৩৪১)। 


ছহীহ হাদীছ দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তাতে সুরা ফাতিহার নাম সমূহ হচ্ছে- (১) সূরাতুল হামদ 
(২) উম্মুল কুরআন (৩) উম্মুল কিতাব (৪) সাবউল মাছানী (৫) সূরাতুছ ছালাত (৬) আল- 
কুরআনুল আযীম (৭) সূরাতুল ফাতিহা (৮) সুরাতুর রুকয়্যা । 
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আবু সাঈদ ইবনু মু‘আল্লা বন বলেন, আমি ছালাত আদায় করছিলাম । অতঃপর রাসূলুল্লাহ 
অনু আমাকে ডাকলেন । আমি তীর ডাকে সাড়া দিলাম না। এমনকি আমি ছালাত আদায় 
করলাম, তারপর তার নিকট আসলাম । তখন রাসূলুল্লাহ স্ন বললেন, আমার নিকট আসতে 
তোমাকে কি জিনিস বাধা দিল? তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ছালাত 
আদায় করছিলাম । রাসুলুল্লাহ স্হ্ছ বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি, হে ঈমানদারগণ! 
যখন আল্লাহ এবং তার রাসূল ডাকবেন, তখন তোমরা তাদের ডাকে সাড়া দাও । কারণ তাতেই 
তোমাদের জীবন রয়েছে’ (আনফাল ২৪)। তারপর তিনি বললেন, অবশ্যই আমি তোমাকে 
মসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বে কুরআনের একটি মহান সূরা শিখাব। অতঃপর তিনি আমার হাত 
ধরলেন এবং মসজিদ হতে বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! 
আপনি বলেছিলেন, অবশ্যই তোমাকে কুরআনের একটি মহান সূরা শিখাব। এ সময় তিনি 
বললেন, তা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন । তা হচ্ছে সাবউল মাছানী, আল- 
কুরআনুল আযীম’ (বুখারী হ/৪৪৭৪; আবু্দাউদ হ৷/১৪৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮৫)। 
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আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ সহ সুনল ওবাই ইবনু কা'ব খ্বদহ' - এর নিকট গেলেন, এ সময় 
তিনি ছালাত আদায় করছিলেন। নবী করীম স্ব বললেন, হে ওবাই! তখন ওবাই করল মুখ 
ফিরালেন, কিন্তু কোন সাড়া দিলেন না। অতঃপর ওবাই কফ্ন্* হালকা করে ছালাত আদায় 
করলেন এবং রাসুলুল্লাহ সু -এর নিকট ফিরে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
আস-সালামু আলাইকা । রাসুলুল্লাহ স্র্ছ বললেন, ওয়ালাইকাস সালাম । নবী করীম অনল বললেন, 
হে ওবাই! আমি যখন তোমাকে ডাকলাম, ES LL EAL EAS 
ওবাই ক বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সহ ! আমি ছালাতের মধ্যে ছিলাম । রাসূলুল্লাহ্‌ আনহু 
ES SEE OE SE OE ESE 


এবং তীর রাসূল তোমাদের ডাকেন, তোমরা তীর ডাকে সাড়া দাও । কারণ তীরা তোমাদের 
জীবন (আনফাল ২৪) ওবাই ক্ঞ্ বললেন, হ্যা হে আল্লাহ্র রাসূল ক্ল । আল্লাহ তো এভাবেই 
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বলেছেন, আমি আর কখনও এ কাজ করব না । নবী করীম স্র্ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে 
এমন একটি সূরা শিক্ষা দিব যা কখনও নাযিল হয়নি । তাওরাতে হয়নি, যাবূরে হয়নি, ইঞ্জীলে 
হয়নি । অনুরূপ ফুরকান তথা কুরআন মাজীদেও নাযিল হয়নি । আমি বললাম, জি হ্যা শিখিয়ে 
দিন হে আল্লাহ্র রাসূল শুনহ ! রাসূলুল্লাহ সুনল বললেন, আমি আশা রাখছি তুমি মসজিদ হতে বের 
হওয়ার পূর্বেই জানতে পারবে। ওবাই ক্ল বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ স্ন্ছ আমার হাত ধরে 
হাদীছ বলতে লাগলেন, আর আমি বিলম্ব করছিলাম এই ভয়ে যে, তিনি কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই 
দরজায় পৌছে যাবেন। অতঃপর আমরা যখন দরজার নিকট গেলাম, তখন আমি বললাম, হে 
আল্লাহ্র রাসূল ক্রদ্্থ ! সেই সূরাটি কি যা শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন? নবী 
করীম স্রদ্ বললেন, তুমি ছালাতে কি পড়? ওবাই ক্ল বললেন, আমি তার সামনে উম্মুল 
তা'আলা সূরা ফাতিহার মত কোন সূরা তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও ফুরকান নামক কোন গ্রন্থে 
অবতীর্ণ করেননি । নিশ্চয়ই সূরা ফাতিহা হচ্ছে সাবউল মাছানী’ (তিরমিযী হা/২৮৭৫)। 
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ইবনু আব্বাস ক্শ্্+ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সু -এর নিকট জিবরাঈল প্রদাহ ছিলেন, হঠাৎ 
জিবরাঈল প্রাইং উপর দিকে এক শব্দ শুনতে পেলেন এবং চক্ষু আকাশের দিকে করে বললেন, 
এ হচ্ছে আকাশের একটি দরজা যা পূর্বে কোনদিন খোলা হয়নি। সে দরজা দিয়ে একজন 
ফেরেশতা অবতীর্ণ হলেন এবং রাসূলুল্লাহ শু -এর নিকট এসে বললেন, ‘আপনি দু’টি নূরের 
সুসংবাদ গ্রহণ করুন । যা আপনাকে প্রদান করা হয়েছে, যা আপনার পূর্বে কোন নবীকে প্রদান 
করা হয়নি। তা হচ্ছে সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাক্ধারার শেষ দু’আয়াত ৷ তুমি সে দু’টি হতে 
কোন অক্ষর পড়লেই তার প্রতিদান তোমাকে প্রদান করা হবে’ (মুসলিম হা/৮০৬; ইবনু হিব্বান 
হ৷/৭৭৮)। 
এ মর্মে যঈফ হাদীছ 
সবধরনের রোগের প্রতিষেধক’ (দারেমী হা/৩৩৭০)। 


অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, সূরা ফাতিহা সম্পূর্ণ কুরআনের সারমর্ম । তবে সম্পূর্ণ কুরআন সূরা 
ফাতিহার সারমর্ম নয়’ (মীযান, ৩/৫৩৭) । 
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ছালাত একাকী আদায় করা হোক কিংবা জামা‘আতের সাথে হোক, মুছল্লী ইমাম হোক বা 
মুক্তাদী, ছালাত ফরয বা সুন্নাত হোক সকল ছালাতে সবাইকে সুরা ফাতিহা পড়তে হবে। অন্যথা 
ছালাত হবে না । এমর্মে কতিপয় হাদীছ পেশ করা হল- 
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ওবাই ইবনু কাব গ্র্+ বলেন, রাসুলুল্লাহ স্্ বলেছেন, ‘সূরা ফাতিহার মত কোন সূরা তাওরাত 
ও ইঞ্জীলে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেননি। এ সূরাটি হচ্ছে সাবউল মাছানী। এ সূরাটি 
আমার ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করা হয়েছে। আমার বান্দার জন্য তাই 


রয়েছে, যা সে চায় (তিরমিযী হ/৩১২৫)। চাওয়ার বিষয়টি সবার জন্য, কাজেই ইমাম-মুক্তাদী 
সবাইকে চাইতে হবে। 
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জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ খজ্্*বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ব বললেন, ‘আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি 
ছালাতকে আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আর আমার 
বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়’ (ত্বাবারী হ/২২৪) ৷ প্রত্যেক ছালাত আদায়কারী ও আল্লাহ্‌র 
মাঝে ছালাতকে ভাগ করা হয়েছে। অতএব সকলকেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। 
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JC LGA GAY tar) Stes 
ইবনু আব্বাস *ঞ্+হ্তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সুনহ্ছ বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা বলেন, 
আমি ছালাতকে আমার মাঝে এবং আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করেছি । 
ছালাতের অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য । আর আমার বান্দার জন্য তাই 
রয়েছে, যা সে চায়’ (মুসলিম হ৷/৩৯৫; আবরুদাউদ হা/৮২১; তিরমিযী হ৷/২৯৫৩)। অতএব প্রত্যেক 
মুমিনকেই নিজের ভাগ আল্লাহ্র নিকট থেকে চেয়ে নিতে হবে। প্রত্যেকের সূরা ফাতিহা পড়া 
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আবু হুরায়রা খ্ঞ্্* নবী করীম সুদ হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ছালাত আদায় 
করল, আর সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার ছালাত অসম্পূর্ণ । কথাটি তিনি তিনবার বললেন। ইবনু 
যুহরা *ঞ্ু* বলেন, আমি আবু হুরায়রা বু -কে বললাম, হে আবু হুরায়রা! আমরা কোন কোন 
সময় ইমামের পিছনে থাকি। তিনি আমার বাহুর উপর হালকা ধাক্কা দিয়ে বললেন, হে ফারসী! 
আপনি মনে মনে পড়ুন। কারণ আমি রাসুলুল্লাহ সু -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন, আমি 
ছালাতকে আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে ভাগ করে দিয়েছি। অর্ধেক আমার ও অর্ধেক 
আমার বান্দার । আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে যা সে চায় । রাসুলুল্লাহ সুন বললেন, তোমরা 
সূরা ফাতিহা পড়। কোন বান্দা যখন বলে, আলহামদুলিল্লপাহি রাবিবল আলামীন, তখন আল্লাহ্‌ 
বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন বলে, আর-রহমানির রহীম, তখন আল্লাহ 
বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে । বান্দা যখন বলে, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন, আল্লাহ 
বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে। বান্দা যখন বলে, ১৯5 419 ১ 90) 
আল্লাহ বলেন, এ হচ্ছে আমার ও আমার বান্দার মাঝের কথা । আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে 
যা সে চায় । বান্দা যখন বলে, ০৮০১ 8 ৮ A ble EE ball Uo 
০৩) 0 4% আল্লাহ বলেন, এসব হচ্ছে আমার বান্দার জন্য । আমার বান্দার জন্য তাই 
রয়েছে, যা সে চায়’ (মুসলিম হ৷/৩৯৫; ইবনু মাজাহ হ/৭৭৮; নাসাঈ কুবরা হ/৮০১২)। 


উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই সূরা ফাতিহা পড়তে 
হবে এবং সরবে-নীরবে উভয় ছালাতেই পড়তে হবে । কারণ সুরা ফাতিহা আল্লাহ ও তীর বান্দার 
মাঝে ভাগ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এ সুরা পাঠ করবে সে তার অংশ পাবে, আর যে এ সুরা পাঠ 
করবে না, সে তার অংশ থেকে বঞ্চিত হবে। 
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আবু সাঈদ খুদরী ক্ল হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদেরকে সূরা ফাতিহা এবং আর যা সহজ, 
তা পড়ার আদেশ করা হয়েছে (আবুদাউদ হা/৮১৮)। 
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EE রাসূলুল্লাহ কুলু আমাকে ব বললেন, , ‘হে আৰু হুরায়রা! 
তুমি বের হয়ে মদীনায় ঘোষণা দাও যে, নিশ্চয়ই কুরআন ছাড়া ছালাত হয় না, অন্ততঃ সূরা 
ফাতিহা । তারপর যা বেশী হয়’ (আবুদাউদ হা/৮১৯)। 
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আবু হুরায়রা ক্ল হৃতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ছ আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি 
মানুষকে ডাক দিয়ে বলি যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া ছালাত হবে না। তারপর যতটুকু বেশী পড়া 
যায়’ (আবুদাউদ হা/৮২০) ৷ 
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আবু হুরায়রা ক্ল হ্তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ছালাত আদায় 

করল তাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার ছালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ" (আরুদাউদ 
হা/৮২১)। 

elas ES Ei VA MLA UE a EY calla) of BUG 


ওবাদা ইবনু ছামিত ক্্্হ্তে বর্ণিত তার নিকটে নবী করীম স্ন -এর একথা পৌছেছে, যে 
br Meo bi ADL (আৰরু্দাউদ হা/৮২২) ৷ 
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জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ জঃ বলেন, আমরা যোহর-আছরের ছালাতে ইমামের পিছনে প্রথম 
দু’রাকা‘আতে সুরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়তাম । আর শেষের দু’রাকা‘আতে শুধু সূরা 
ফাতিহা পড়তাম’ (ইবনু মাজাহ হা/৮৪২)। 


উপরিউক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ছাহাবীগণ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা 
পড়তেন সুতরাং প্রত্যেক মুছনল্রীকেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। কারণ অত্র সূরায় আল্লাহ্‌ 
তাআলা প্রার্থনার এক বিশেষ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, যা চাইবে সে তা 
পাবে। কাজেই মুক্তাদী সুরা ফাতিহা না পড়লে, আল্লাহ যা দিতে চেয়েছেন তা হতে সে বঞ্চিত 
হবে । মুক্তাদী চুপ থাকলে সূরা ফাতিহার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং আল্লাহ্র এক বিশেষ রহমত 
প্রত্যাখান করা হবে। 
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ফাতিহা পড়তে আদেশ করেছেন এবং আর যা সহজ হয় তা পড়ার আদেশ করেছেন (ছহীহ ইবনু 
হিব্বান হ/১৭৮৭)। 
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আবু হুরায়রা ক হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ব বলেছেন, ‘যে কোন ছালাতে সূরা 
ফাতিহা পড়া না হলে, তা অসম্পূর্ণ হবে। যে কোন ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া না হলে, তা 
অসম্পূর্ণ হবে। যে কোন ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া না হলে, তা অসম্পূর্ণ হবে’ (ছহীহ ইবনু 
হিব্বান হ/১৭৮৫)। 
EES SEEMS TR TSG ER TE LIE i 
Cd 3 TIE ds IL IG eelg ls lS 
আবু হুরায়রা খঞ্+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সু্ছ বলেছেন, ‘সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন 
ছালাত জায়েয হবে না। আমি বললাম, যদি আমি ইমামের পিছনে থাকি? তখন 
রাসুলুল্লাহ স্রহ্ছ আমার হাত ধরে বললেন, তুমি তোমার মনে মনে সূরা ফাতিহা পড়’ (ইবনু হিব্বান 
হা/১৭৮৬) ৷ উল্লেখিত হাদীছ সমুহ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই 
সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। 
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ওবাদা ইবনু ছামিত কঞ্চ+হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা ফজরের ছালাতে নবী 
করীম স্রদ্ -এর পিছনে ছিলাম তিনি কিরাআাত পড়ছিলেন, কিন্তু কিরাআাত তীর নিকট ভারী 
হচ্ছিল । তিনি ছালাত হতে অবসর হয়ে বললেন, মনে হয় তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে 
কিরাআত পড়ছিলে? আমরা বললাম, হ্যা, হে আল্লাহ্‌র রাসূল স্ন ! তিনি বললেন, এরূপ করো 
না। অবশ্য সুরা ফাতিহা পড়তে হবে। কারণ যে ব্যক্তি সুরা ফাতিহা পড়বে না, তার ছালাত হবে 


না’ (তিরমিযী হ/৩১১; আহমাদ হা/২২১৮৬; মিশকাত হা/৭৯৪)। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ও সঠিক বিষয় 
হচ্ছে যে, ইমাম ও মুক্তাদী সকলকেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। 


সূরা ফাতিহা না পড়ার পক্ষে পেশকৃত দলীল সমূহ 


পারা ৬১০ _তাওযাঁহ ভুল কুৱত্রান ৫০ 


আলাহ তাআলা, AE A Hl it de Gy Er ৰতন কান 
পড়া হয়, তখন তোমরা কুরআন শোন এবং চুপ থাক হয়তো তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করা 
হবে’ (আ'রাফ ২০৪)। 
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আবু হুরায়রা *ঞ্্ ও কাতাদা (রহঃ) হতে বর্ণিত তীরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সর বলেছেন, ‘যখন 
কিরাআত করা হবে, তখন তোমরা চুপ থাক’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৭)। 
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আবু হুরায়রা খঞ্*হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ 
করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য । অতঃপর তিনি যখন আল্লাহ আকবার বলবেন, তখন 
তোমরা আল্লাহ আকবার বল । আর যখন তিনি কিরাআাত পড়েন, তখন তোমরা চুপ থাক’ 
(আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হ৷/৮৫৭)। 
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জাবির গ্র্ হৃতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘যার ইমাম রয়েছে, নিশ্চয়ই তার 
ইমামের কিরাআত তারই কিরাআত’ (ইবনু মাজাহ হ/৮৫০)। 
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আবু হুরায়রা কঞ্্+হ্তে বর্ণিত, একবার রাসুলুল্লাহ স্ন কোন ছালাত হতে অবসর গ্রহণ করেন, 
যাতে তিনি সরবে কিরাআত পড়েছিলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ আমার 
সাথে কিরাআত পড়ছিল? এক ব্যক্তি বলল, হ্যা, হে আল্লাহ্র রাসূল ক্র ! এ কথা শুনে 
রাসুলুল্লাহ স্র্ছ বললেন, আমি ছালাতে মনে মনে বলছিলাম আমার কি হল, কুরআন পড়তে আমি 
এরূপ টানা-হেঁচড়া করছি কেন? আবু হুরায়রা শর্+ বলেন, যখন মানুষ রাসুলুল্লাহ স্ন -এর মুখে 
একথা শুনল, তখন হতে তারা জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে কিরাআাত পড়া হতে বিরত হয়ে 
গেল’ (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হ/৭৯৫)। 


অত্র বিবরণে বুঝা গেল, ইমাম ছাহেব যখন কিরাআাত করবেন, তখন মুক্তাদী চুপ থাকবে কিন্তু 
সূরা ফাতিহা পড়তে নিষেধ করা হয়নি। যেভাবে পড়ার ব্যাপারে আদেশ করা হয়েছে। এ 
হাদীছগুলি পেশ করে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না বলে দাবী করা শরী‘আত 
অমান্য করা অথবা না বুঝার শামিল । 


পারা ৩০ তাওযাীহ্তল কুৱআন ৫১ 


(১) ইবনু মাসউদ *ঞ্ু*্বলেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআাত পড়বে 
তার মুখে মাটি ভর্তি করে দেই’ (ইরওয়া হা/৫০৩)। 

(২) জাবির নন হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সহ বলেছেন, ‘প্রত্যেক যে ছালাতে সূরা 
ফাতিহা পড়া হয় না, তা অসম্পূর্ণ । তবে ইমামের পিছনে থাকলে পড়া লাগবে না’ (ইরওয়া হা/৫০১)। 
(৩) হারিছ ক্ল হৃতে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন লোক নবী করীম স্র্ছ -কে বলল, ‘ইমামের 
পিছনে আমি পড়ব, না চুপ থাকব? রাসূলুল্লাহ স্ন বললেন, তুমি চুপ থাক, এটাই তোমার জন্য 
যথেষ্ট’ (দারাকুৎনী, ইরওয়া হা/২৭৬)। 

(8) নাফে'ঞ্্গ্চহ্তে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর গ্লল্? _কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন 
ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআাত পড়বে কি? তিনি বললেন, যখন ইমামের পিছনে থাকবে তখন 
কিরাআত পড়তে হবে না। আর যখন একাই পড়বে, তখন কিরাআত পড়তে হবে। আব্দুল্লাহ 
ইবনু ওমর ইমামের পিছনে পড়তেন না (মুয়াত্বা, ইরওয়া ২/২৭৪) । 

(৫) রাসূলুল্লাহ স্ন বলেন, ‘তোমাদের কোন ব্যক্তি ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে সে 
যেন চুপ থাকে। কারণ তার ইমামের কিরাআাত তার কিরাআত, তার ইমামের ছালাত তার 
ছালাত’ (ত্বাবারী, ইরওয়া ২/২৭৫)। 

(৬) আলকামাহ ইবনু কায়েস গ্র্* বলেন, ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ার চেয়ে আগুনের 
উপর মজবুত হয়ে থাকা আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়’ (তবাহাবী, ইরওয়া ২/২৮১) । 

(৭) সা‘দ ইবনু আবু ওয়াককাছ গ্রহ বলেন, আমি পসন্দ করি, ‘যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে 
কিরাআত পড়বে, তার মুখে আগুনের টুকরা হোক’ (ইবনু আবী শায়বা, ইরওয়া ২/২৮১) । 

ইমামের পিছনে কিরাআত না পড়ার ব্যাপারে যত ছহীহ এবং যঈফ হাদীছ পেশ করা হয়েছে, 
তার কোনটাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না, একথা বলা হয়নি । বরং কিরাআত 
পড়তে হবে না, একথা বলা হয়েছে। অথচ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে এ মর্মে 
বহু ছহীহ হাদীছ বৰ্ণিত হয়েছে। 

সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলার বিধান 

সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত । আমীন শব্দের অর্থ =. 4 হে 
আল্লাহ! তুমি আমার প্রার্থনা কবুল কর’ । আমীন শব্দটি কুরআনের শব্দ নয়। তবে প্রায় ১৭টি 
ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, সূরা ফাতিহার শেষে আমীন বলতে হবে। এখানে কয়েকটি 
হাদীছ উল্লেখ করা হল- 
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পারা ৩০ _তাও্যীহল কুৱআন ৷ ৫২ 


(১) আৰু হুরায়রা শু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সুধু বলেছেন, ‘ইমাম যখন আমীন 
বলবে, তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে 
যিয়ে যাহে তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে’ (মুসলিম হা/৬১৮) । 
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(২) আবু হুরায়রা খ্:*হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সুন বলেছেন, ‘যখন ইমাম “গায়রিল মাগষুবি 
আলাইহিম ওয়ালায যোয়াল্লীন’ বলবে, তখন তোমরা আমীন বল। কেননা যার আমীন 
ফেরেশতাদের কথার অনুরূপ হবে, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে’ । 
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(৩) আবু হুরায়রা ক্+ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘যখন ইমাম আমীন বলবেন, তখন 
তোমরাও আমীন বল কারণ যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে, 
তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে’ (বুখারী হা/৭৩৮)। 
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(8) আবু হুরায়রা কঞ্্+ হতে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ 
আমীন বলে, আসমানের ফেরেশতাগণ আমীন বলেন, আর উভয়ের আমীন একই সময় হয়, 
তখন তার পূর্ববর্তী পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়’ (বুখারী হ/৭৪৭; মুসলিম হা/৪১০; আবুদাউদ 
হ৷/৯৩৬; তিরমিযী হা/২৫০; নাসাঈ হা/৯২৭; ইবনু মাজাহ হা/৮৫১-৮৫২; মালিক হা/১৯০; শাফেঈ হা/১৫০; 
আহমাদ ৭২০৩-৯৬০৫; আর ইয়া‘লা হ/৫৮৭৪; ইবনু খুযায়মা হা/৫৭০; বায়হাকী হা/২৪৮৫)। 
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(৫) আতা ক্র্ল্+ বলেন, ‘আমীন একটি দো'আ, ইবনু যুবায়ের ক্ষ আমীন বলেছেন এবং তার 
পিছনের লোকেরাও বলেছেন, এমনকি মসজিদ আমীন ধ্বনীতে গুঞ্জরিত হয়েছিল’ (বৃখারী, ১/১০৭)। 
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(৬) আবু মূসা আশ‘আরী ক্র হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সর বলেছেন, ‘যখন তোমরা 
ছালাত আদায় করবে, প্রথমে কাতার সোজা করে নিবে। অতঃপর তোমাদের একজন যেন 


ইমামতি করে। যখন তিনি তাকবীর বলবেন, তোমরাও সাথে সাথে তাকবীর বলবে এবং যখন 
তিনি গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যন্পীন বলবেন, তখন তোমরা আমীন বল । আল্লাহ 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্ান ৫৩ 


তোমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন’ (মুসলিম হা/৪০৪; আরুদাউদ হা/৯৭২; নাসাঈ কুবরা হা/১০৬৩; আহমাদ 
হ/১৯০১০; আব্দুর রাযযাক হ/৩০৬৫; আরু ইয়া‘লা হ/৭২২৪; ইবনু খুযায়মা হ/১৫৯৩; বায়হাকী হ/২৬৭৩-২৮৯২)। 

Al IGG Ey BS) AA Bl lB tn EB LEE Bn US IG EIR ‘sf 
(৭) আবু হুরায়রা ক্ল হ্তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ রগ সূরা ফাতিহা শেষে উচ্চস্বরে 
আমীন বলতেন (ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৮০৩)। 
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(৮) ওয়ায়েল ইবনু হুজর ক্ল হ্তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসুলুল্লাহ স্র্ গাইরিল 
মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যল্লীন পড়লেন, অতঃপর উচ্চস্বরে আমীন বললেন’ (তিরমিযী 
হ৷/২৪৮; আহমাদ হ/১৮৭৪৪; বায়হাকী হ/২৪৯৯; দারাকুতনী হা/৩৩৩)। 

Ho be 673 url U5 SAL Uy F551 BE dU OS IU AS 5 YS 
(৯) ওয়ায়েল ইবনু হুজর শ্ হৃতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ স্্ু যখন ওয়ালায যন্পীন 
পড়তেন, তখন উচ্চেঃস্বরে আমীন বলতেন’ (আরুদাউদ হা/৯৩২; নাসাঈ হা/৮৩৮; দারেমী হ/১২৪৭; 
বায়হাকী হা/২৪৯৮, ২৫০২, ২৫০৪) । 
AT UG LI Uy JG Ll Be al a El IG af LB BV of dl AF 


ss. 


Ls 


(১০) আব্দুল জাব্বার ইবনু ওয়ায়েল তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তীর পিতা বলেন, আমি নবী 
করীম স্ন -এর সাথে ছালাত আদায় করেছি। তিনি যখন ওয়ালায যন্পীন বললেন, তখন এমন 
উচ্চেঃস্বরে আমীন বললেন, আমরা সকলেই তার থেকে আমীনের শব্দ শুনতে পেলাম (ইবনু 
মাজাহ হা/৮৫৫)। 


nll Dl LS EE EN LIU Bl of C3 2 

(১১) আয়েশা গ্্* নবী করীম সু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ‘তোমাদের সালাম 

এবং উচ্চেঃস্বরে আমীন শুনে ইহুদীদের তোমাদের উপর যত হিংসা হয় আর কোন ব্যাপারে 
তোমাদের উপর তাদের তত হিংসা হয় না’ (ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬)। 

CSE LOY Ls 23 Sl oJ & al EAD sl 
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(১২) আয়েশার হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম স্রহ্হ বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই ইহুদীরা হিংসুক 


সম্প্রদায় । নিশ্চয়ই তারা সালাম এবং উচ্চেঃস্বরে আমীন বলার ব্যাপারে আমাদের উপর যত 
হিংসা করে, অন্য কোন ব্যাপারে আমাদের উপর তত হিংসা করে না’ (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/৬৯১)। 


Etat deal SET TT oi 2 
A LCA CF os UPL Y 38 dt 25 6 CA Eas 

or Tou ডে Er BE Ue Gd A as 4 GF Les 3 Us 
(১৩) আয়েশা্ঞ্+হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই ইহুদীরা 
আমাদের উপর তিনটি বিষয়ে খুব বেশী হিংসা করে। (১) জুম‘আর দিনের, আল্লাহ এ দিনে 
আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন এবং ইহুদীদেরকে পথভ্রষ্ট করেছেন। (২) কাবা ঘরকে আমাদের 


কিবলা করেছেন এবং তাদেরকে গোমরাহ করেছেন (৩) আর ইমামের পিছনে আমাদের 
উচ্চেঃস্বরে আমীন শুনে তাদের খুব বেশী হিংসা হয়’ (সিলসিলা ছাহীহাহ হ৷/৬৯১)। 
EE hr ELSES HEE TIAL UOC HE dS JE JE 
A SE DO SE Cs 
(১৪) আনাস হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেন, ‘নিশ্চয়ই ইহ্দীরা হিংসুক 
সম্প্রদায় । তারা তোমাদের উপর হিংসা করে সালাম দেয়ার জন্য এবং উচ্চস্বরে আমীন বলার 
জন্য’ (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৬৯২)। 
উল্লেখিত হাদীছ সমুহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই এক সাথে আমীন বলতে 
হবে। কারণ সকলে উচ্চেঃস্বরে একসাথে আমীন বললে অতীতের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। 
ইবাদত চুপে চুপে বা নীরবে সম্পন্ন হয়, ছালাতের অন্যান্য তাসবীহ নীরবে হ’লেও জেহরী 
ছালাতে ইমাম যখন আমীন বলবে, তখন মুক্তাদীকে সরবে তথা উচ্চ স্বরে আমীন বলতে হবে। 
আর আমীনের শব্দ কারো খারাপ লাগা অনুচিত। কেননা এতে ইহুদীরা হিংসার অনলে দগ্ধীভূত 
হয়। আমীনের শব্দ শুনে খারাপ লাগা ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য । 
এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
(১) আবু হুরায়রা জল হ্তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সর যখন ‘গায়রিল মাগযুবি 
REE EL EE তখন এমনভাবে আমীন বলতেন যে, প্রথম 
কাতারের যারা তার পাশে থাকত তারাই শুনতে পেত’ (আবুদাউদ হ/৯৩৪; ইবনু মাজাহ হা/৮৫৩; 
আরু ইয়া‘লা হ৷/৬২২০; ইবনু হিব্বান হ/১৭৯৭)। 
(২) আলকামা ইবনু ওয়ায়েল তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম স্ন গীয়রিল মাগযুবি 
আলাইহিম ওয়ালায যন্তীন বললেন, তারপর ধীর কণ্ঠে আমীন বললেন (তিরমিযী হা/২৪৮ নং 
হাদীছের অধীনে) 
(৩) ওয়ায়েল ইবনু হুজর শ্ হৃতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ স্র্ল থেকে শুনেছেন, যখন তিনি 
গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যন্রীন বললেন, তখন বললেন, ০৮ '44| ০, হে 
আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর আমীন’ (দুররে মানছুর ১/৩৯) । 
(৪8) ইবনু আব্বাস ক্ল হৃতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, ইহুদীরা আমীন বলার 
ব্যাপারে তোমাদের উপর যত হিংসা করে অন্য কোন ব্যাপারে তোমাদের উপর ততটা হিংসা 
করে না। কাজেই তোমরা বেশী বেশী আমীন বল (ইবনু মাজাহ হা/৮৫০)। 


(6) ভু ছার এ হতে ব্িতি, রাসূলুল্লাহ ফু = বলেন, ন, আমীন তার মুমিন বান্দাদের উপর 
মোহর স্বরূপ CNG UE TET 

(৬) আনাস ক্ল হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘ছালাতে আমীন বলা এবং 
দো‘আয় আমীন বলা, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমার প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করা হয়েছে। 
যা আমার পূর্বে অন্য কাউকে প্রদান করা হয়নি। হ্যা, তবে এতটুকু বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা (আঃ) 
দোআ করতেন এবং হারূন (আঃ) আমীন আমীন বলতেন’ (ইবনু খুযায়মা হা/১৫৮৬)। 

(৭) আবু হুরায়রা ক্ল হ্তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ইমাম যখন “গায়রিল 
মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যন্লীন’ বলেন, তারপর আমীন বলেন এবং যমীনবাসীদের আমীনের 
সঙ্গে আসমানবাসীদের আমীন মিলিত হয়, তখন আল্লাহ বান্দাদের পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ 
করে দেন। আমীন বলার দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি এক গোত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ 
করল এবং জয়লাভ করল । তারপর যুদ্ধলন্ধ মাল জমা করা হল, এখন সে অংশ নেয়ার জন্য 
গুটিকা নিক্ষেপ করা হল। কিন্তু তার নাম বের হল না এবং সে কোন অংশ পেল না। এতে সে 
দুঃখিত হয়ে বলল, আমার অংশ বের হল না কেন? তারা বলল, তোমার আমীন না বলার কারণে 
(আরু ইয়া‘লা হা/৬৪১১)। 

বিশেষ অবগতি 

(১) সূরা ফাতিহা হচ্ছে পূর্ণ কুরআনের গোপন কথা । আর সূরা ফাতিহার পূর্ণ রহস্য ও তাৎপর্য 
হচ্ছে এ আয়াত- ৯45 ৬19 ১৯ | ‘আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং 
একমাত্র আপনারই নিকট সাহায্য চাই’। আর এ কারণেই ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই সূরা ফাতিহা 
পড়তে হবে। মানুষ এ আয়াতের সঠিক তাৎপর্য ও রহস্য বুঝতে পারলে ইমামের পড়াকেই 
যথেষ্ট মনে করত না, নিজে পড়া যরূরী মনে করত । 


২. Es) 1) | ‘আমাদেরকে সহজ-সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন’ । আল্লামা 


জালালুদ্দীন সুয়ৃতী এ আয়াতের অনুবাদ করেন, ‘ছিরাতে মুস্তাকীম, আল্লাহ্‌র এমন দ্বীন যাতে 
কোন বক্তা নেই । এর অর্থ ইসলাম হতে পারে, এর অর্থ আল্লাহ্র কিতাব হতে পারে। আল্লামা 
কুরতবী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে ‘হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত 
কর। আর সে পথ দেখিয়ে দাও এবং আমাদেরকে তোমার এমন হেদায়াতপূর্ণ পথ প্রদর্শন কর 
যে পথ তোমার নৈকট্য লাভ করা পর্যন্ত পৌছে দিবে। আর এটি সর্ববৃহৎ দো‘আ যার উৎপত্তিই 
হয়েছে এ সূরার মধ্যে । 

আল্লামা ইবনু কাছীর (রহঃ) অত্র আয়াতের অর্থ করেন, ‘আমাদেরকে হেদায়াত বিশিষ্ট পথের 
ইলহাম করুন এবং তা হল আল্লাহ্র দ্বীন, যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই’ । 

আল্লামা তাবারী (রহঃ) বলেন, আছ-ছিরাত হচ্ছে এমন সহজ-সরল স্পষ্ট পথ যাতে কোন 
বক্রতা নেই । আর তা হচ্ছে কথা ও কর্মের মাধ্যমে ইবাদত । 

আল্লামা জামালুদ্দীান কাসেমী (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে এমন স্পষ্ট সরল পথ যার 
মধ্যে কোন বক্তা নেই এবং সে পথের কোন পরিবর্তন নেই । আর তা হচ্ছে এমন কথা ও কর্ম 
যার মাধ্যমে মানুষ প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ স্থানে পৌছে যেতে পারে। 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুৱআান ৫৬ 


সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (রহঃ) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, জীবনের প্রত্যেকটি শাখা- 
প্রশাখায় এবং প্রত্যেকটি বিভাগে চিন্তা, কর্ম ও আচরণের এমন বিধি-ব্যবস্থা আমাদের শিখাও, 
যা হবে একেবারেই নির্ভুল, যেখানে ভুল দেখা, ভুল কাজ করা ও অশুভ পরিণামের আশংকা 
নেই । যে পথে চলে আমরা যথার্থ সাফল্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারি। কুরআন 
অধ্যয়নের প্রাক্কালে বান্দা তার প্রভু-মালিক আল্লাহ্‌র কাছে এই আবেদনটি পেশ করে। বান্দা 
আরষয করে হে আল্লাহ! তুমি আমাদের পথ দেখাও ৷ কল্পিত দর্শনের গোলক ধাধার মধ্যে থেকে 
যথার্থ সত্যকে উনুক্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধর বিভিন্ন নৈতিক চিন্তা-দর্শনের মধ্যে থেকে 
যথার্থ ও নির্ভুল নৈতিক চিন্তা-দৰ্শন আমাদের সামনে উপস্থিত কর জীবনের অসংখ্য পথের মধ্য 
থেকে চিন্তা ও কর্মের সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট রাজপথটি আমাদের দেখাও ৷’ এখানে শেষের 
বাক্যটি লক্ষ্যণীয় যা তার মৌলিক লক্ষ্য । এ ব্যাখ্যা পৃথিবীর আর কোন বিদ্বান করেছেন তা 
আমাদের জানা নেই । 


OOOOH 
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সূরা আন-নাবা 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৪০; অক্ষর ৮৫১ 


ml ESSE Te 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। 
TEE (£) CC Uuৰ () SASS S13 Ll (Y) bl El oF C0) Ne + 
CAI 


অনুবাদ : (১) কী সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে? (২) সেই বড় ঘটনা সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করছে (৩) যার ব্যাপারে তারা মন্তব্য করে বেড়াচ্ছে (8) কখনো নয়, অচিরেই তারা 
জানতে পারবে (৫) আবারো বলছি, কখনো নয়, অচিরেই তারা জানতে পারবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

U4 লে 5 ত বাহাছ =: বাব 2 মাছদার "৮4 অৰ্থ- একে অপরকে 
জিজ্ঞেস করছে। যেমন £5 5 অর্থ একে অন্যকে প্রশ্ন করল । ১% মাছদার, বাব 
অর্থ- চাওয়া, প্রশ্ন করা। যেমন (| £১ / অর্থ অভাবী ব্যক্তি মানুষের কাছে দান 
চাইল । 45 ,% & অৰ্থ- আমি তাকে তার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করলাম । J/}--এর 
বহুবচন :::. অৰ্থ- প্রশ্ন । ৪ অর্থ ভিক্ষুক, প্রশনকারী । 

৷ বহুবচন £5 অৰ্থ- সংবাদ, খবর, ঘটনা ৷ 5% £0 অৰ্থ- আন্তর্জাতিক সংবাদ £0 
EA অর্থ- আঞ্চলিক সংবাদ ৷ 50) 7, অৰ্থ- সংবাদ সংস্থা । 

॥4৮|- ছিফাতে মুশাব্বাহ, অৰ্থ- মহান, বিরাট, গুরুত্বপূর্ণ । বাব £5 যেমন 4% ৯% অর্থ 
042-9 ত বাহাছ }০৬ [| বাব এ৷ মাছদার ২১১৮%। অর্থ তারা মতানৈক্যকারী । 
যেমন £১4 অর্থ লোকেরা মতানৈক্য করল। £5১০ (৮! ‘মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা 
সমূহ’ (১১৮ বহুবচন => অৰ্থ অমিল, বিরোধ । 

slc- ০৬ 5৮ ৭ বাহাছ £ 2: মাছদার U০ বাব £১০ অর্থ অচিরেই তারা 
জানবে । যেমন {4% অর্থ তাকে জানল, অবহিত হল। U৮] 7:0 4% অর্থ তাকে বিষয়টি 


Se Cy রে অর্থ শিক্ষা করল, ৬ ৰে 5 অর্থ তাকে শিক্ষা দিল, uu ডঞ্জানী: 
i শিক্ষক ৷ 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) 9544 1/2 (০) হরফে জার, (৮) £%:। 4] স্থান হিসাবে যের বিশিষ্ট । £৫৬ 
অর্থে ব্যবহৃত ৬ -এর পূর্বে হরফে জার যুক্ত হলে অধিকাংশ সময় ৮ এর | বিলুপ্ত হয়ে যায় 
(২) sl 1 = (5) হরফে জার, (£9) মাওুফ, | ছিফাত মিলে ১ -এর 
মুতা‘আল্লিক । 

(৩) 5,454 5 14 - (এ) [9-এর দ্বিতীয় ছিফাত (5) মুবতাদা (4) 5,484 - 
এর সঙ্গে মুতাআল্লিক । CES) 2 -এর খবর । মুবতাদা খবর মিলে ছিলা । 

(8) ৩১১০ U$_ (5) ধমক ও অস্বীকার প্রকাশক অব্যয় (৯59 £59 ৬:5) (১) 
ফে‘লের আলামত ও ভবিষ্যৎকাল প্রকাশক অব্যয় । ৩১ ফে'লে মুযারে, যমীর '}০৬ 

(৫) ৩4১০ U৫ 45- (5) হরফে আতফ । ১১১০ ঘর পূর্বের উপর আতফ । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 


CEE LT UD Ee Lb Sy ‘ব্বয়ামত সম্পর্কে আমরা ধারণা করি মাত্র, এ ব্যাপারে 
আমরা নিশ্চিত নই’ (জাহিয়া ৩২)। অত্র আয়াতে ক্ন়ামত সম্পৰ্কে তাদের ধারণা পেশ করা 


#0 


হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অত্র সুরার ২নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 5 DY 
৩/০, ‘হে নবী! আপনি তাদেরকে বলুন, এটা একটা বড় সংবাদ যা হতে তোমরা মুখ ফিরিয়ে 
নিচ্ছ’ (ছোয়াদ ৬৭-৬৮)। অত্র আয়াতে ক্ব্য়ামতের দিনকে বড় সংবাদ বলা হয়েছে, যা মানুষ 
বিশ্বাস করে না, বরং সে ব্যাপারে মতবিরোধ করে। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৫ UES) 
০০ ১25 9 ৷ ‘আমাদের এ দুনিয়ার জীবনটাই সব কিছু ৷ মৃত্যুর পর আমরা আর 
কখনই পুনরুজ্জীবিত হব না’ (আন‘আম ২৯)। অত্র আয়াতে তাদের ধারণা পেশ করা হয়েছে। 
আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন, ৯ 0) 0% 09 89 ত ৷ ৫০ ১ 2৮ 


‘আমাদের এ দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু । এখানেই আমাদের জীবন, এখানেই আমাদের মরণ । 
কালের আবর্তন ছাড়া আর কোন কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না’ (জাছিয়া ২৪)। অত্র আয়াতে 
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তাদের ধারণা পেশ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮ (29 ৯ ত ১ 


‘পঁচা-গলা অস্থি মজ্জাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, এমন কে আছেন’ (ইয়াসীন ৭৮)। অর্থাৎ এমন 
কাজ সম্ভব নয় । 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

হাসান (রহঃ) বলেন, যখন নবী করীম শ্র্ -কে নবী হিসাবে পাঠানো হল, তখন মানুষ আপোষে 
মতানৈক্য করতে লাগল । তখন অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আবু জাফর তরবারী (রহঃ) বলেন, 
আল্লাহ তার নবীকে মানুষের মতবিরোধের বিষয়টি বলেছেন যে, তারা বড় সংবাদ সম্পর্কে 
বিভিন্ন মন্তব্য করে বেড়াচ্ছে (ত্বাবারী হ/৩৬১০৭)। অনেকেই মনে করেন বিভিন্ন মতদ্বৈততার 
বস্তুটিই হচ্ছে কুরআন । অনেকেই মনে করেন, তা হচ্ছে ক্ব্য়ামত । অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বড় 
সংবাদ হল মরণের পর পুনরায় জীবিত হওয়া (ত্বাবারী হ/৩৬১১০)। অন্য বর্ণনায় আছে ইবনু 
এমন এক দিন, যে দিন আমাদেরকে এবং আমাদের পিতামহকে জীবিত করা হবে। তারা এতে 
মতবিরোধ করে। তারা এটা বিশ্বাস করে না। অতঃপর আল্লাহ বলেন, বরং এটা বড় সংবাদ যা 
ঘটবেই, অথচ তোমরা সেইদিন হতে বেখিয়াল আছ। সে ব্যাপারে তোমরা উদাসীন থাকছ। 
ক্ব্য়ামত দিবসকে তোমরা বিশ্বাস কর না (তববারী হ/৩৬১১১)। 


অবগতি 

বিরাট খবর অর্থ ক্বয়ামত ও আখিরাত সংক্রান্ত খবর ৷ কাফির-মুশরিকদের নানা উক্তি (১) আরে 
ভাই মরে যাওয়ার পর পঁচা-গলা দেহে প্রাণ সঞ্চার হবে, এ কথা কি বিশ্বাস করা যায়? (২) 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের সকল মানুষ একদিন একত্রিত হবে, একথা কি বোধগম্য হওয়ার 
মত? (৩) এই বড় বড় পাহাড় যা মাটির উপর সুদৃঢ়ভাবে দাড়িয়ে আছে, তা তুলার মত বাতাসে 
উড়ে যাবে, এটা সম্ভব বলে কি মেনে নেয়া যায়? (8) চন্দ্র-সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, এ জগত 
ওলট-পালট হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, এ কথা কি ধারণা করা যায়? (৫) কাল পর্যন্ত যে লোকটি 
ভাল ছিল, আজ তার কি হল যে, এ ধরনের অসম্ভব ব্যাপারগুলি প্রচার করে বেড়াচ্ছে? (৬) এ 
জান্নাত ও জাহান্নামের কথা এতদিন কোথায় ছিল? ইতিপূবে তো তার মুখে কোন দিন শুনিনি? 
ক্ব্য়ামত পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন ধারণা রয়েছে, যা জাছিয়া ২৪, ৩২, আন‘আম 
২৯, ইয়াসীন ৭৮ এবং ক্বাফ ৩নং আয়াত সমুহ দ্বারা প্রমাণিত হয় । 


oe 2 EEE Sl OV) BE J CY ee oil pos of 
Es CY) Bs EL SG ED (0) BUG Ig EES CCG pelt Ess (4) 
00) 8 Ce a EAL OD LES 0 Sad Le IIE Ory LES En 

(\") ৬ ls 


অনুবাদ : (৬) এটা কি সত্য নয় যে, আমিই যমীনকে বিছানা তৈরী করেছি (৭) পাহাড়-পর্বত 
সমূহ পেরেকের ন্যায় গেঁড়ে দিয়েছি (৮) এবং তোমাদের নারী-পুরুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি 


পাৱা ৬০ তাওধাহ ভুল কুৱআান ৬০ 


করেছি (৯) তোমাদের নিদ্রাকে শান্তির বাহন করেছি (১০) রাত্রিকে আবরণকারী করেছি (১১) 
এবং দিনকে জীবিকার্জনের সময় করেছি (১২) আমি তোমাদের উপর মজবুত সাতটি আকাশ 
নির্মাণ করেছি (১৩) এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ তৈরী করেছি (১৪) আমি বৃষ্টি বর্ষণকারী 
মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি (১৫) যাতে এর সাহায্যে আমি উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ 
(১৬) এবং ঘন উদ্যান সমূহ । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

I SORE SC SOR COT 
অর্থে যেমন ০) 80 ৩9 ০) > মুশরিকেরা ফেরেশতাগণকে নারী ধারণা করে’ (২) 
কখনো পরিবর্তন অর্থে যেমন | | 154 ৮5 কাঠ মিন্ত্ৰী কাঠকে খাটে পরিণত 
করেছে’ (৩) কখনো দৃঢ়তা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ৮১) 155 44 ০. ‘আমি পতাকাকে 
দেশের জন্য প্রতীক নির্ধারণ করেছি’ (৪) আরম্ভ অর্থে যেমন ৬ ৬ ‘আমি কাজ আরম্ভ 
করি’ (৫) কখনো সৃষ্টি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন 54% ৷ J ‘আল্লাহ রাত-দিন 
সৃষ্টি করেছেন’ (৬) কখনো প্রদান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ১৬ % ১5 ‘আমি তাকে 
সম্পদ প্রদান করেছি’ । 

“৮,0 বহুবচন li ও ১৮: অৰ্থ- পৃথিবী । 

॥3- একবচন, বহুবচন ১৫ de অর্থ- শয্যা, বিছানা । ১4! বহুবচন ১,42 অর্থ- 
দোলনা ৷ ১ 20 ৮১4 4 ‘আমি কি মাটিকে বিছানা বানাইনি’ ৷ 

JUl- বহুবচন, একবচন, 5 অর্থ- পাহাড়, পর্বত । il ‘পাহাড় বা পর্বতবাসী’ ৷ 
৮, - একবচন 4 বহুবচন ১৬, অৰ্থ- কীলক, পেরেক । ul ১% অৰ্থ- পৃথিবীর কীলক 
সমূহ, পৃথিবীর পর্বতসমূহ ৷ ১১.৷ ১6% দেশের কর্ণধরগণ ৷ ।5৷ 491 56 অর্থ- কীলক বসাল, 
পেরেক গাড়ল। 

(£5- 4৩ ৩ মাযী, মাছদার 5 বাব 7-4 অর্থ- আমরা সৃষ্টি করেছি, তৈরী করেছি। 
৮5: বহুবচন, একবচনে £'); ৷ এর অর্থ একটি জোড়া । আর একটি অর্থ জোড়ার একটি । 
এর উপর ভিত্তি করেই শব্দটি কখনো শুধু স্বামীর জন্যে, আবার কখনো শুধু স্ত্রীর জন্যে ব্যবহৃত 
হয়। আলোচ্য আয়াতে শব্দটি জোড়া অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 15; অর্থ- জোড়ায় 
জোড়ায় । 53:55 ‘আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি’ ৷ 


= - ঘুম, নি DUES et SE CSG OC 
হতে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে ঘুম পাড়াল। 

০- বিশ্রাম, ঘুম, হালকা ঘুম, তন্দ্রা । মাছদার ৫ বাব 7 যেমন ০ আরাম করল, 
ঘুমাল। 

[॥- ইসমে জিনস, বহুবচন J অর্থ- রাত, রাত্রী। 

L- ইসমে জিনস, বহুবচন ৰ অ্থ- পোষাক, পরিচ্ছদ, আবরণ । 

০4% ইসমে জিনস, বন্বচন 5% অৰ্থ- দিন, দিবস । 

৮- ইসমে যরফ, জীবিকা আহরণের সময়, রুযী-রোজগারের সময়, জীবিকা, জীবন । &৬ 
শব্দটি মূলতঃ মাছদার মীমী। তবে আলোচ্য আয়াতে শব্দটি যরফে যামান হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়েছে। মাছদার ৫% বাব ৮ যেমন (5 অর্থ- বেঁচে থাকল, জীবন যাপন করল । ২১% 
জীবনযাত্রা । 

5'- যরফে মাকান, অর্থ- উপর, উচ্চ স্থান । 

০- ইসমে আদাদ, অর্থ- গণনা, সংখ্যা, সপ্ত, সাতটি । 

3।১%- একবচনে ১১% অর্থ- শক্ত, কঠিন, মজবুত । 


৬/৮-- বহুবচন £7. অর্থ- প্রদীপ, বাতি । যেমন [£ /- অর্থ- সুন্দর র হল, ৮:৯ £% অর্থ- কোন 
জিনিসকে সুন্দর করল । 


৮১১- ইসমে মুবালাগা ৷ মাছদার ৯১ (৮৯০ বাব 72 অর্থ- অগ্নি প্ৰজ্জ্বলিত করা । যেমন 

১8 ৩5৯, অৰ্থ- আগুন প্ৰজ্বলিত হল, ৷ ৯% অৰ্থ- আগুন প্ৰজ্বলিত করল, ৯% অর্থ- 

উজ্জ্বলতা, চাকচিক্য, আগুন, ৮% ৮, অর্থ- অতি উজ্জ্বল প্রদীপ । 

4 45৩. ত মাষী, মাছদার 7) বাব ৬ আমি অবতরণ করলাম । ১; বাবে ০7 

হতে অবতীর্ণ হওয়া ৷ 4%; ৩৬ 09 অর্থ- অবস্থান করল, যাত্রা বিরতি করল । 

4:4 বহুবচন এ; অৰ্থ- ঘর, বাসা । 

lad একবচনে ,১:। অর্থ- বৃষ্টি বষর্ণকারী মেঘমালা । £৬: বহুবচন ১% পানি। 

৬- মুবালাগা-এর ছীগাহ ৷ অর্থ- প্রচুর, প্রবল । মাছদার ৯ বাব ০/2 যেমন 5 5 
অর্থ- পানি গড়িয়ে পড়ল। £4) পানি প্রবাহিত করল । ৬ মাছদার, বাব 74 যেমন 

£4৷ অর্থ- প্রবল বৃষ্টি, যে পানি প্রবলবেগে গড়ায় । 


254-459 শো ফেল মুযারে, বাব /৬৬|। যেমন ৮1! (21 £7 অর্থ- বের করল, 
প্রকাশ করল । ৮')> মাছদার, বাব 7 যেমন [> অর্থ- বের হল, ৮/44 অর্থ- তাকে 
বের হতে বলল, তাকে বের করে আনল । 

5 - একবচন, বহুবচন 2 অর্থ- শস্য, দানা, বীজ, বড়ি । ॥৬4]। = অৰ্থ- শিল, শিলা । 
৬5- একবচন, বহুবচন ৩৬ অর্থ- তৃণ, উদ্ভিদ, ঘাস। ১ ও 5 মাছদার, বাব ৯ যেমন 
5 উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়েছে। ০ এ৷ 31 অর্থ- আল্লাহ উদ্ভিদ উৎপাদন করেছেন। 

৩ - বহুবচন, একবচনে *& অর্থ- জান্নাত, গাছপালা । 

৬- বহুবচন, একবচনে £:/ অর্থ- ঘন সন্নিবিষ্ট পাতা, পাতাঘন, নিবিড় । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(৬) 1১৮ 2১ ৮5 | (()) হরফে ইপ্তিফহাম । এই ইপ্তিফহামের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশ্নকৃত 
বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করা এবং শ্রোতার নিকট হতে তার স্বীকৃতি আদায় করা () 
নাফির অর্থ ও সাকিন প্রদানকারী অব্যয় । ৯ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল > মাফ‘উলে 
বিহী ১% দ্বিতীয় মাফ‘উলে বিহী । 

(৭) 134 J=এ9- উহ্য ফে'লের প্রথম মাফ‘উল ও দ্বিতীয় মাফ‘উল, তারপর পূর্বের বাক্যের 
উপর আতফ। 

(৮) 593 55%7- পূর্বের উপর আতফ । (5%. ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল ৷ (6175 ১5 
যমীর হতে হাল। 

(৯) ৬% 4% 57- পূর্বের উপর আতফ । ৬% ফেলে মাষী, ঘ যমীর ফায়েল। £' 
মুযাফ এবং 5 মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ‘উলে বিহী । ৫ দ্বিতীয় মাফ‘উলে বিহী । 


(১০) ১ | ৮5-5- পূৰ্বের উপর আতফ এবং তারকীবও পূর্বের মত । 
(১১) ৬% 0% 5- পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও পূর্বের মত । 


(১২) 3১০5 ৮০:49 7- পূর্বের উপর আতফ । (৫%) ফে'লে মাধযী ৷ 9 যমীর ফায়েল । 
(49%) মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ‘উলে ফী যরফে মাকান। ০ মাফ‘উলে বিহী ৷ 
(3145) ৬০ -এর ছিফাত । 


(১৩) ৮১ ৮,০ ৬৫- পূর্বের উপর আতফ ৷  ফে'লে মাযী, (6) যমীর ফায়েল। 
(৮,4) মাফ‘উলে বিহী, (৮০১5) ৮/,০-এর ছিফত । 

(SB EEL ৩,০১১ (> 490- পূৰ্বের উপর আতফ । (7 ফে'লে মাযী ৷ (6) যমীর 
ফায়েল, (০/৮০১১ (4) এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (৮) মাফ‘উলে বিহী (৮১) ৮ - 
এর ছিফাত I | | 

(১৫) ৬ 9 45 ৮৮ 4 £752 (0) £2০) কারণ প্রকাশক £১- £ = ফেলে 
মুযারে, যমীর ফায়েল ৷ (4) £/4-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (,>) মাফ'উলে বিহী । (65) ৮৬> 
-এর উপর আতফ ৷ ৬ মাউছুফ, ৬ ছিফাত মিলে ৬ -এর দ্বিতীয় মা‘তুফ । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা‘আলা অত্র সূরার ৮নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ ১০ 5% ১ এধা ১) 
A SSE ol LES 5 তীর নিদর্শনাদির মধ্যে একটি এই যে, তিনি 
তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্যে হতে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাদের নিকট 


পরম প্রশান্তি ও তৃপ্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করে 
দিয়েছেন’ (রুম ২১) । অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ নারী সৃষ্টি করার কারণ উল্লেখ করেছেন। অত্র সূরার 


৬নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ বলেন, 73 ৮0 1 5 5) “যিনি তোমাদের জন্য 
পৃথিবীকে বিছানা তৈরী করেছেন’ (বাকারা ২২) ৷ 

অত্র সূরার ১০নং আয়াতে আল্লাহ রাতকে পোশাক বলেছেন এ মর্মে আল্লাহ বলেন, 3 J 
3%; ‘রাতের শপথ, যখন তা আচ্ছন্ন করে নেয়’ (লাইল ১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 3 kr 
= ‘রাতের শপথ, যখন তা প্রশান্তির সাথে নিঝুম হয়ে যায়’ (যহা ২)। অত্র আয়াতদ্বয়ে রাত 


মানুষের জন্য পোশাক কিভাবে তা বুঝানো হয়েছে। অত্র সুরার ১৪নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেন, 


2 EA 20 CS sg 1s 0 9% EAS HE A 1 EE & SE REE 4 
GI SS LS alam sl RS sll 3 od Ue BB CED 2 SDB 

I i EA 
‘আল্লাহই বাতাস প্রেরণ করেন এবং তা দ্বারা মেঘমালাকে উত্ধিত করেন। তারপর তিনি যেভাবে 
চান মেঘমালাকে আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলেন । অতঃপর তুমি 


পানা ৬০ তাওধাহুল কুঘয্ান ৬ঃ 


দেখতে পাও যে, বৃষ্টির ফোটা মেঘমালা হতে চুয়ে পড়ছে’ (রুম ৪৮) । অত্র আয়তে আল্লাহ বৃষ্টি 
তৈরী ও বর্ষণের ধরন উল্লেখ করেছেন। 


১৪নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ছহীহ হাদীছ সমূহ 
Ey ll IG Lal all sf dl J) UE dT) Be JE AE Ls di es db 
আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ক্ল বলেন, একজন লোক রাসূলুল্লাহ স্ন -কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র 


রাসূল স্ন ! উত্তম হজ্জ কোনটি? রাসূলুল্লাহ সং বললেন, ‘উচ্চৈঃস্বরে তালবীয়া পড়বে এবং 
কুরবাণীর রক্ত প্রবাহিত করবে’ (শারহুস সুরাহ, মিশকাত হা/ ২৪১২) । 


জনৈক ইস্তিহাযার রোগীনী মহিলা রাসূলুল্লাহ সু -কে বলল, ৬ তা ০ ০১ ১০ 51 
‘আরো অধিক রক্ত আসে । আমি জলধারার ন্যায় রক্ত ক্ষরণ করি’ (আবরুদাউদ, মিশকাত হ৷/৫১৬)। 
১৪নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ৮-৬ ৮ বলে প্রচুর বৃষ্টির কথা বলেছেন। অত্র দু'টি হাদীছে 
৬ শব্দটি দ্বারা প্রচুর রক্ত বা পানি প্রবাহিত করার কথা বলা হয়েছে। মূলতঃ ৬ শব্দটি প্রচুর 
বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয় । 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

ইবনু আব্বাস তু বলেন, যখন আল্লাহ মাখলুক সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, বাতাস প্রেরণ করে 
পানি ছিটিয়ে বা সরিয়ে কাবা ঘরের নীচের যমীন প্রকাশ করেন। তারপর আল্লাহ তার ইচ্ছামত 
যমীন প্রশস্ত করেন । অতঃপর পাহাড় সমূহ পেরেকের ন্যায় স্থাপিত করেন। আবু কুবায়েস নামক 
পাহাড়টি সর্বপ্রথম যমীনে স্থাপন করা হয় (হাকীম, দুররে মানছুর) ৷ 

হাসান (রহঃ) বলেন, বায়তুল মাকদাসের নিকট সর্ব প্রথম যমীন সৃষ্টি করা হয়। সেখানে অল্প 
মাটি রেখে বলা হয়, তুমি এভাবে এভাবে ছড়িয়ে পড় মাটি সৃষ্টি করা হয়েছিল পাথরের উপর 
আর পাথর ছিল মাছের উপর । আর মাছ ছিল পানির উপর । তখন মাটি ছিল খুব নরম । 
ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! কে এ মাটির উপর থাকবে এবং কিভাবে 
থাকবে? তখন পাহাড়গুলিকে মাটিতে পেরেকের মত করে দেয়া হল । ফেরেশতাগণ বললেন, 
প্রতিপালক! এর চেয়ে শক্ত কি সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন, আগুন । ফেরেশতাগণ বললেন, 
তার চেয়ে শক্ত কি সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন, পানি। ফেরেশতাগণ বললেন, তার চেয়ে 
শক্ত কি সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন, বাতাস । ফেরেশতাগণ বললেন, তার চেয়ে শক্ত কি 
সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন, প্রাসাদ । ফেরেশতাগণ বললেন, তার চেয়ে শক্ত কি সৃষ্টি 
করেছেন? আল্লাহ বললেন, আদম (ইবনু মুনযির, দুররে মানছুর) ৷ 


2 ng i 2 A °F EE 0% L242 Los co 220 oes ° ie BEE 
sd E233 (1A) Gp OBE pall SB EA Px COV) Ui ON Lod py ol 
CS UG EIS Jd Sn OVE ESS 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱ্আান ৬৫ 


অনুবাদ : (১৭) নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত বিচারের দিনটি পূর্ব হতেই নির্ধারিত (১৮) সে দিন সিংগায় 
ফুঁ দেয়া হবে আর তোমরা দলে দলে বের হয়ে আসবে। (১৯) তখন আকাশসমূহকে উনুুক্ত 
করে দেয়া হবে, ফলে তা কেবল দরজার পর দরজা হয়ে দাড়াবে (২০) পর্বতগুলিকে চলমান 
করে দেয়া হবে। ফলে তা শুধু নিছক মরীচিকায় পরিণত হবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

£'- একবচন, বন্ুবচন £4 অৰ্থ- দিন, দিবস । ৮ অর্থ- দৈনিক, প্রাত্যহিক । ৯ ৮ অৰ্থ- 
দিনের পর দিন। ০% ৩০১ অর্থ- একদিন, একদা, কোন একদিন । | ১ & অৰ্থ- আজ- 
কাল, বর্তমান কালে, হাল আমলে ৷ «4 "+ অর্থ- সেদিন থেকেই, এদিন থেকেই । 

Pad বিচার, মীমাংসা । মাছদার ১; বাব 7৮ শব্দটি ৪৬ "4|-এর অর্থে মীমাংসাকারী, 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত । যেমন ০4 3 গৈ 3 অৰ্থ- বিচারক বাদী-বিবাদীর মধ্যে মীমাংসা 
করলেন। 

১৬- 5৬ 4. ০, ফে'ল মাযী ৷ মাছদার 5 রে বাব 9 অর্থ- হওয়া, হল, আছে, 
ছিল। 

- ৩১ 2, বাব = ও 7 হতে ব্যবহৃত হলে অৰ্থ হবে সময় নির্ধারিত করল। 
বহুবচন ৯1% সময় ২5) -এর বহুবচন ৮: অর্থ- সময়, কাল। ৷ ৩3) & অর্থ- 
বৰ্তমান সময়ে, সাম্প্রতিক সময়ে । ৪ ৩ অর্থ- নির্ধারিত আছে। 

- লে 5১০ ০9 মুযারে মাজহুল, মাছদার ৬ বাব 74 অর্থ- ফুঁক দেয়া হবে। যেমন 
৩) 9 {5% অৰ্থ- ভেঁপুতে ফুঁক দিল । 5-0 অৰ্থ- পানির বুদবুদ ৷ £ ৪ বহুবচন ৯ অর্থ- 
কর্মকারের ফুঁকনী । 

1y- একবচন, বহুবচন "৮ অর্থ- শিঙ্গা, হর্ণ ৷ 2} 9 অৰ্থ- শিঙ্গায় । 

৩% ৯৮ 5৮ £3 মুযারে, মাছদার রর বাব 72 অর্থ-তারা আসবে। যেমন 
অর্থ- তার কাছে এল। ৬9% একবচনে £'? অর্থ- দলে দলে। > £ অর্থ- বিশাল 
বাহিনী । 

< ০৮ ৩১৯ ৭৮; মাযী মাজহুল, মাছদার ৬% বাব  অর্থ- খোলা হবে। যেমন 
El অর্থ- দরজা খুলল । £ ৮%, বহুবচন 5% অর্থ- চাবি । 55৯%/। ৩ অর্থ- ফুল ফুটল । 


এ|- বহুবচন ৮০ অ আকাশ, আসমান ৷ মাছদার |= (৩) a ss 
অর্থ- আকাশ সংক্রান্ত, আকাশী । 

4% একবচনে "০৮ দরজা, দ্বার । 41% দ্বাররক্ষী, 41% বড় দরজা, গেট । 

৩7:০ ০৬ ৩১% >; মাধী মাজহুল, মাছদার 1-4 বাব ;= । অর্থ-চলমান করা হবে। 

যেমন £7: অর্থ- তাকে চালাল । 7৮ অর্থ- চলল, ভ্রমণ করল । ১7/৮ অর্থ- তার সাথে চলল । 

723) 4 অৰ্থ- যুগের সাথে তাল রেখে চলল । 

{//-- 17> অৰ্থ- মরীচিকা, চমকওয়ালা বালি, ভীষণ গরম, দ্বি-প্রহরের প্রচণ্ড তাপ, মাঠে যে 

বালি পানির মত দেখায় এবং দূর হতে মনে হয় পানি প্রবাহিত হচ্ছে। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৭) ie ১ Lai ry J- (০৯) ৩!-এর ইসম । £'% মুযাফ 2 মুযাফ ইলাইহি । ৩১ 

ফেলে নাকেছ। উহ্য (;5) যমীর ইসম। ১ খবর ee ৩% জুমলাটি ৩]-এর খবর 


(3৮) EH 06 al SEE 4-5) [০5 [9 থেকে বদল । {) মুযাফ ৷ ৮ 
মুযারে মাজহুল। উহ্য (৯) যমীর নায়েবে ফায়েল (১ ) হৈ ফোলের সাথে 
মুতা'আল্লিক ৷ ()-এ৷ ৪ হু) জুমলাটি £'-এর মুযাফে ইলাইহি হওয়ার ভিত্তিতে স্থান বিচারে 
মাজরূর। (2) হরফে আতফ, ৩: ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল। (5%) ৩%-এর যমীর 
থেকে হাল । 

(১৯) ৬ ১9 50 ০০৩3 ,- (0) হরফে আতফ । ৩5-৯ মাযী মাজস্ুল ৷ ॥| নায়েবে 
ফায়েল । (2) হরফে আতফ । 9 ফে'লে নাকেছ। উহ্য (>) যমীর ইসম, (9) খবর । 
(২০) 4/7০ ৩563 ৷ ৩০%7০- জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও পূর্বের 
জুমলার মত । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 3 JU ১) 55% 9 ‘আমি সেই চূড়ান্ত ফায়ছালার নির্ধারিত 


দিনকে আনতে খুব বেশী বিলম্ব করব না; মাত্র কয়েকটি গণনা করা দিনই তার জন্য নির্দিষ্ট (হন্দ 
১০৪)। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, ক্বিয়ামতের দিনটির সময় নির্ধারিত, যা অচিরেই ঘটবে । 


পারা ৬০ _তাওযাঁহ ভুল কুৱত্রান ৬৭ 


মহান আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, el nll YS £ ‘চিন্তা কর সেই দিনের ব্যাপারটি, যে 
দিন আমি প্রত্যেক মানব দলকে তার অগ্রনেতা সহকারে ডাকব’ (ইসরা ৭১) । আল্লাহ পাক অন্যত্র 
বলেন, ol LS EP) Se LSS JU) ৩% ‘আজ আপনি পাহাড় দেখে মনে 
করছেন যে, এটা খুব দৃঢ় মূল হয়ে আছে; কিন্তু সেই দিন এটা মেঘমালার মত উড়তে থাকবে’ 
(নামল ৮৮) । অত্র আয়াতে ক্য়ামতের দিন পাহাড়ের অবস্থা কেমন হবে, তা স্পষ্ট করে বলা 
হয়েছে। আল্লাহ বলেন, EEA sei JL ৩:59 ‘সেদিন পাহাড়গুলো হবে ধূনিত 
পশমের ন্যায়’ (কারি‘আহ ৫) ৷ অন্যত্র তিনি আরো বলেন, 9 Gi LJ Jd of LT 
Ef Uy Gye GB SF U aio BB BIG ‘এ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, 
সেই দিন এ পাহাড়গুলি কোথায় বিলীন হয়ে যাবে? হে নবী! আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক 
এগুলিকে ধূলিকণায় পরিণত করে উড়িয়ে দিবেন। আর যমীনকে এমন সমতল ধূসর ময়দানে 
পরিণত করবেন যে, তুমি তাতে কোন উঁচু-নীচু বক্রতা দেখতে পাবে না’ (তৃহা ১০৫-১০৭) । এ 
আয়াতে পাহাড়-পর্বতের অবস্থা বর্ণনার পাশাপাশি ক্ব্য়ামতের ময়দানের অবস্থাও বর্ণনা করা 
হয়েছে। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ 
JG UY SA EEA Uf GPG Saf mall CU BE dl Ju IG IG EI af 
SE i Ef ELE OLE AUES 
IU LEE 9G LEE LU et OEM La i 5 EL UT OL 
DALLES 
আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ স্হ্ু বলেছেন, দু'টি ফুঁৎকারের মধ্যে ব্যবধান হবে চল্লিশ । 
লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবু হুরায়রা! চল্লিশ দিন? তিনি বলেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার 
করি। অর্থাৎ আমি জানি না। তারা জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে 
অস্বীকার করি। তারা জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার 
করি অর্থাৎ আমি এ সম্পর্কে অবগত নই । সুতরাং এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারি না। 
অতঃপর আল্লাহ আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তখন দেহগুলি এমনভাবে জীবিত হয়ে উঠবে, 
যেমনভাবে বৃষ্টির পানিতে ঘাস, লতা ইত্যাদি গজিয়ে উঠে । অতঃপর রাসূলুল্লাহ সর বললেন, 
ROA Ul AS গলে বিলীন হয়ে যাবে 
বং ক্ৰয়ামতের দিন সে হাড় হতে গোটা দেহ পুনর্গঠন করা হবে (বুখারী, মুসলিম) অন্য বর্ণনায় 


Be নবী করীম সু বলেছেন, ‘মাটি আদম সন্তানের প্রতিটি অংশ খেয়ে ফেলবে, তবে তার 
মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ খাবে না। তা হতেই মানবদেহ সৃষ্টি করা হবে’ (মুসলিম হা/৫২৮৭) । 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ 


পারা ৬০ _তাওযাঁহ ভুল কুৱত্রান ৬৮ 


সুতার ইনু ভাবালরবলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ শু 5% SATS ER 
এ আয়াতের অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ স্্য বললেন, হে মুআয! তুমি একটি বড় বিষয়ে জিজ্ঞেস 
করেছ। আল্লাহ তা'আলা দশ শ্রেণীর মানুষকে মুসলমানের জাম‘আত হতে পৃথক করে 
দিয়েছেন। তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিয়েছেন। কিছু বানরের ন্যায় করেছেন। কিছু 
শুকরের ন্যায় করেছেন, কিছুর আকৃতি উল্টিয়ে দিয়েছেন; পা উপরের দিকে আর মাথা নীচের 
দিকে। তারা এভাবেই চলবে কিছু অন্ধ হয়ে ঘুরবে । কিছু বোবা ও বধির হয়ে যাবে। তাদের 
কিছু লোক নিজেদের জিহ্বা চাবাবে, রক্ত মুখ দিয়ে বেয়ে পড়বে । লোকেরা তাদের ঘৃণা করবে। 
কিছু লোকের হাত-পা, কাটা-কুটা ও ছিন্ন ভিন্ন হবে। তাদেরকে আগুনের শূলীতে চড়ানো হবে। 
অতএব গীবতকারীদের আকৃতি বানরের মত হবে । হারাম ও সুদ ভক্ষণকারীদের মাথা নীচের 
দিকে হবে আর পা উপরে হবে। অন্যায় বিচারকেরা অন্ধ হবে। আমলে অহংকারীরা বোবা ও 
বধির হবে। যেসব আলেমেরা কথার বিপরীত আমল করে তারা তাদের জিহ্বাকে চাবাবে, মুখ 
দিয়ে রক্ত ঝরবে । প্রতিবেশীকে যারা কষ্ট দেয়, তাদের হাত-পা কাটা হবে যারা ভাল মানুষকে 
সরকারের কাছে দোষী করে এবং যারা অর্থ-সম্পদে ভোগবিলাসী ছিল, তাদের শরীর হবে খুব 
দুর্গন্দময়; তার সম্পদে আল্লাহ্র হক আদায় করেনি এবং মানুষের হক আদায় করেনি, আর 
তারা অহংকারী পোশাক পরিধান করত (দুররে মানছুর) ৷ 


OY) UES G3 Cal (YY) UU Grell Gy 0) Bole EC es 0) 
অনুবাদ : (২১) নিশ্চয়ই জাহান্নাম একটি ফাদ বিশেষ (২২) আল্লাদ্রোহীদের জন্য আশ্রয় স্থল । 
(২৩) তাতে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। 
শব্দ বিশ্লেষণ 
“- একটি নাম, অর্থ নরক । ৯ অর্থ- জাহায্নামী, নরকী । 
sley- যারফে মাকান, বহুবচন wl অর্থ- ঘাটি, পর্যবেক্ষণের স্থান। মাছদার 14০, 
বাব ৯ । যেমন 94) অর্থ- পর্যবেক্ষণ করল, কড়া নজরদারী করল, তাকে ধরার জন্য পথে 
ওৎ পেতে বসে থাকল । 

ll +54৮ ১ ইসমে ফায়েল, একবচন sb বহুবচন ১৬৮ ৩% অর্থ- 
সীমালংঘনকারী, স্বেচ্ছাচারী ৷ বাব 4 থেকে মাছদার & 4 অর্থ- সীমালংঘন করা । 
৬৬- যারফে মাকান, বহুবচন ০৮ মাছদার / ও (রর বাব 7 । যেমন “র্ অর্থ- 
প্রত্যাবর্তন স্থল, আশ্রয়স্থল । এ ৰ অৰ্থ- আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে গেল, SULA 
অর্থ- আসা-যাওয়ার টিকিট । 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুঘয্ান ৬৯ 


l- 5৮ £5 ইসমে ফায়েল, মাছদার ৮+ ৬] বাব £০ অর্থ- তারা অবস্থান করবে। 
যেমন ৩১৫ ৬. অর্থ- অবস্থান করল, বসবাস করল । 

(৫১ একবচনে 2 £% বহুবচনে ০৮> (০০৮১ অর্থ- আশি বছর বা তার অধিক 
কাল, যুগ যুগ ধরে, যুগের পর যুগ, অনস্তকাল। _ 

বাক্য বিশ্লেষণ 

slo HEY Er - জুমলাটি মুস্তানিফা বা নতুনভাবে আরম্ভ হয়েছে (-4=) ৩]-এর 
ইসম । 5৪ ফে'লে নাকেছ। উহ্য (>) যমীর ইসম ৷ (১০:০) ৩্ঘএর খবর । 

{৮ (:৪U- (0) হরফে জার, ৪ মাজরূর এবং '১০,-এর সাথে যুক্ত । (() হরণ - 
এর দ্বিতীয় খবর ৷ 5 থেকে শেষ পর্যন্ত জুমলাটি ৩]-এর খবর । 

৫% ০U- (:৪)) ০:৪ থেকে হাল । (৫:১) ৮U-এর সাথে মুতা'আল্তিক ((&) 

Cal-aর J 

এ মর্মে জাল ও যঈফ হাদীছ সমূহ 

আবু উমামা্্্ল্+ বলেন, নবী করীম সর বলেছেন, হুকবুন সমান এক মাস, আর এক মাস 
সমান ষাট দিন, আর এক বছরে হয় বার মাস । আর বার মাসে হয় তিনশত ষাট দিন । অতএব 


একদিন সমান হল এক হাজার বছর । আর এক হোকবা সমান হল ত্রিশ হাজার বছর (তৃবরানী 
হ/৭৯৫৭)। 


জারীর (রহঃ) বলেন, হাসান ক্র বলেছেন, এক হুকবা সমান ৭০ বছর আর একদিন সমান 
এক হাজার বছর (দুররে মানছুর) ৷ 

অবগতি 

কুরআনে ব্যবহত মূল শব্দটি হল ৮ (আহকাব), এর অর্থ হল ক্রমাগত ও পর পর আগত 
দীর্ঘ সময় । এটা এমন এক নিরবচ্ছিন্ন যুগ যার একটি শেষ হলে অপরটির সূচনা হয়। এ শব্দের 
ভিত্তিতে অনেকেই মনে করেন, যুগ যতই দীর্ঘ হোক তার শেষ রয়েছে। অতএব মানুষ চিরদিন 
জাহান্নামে থাকবে না। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ কুরআনে ৩৪টি স্থানে জাহার্নামীদের 
প্রসঙ্গে ১", শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ তারা চিরন্তন জাহান্নামে থাকবে। তিন স্থানে 
শুধু ১,১: ব্যবহার করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং তার সাথে ৷ শব্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে, যার অর্থ চিরকাল । শব্দটি অধিক তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। 


Lo eT EYE 2 ls hol SN OEE 
Us ov OS EBS GEE LES UNG ME ES ORAL 
LEVEE (v3) US ES I 0) Uli GUL NS (vv) Ul O02 

Us dy 
অনুবাদ : (২৪) সেখানে তারা কোন শীতল ও সুপেয় জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করবে না । (২৫) 
তারা পাবে কেবল ফুটন্ত পানি ও ক্ষত হতে নির্গত রক্ত পূজ । এটাই হবে তাদের (কার্যকলাপের) 
পূর্ণ প্রতিফল । (২৬) তারা তো কোন প্রকার হিসাব-নিকাশের আশা পোষণ করত না। (২৭) 
বরং তারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করত । (২৯) অথচ প্রত্যেকটি 


বিষয় আমি গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম । (৩০) অতএব এখন স্বাদ গ্রহণ কর, আমি তোমাদের 
জন্য শাস্তি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করব না । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

১ U- ০৬ 4৮ ০৫ ফেল মুযারে, মাছদার ১% ৬% বাব 74 অর্থ- তারা স্বাদ 
আস্বাদন করবে না। যেমন £৮) 51১ অর্থ- খাবার চেখে দেখল, খাবারের স্বাদ গ্রহণ করল । 
5/5) ৮% 9151 অৰ্থ- তাকে কোন কিছুর স্বাদ আস্বাদন করালো । 3 15! অর্থ- তাকে শাস্তি 
ভোগ করালো । 

3:/- ছিফাতের ছীগা, ১/7 5:3৮ ১: এভাবে ব্যবহার হয়, যার অর্থ ঠাণ্ডা, শীতলতা । 
বাব £5 হতে মাছদার $5, অর্থ কোন কিছু ঠাণ্ডা হওয়া । বাব = ও 4] হতে ব্যবহৃত হলে 
অর্থ হবে ঠাণ্ডা করা, শীতল করা । 

{/9- বহুবচন ধু অৰ্থ- পানীয়, শরবত । বাব £০ হতে মাছদার 7% অর্থ পান করা। আর 
৷ ও "৮% হতে অৰ্থ পান করানো । থু, বহুবচন 7% অর্থ ঢোক, চুমুক । ৮% বহুবচন 
৩৬১৮০ অর্থ পানীয় শরবত । 

৯>- ইসমে মুবালাগা, অর্থ- অত্যন্ত গরম পানি। বাব ০ হতে মাছদার > অর্থ গরম 
হওয়া । বাব 7 হতে মাছদার 5- অর্থ গরম করা । প্রথম অর্থে বহুবচন $৬. এবং দ্বিতীয় 
অর্থে বহুবচন + 

£/5=- বাব 7 -এর মাছদার, প্রতিদান । যেমন 136 35 অর্থ- তাকে তার প্রতিদান 
দিল। 

৬£- ইসমে মুবালাগা, 5% 5.5 অৰ্থ- পূঁজ, দুৰ্গন্ধময় পানি, তীব্ৰ ঠাণ্ডা । 


5৬ ,- বাব 6% -এর মাছদার, ৰথ উপযোগী হ হওয়া, খাপ খাওয়া । যেমন DS, SL 
5, £15 -এর মাধ্যমে তাদেরকে যথাযথ প্রতিদান দেয়া হবে। 

৩১ ০5৬ 54 ৪ মুযারে, মাছদার :৬:, 7৯ বাব 7 অর্থ- তারা আশা করে, 
আকাংখা করে। যেমন ৬% £৮১ অর্থ- তার কাছে কোন কিছু আশা করল। 219 আশাকারী, 
প্রত্যাশী ৷ "2 অর্থ- কাম্য, প্রত্যাশিত £৬, অর্থ- আশা, আকাংখা, অনুরোধ, মিনতি । 

(> - বাব ৮৬ এর মাছদার, অর্থ হিসাব নেয়া, প্রতিদান দেয়া > অর্থ- হিসাব- 
নিকাশ, গণনা । 

"/-- ০5৬ 5 = মাষী, মাছদার 49, (49 বাব এ:= অর্থ- তারা অস্বীকার করল । 
"৬্রা- একবচন ধা বহুবচন "4 &ো অর্থ- নিদৰ্শন, চিহ্ন, কুরআনের বাক্য, আয়াত । 

Uis- বাব bad -এর মাছদার । 

“]9- অৰ্থ- প্রত্যেক । }$ শব্দটি দু’ধরনের- সম্মিলিত ও স্বতন্ত্র । সর্বদা এক বচনরূপে ব্যবহার 
হয়ে অনির্দিষ্ট ইসমের দিকে মুযাফ হয়। এ ধরনের | -এর অনুবাদ হয় প্রত্যেক । যেমন 
"0 অৰ্থ- দুর্ভোগ এমন প্রত্যেকের জন্য। আর সম্মিলিত অর্থ প্রদানকারী $ মুযাফ হয় 
আলিফ-লাম দ্বারা মা'রিফাকৃত ইসমের দিকে অথবা সর্বনামের দিকে যেমন £5 ' অর্থ- 
গোত্রের সকল লোক । A SL) 5 অর্থ- তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সিজদা করল । 
৫ - বহুবচন ৮% অৰ্থ- বস্তু, জিনিস, বিষয় । :%$ ৬% অর্থ- ধীরে ধীরে । 

ee 5 £৭ মাষী, মাছদার £১. বাব এ৬& অর্থ- আমি গণনা করেছি। যেমন ০১ 
৬% অর্থ- গণনা করল, হিসাব করল। ১ অর্থ- অগণিত, অসংখ্য । ee oD অর্থ- 
আদমশুমারী । ৮৮০১ অর্থ- পরিসংখ্যান । 

{5 মাছদার ঘর খেচতে রে বাব 59 অর্থ লিখিতভাবে ৷ বাব J ও (= হতে লেখা 
শিখানো । )। “199 অৰ্থ- লেখার আসবাব পত্র । 

13,১- ০৮ ৮ ০৫ আমর, মাছদার ৬/৮ ৬/১১ ৬% বাব 74 অর্থ- তোমরা স্বাদ গ্রহণ 
কর। 
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XU - 45 ৭ মুযারে, মাছদার 54) J; বাব ০7 অৰ্থ আমি বৃদ্ধি করব । $54) বহুবচন 
৬5; অৰ্থ- বৃদ্ধি, বাড়ানো, অতিরিক্ত, বোনাস । 52 অর্থ- নিলাম, SEA £ঘ অৰ্থ- নিলামে 
বিক্রি করল । Ly অর্থ- অতিরিক্ত 

{|১5- ১-= =! বহুবচন দা অর্থ- শাস্তি, সাজা ৷ 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(২৪) U2 U7 15; 4 ৩3-4 U- জুমলাটি oY থেকে হাল, (১) নাফিয়া । নেতিবাচক বা 
না সূচক অর্থ প্রদানকারী ৷ ৩% ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল, (5) ৩%%%১-এর সাথে 
মুতা‘আল্লিক, (5%) মাফ‘উলে বিহী । (9) হরফে আতফ । (১) নাফিয়া, (12) 15:/-এর উপর 
আতফ ৷ 

(২৫) ৬৮৪; (5 ১} () আদাতে হাছর বা সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়। (4৯) ঘ/%* 
থেকে বদল আর (৬+) U-এর উপর আতফ । 


(২৬) ৬৬, 17> - (17৯) উত্য ৩১১ ফে'লে মুযারে মাজহুলের মাফ‘উলে মুতূলাক ৷ (৪৬;) 
{5 -এর ছিফাত ৷ অত্র জুমলাটি মুস্তানিফা । 

(২৭) > ৩5401, 4- জুমলাটি তা‘লীলিয়া বা কারণ প্রকাশক, (8) ৩]-এর 
ইসম ৷ (5) ফেলে নাকেছ, যমীর ইসম, ৩: ) ফে'লে মুযারে । (> মাফ*উলে বিহী ৷ 
৮০০ ১১/১ জুমলা "এর খবর (6) ৩)-এর খবর । 

(২৮) (১ 5৮ 145970- (0) আতেফা ৷৷454 ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল, (54) 4 - 
এর সাথে মুতা‘আল্লিক ৷ (1 মাফ‘উলে মুত্বলাক । 

(২৯) U১ [9 (9) হরফে আতফ ৷ $ পূর্বে উহ্য ১ ফে'লের মাফ‘উলে 
বিহী। পরবর্তী উক্ত ১ ফে‘লটি এ উহ্য ফে'লের "4 বা ব্যাখ্যা প্রদানকারী ($) উক্ত 
১| ফে‘লের মাফ*‘উলে বিহী, Gs) [এর মুযাফ ইলাইহি । (৬) অর্থ বিচারে 
মাফ'‘উলে মুত্বলাক । 


EL EY diay 4 El Gs তা'লীলিয়া। ৷; 3",১ ফেলে আমর, a Ey 
নাফির অর্থ প্রদানকারী ৷ (2) আতেফা, ~ ফেলে মুযারে ৷ উহ্য > যমীর ফায়েল, ) 
মাফ'উলে বিহী ৷ (0) "45 5 সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয় । (4৫ দ্বিতীয় মাফ‘উলে বিহী । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র ৩০নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ৮ 219 3% > REE 
£195 4% ‘এটা তাদেরই জন্য । অতএব তারা টগবগ করে ফুটন্ত পানি ও পুঁজ রক্তের স্বাদ 


গ্রহণ করবে এবং এ ধরনের আরো অনেক তিক্ততার’ (ছোয়াদ ৫৭-৫৮)। অত্র দু'টি আয়াতে গরম 
পানি ও রক্ত পূজ ছাড়া আরো বিভিন্ন ধরনের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা যায়, bh 2 9 8 LE Ed YG, 
(আ‘রাফ ৪০) ৷ জাহান্নামে তাদের শাস্তি বেশী করা হবে অর্থাৎ তারা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে 
না। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

আবু বারযাঞ্্্ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সহ £-কে কুরআনের খুব কঠিন আয়াত সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করেছিলাম । তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র বাণী, 4/4 ॥ SUL ‘সুতরাং 
তোমরা স্বাদ খহণ কর। আমি তোমাদের কেবল শাতডিই বৃদ্ধি করব’ । আল্লাহ্‌র বাণী, Ee 
CX EAA Lr Se A 43,৮ ৬-5 ‘যতবার তাদের চামড়া জ্বলে যাবে, 
ততবার আমি অন্য চামড়া বদলে দিব, যাতে তারা আযাবের স্বাদ পুরাপুরি গহণ করতে পারে! 
(নিসা ৫৬)। আল্লাহ্র বাণী Ee EEE TE ‘তাদের চুড়ান্ত পরিণতি 
জাহান্নাম । যখনই তার আগুন নিস্তেজ হয়ে আসবে, আমরা তাকে আরো তেজস্বী করে দিব’ 
(বানী ইসরাঈল ৯৭) । আয়াত সমূহে তাদের স্থায়ী শাস্তির কথা বলা হয়েছে (হাদীছটির সূত্র যঈফ, 
তবে আলোচনা কুরআনের/করতুবী ১৯-৩০তম খণ্ড ১৯৭ পৃঃ) । হাসান বলেন, আবু বারযা আসলামী ক্রম _ 
কে আমি জাহান্নামীদের উপর আল্লাহ্র কিতাবে সবচেয়ে কঠিন শাস্তির কথা কোন আয়াতে 
রয়েছে, এমর্মে রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে পড়তে শুনলাম 
এ আয়াতটি (১% ১) 59 ১5 1%)45 তারপর তিনি বললেন, যারা আল্লাহ্‌র সাথে 
নাফারমানী করে, তারা ধ্বংস হল (মাজমাউয যাওয়ায়েদ হ/১১৪৬৩)। ইবনু আব্বাস র্র্* বলেন, 
হামীম এমন গরম যা জ্বালিয়ে দেয়, আর গাসসাক্‌ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা (দুররে মানছুর)। 

অবগতি 
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৬5 পুঁজ, রক্ত, পূঁজ মিশ্রিত রক্ত এবং কঠিন নির্যাতনের ফলে চক্ষু ও চামড়া হতে যে সব রস 
নির্গত হয়, তা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়া যে সব জিনিসে উৎকট দুর্গন্ধ ও পচা গা 
ঘিন ঘিন করা গন্ধ থাকে তা বুঝাবার জন্য এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। উপরিউক্ত আয়াত সমূহে 
জাহান্নামবাসীদের পানীয় সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে। সাথে সাথে দুনিয়াতে তারা যে কাজ করত, 
তাও বলা হয়েছে। এ সকল মানুষ যেসব কাজ করত তাদের সমস্ত কথা, কাজ ও গতিবিধি 
এমনকি তাদের মনোভাব, চিন্তা-ধারা, সংকল্প ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড আল্লাহ তৈরী 
করে রেখেছেন। আর এমন সতর্কভাবে করেছেন, যাতে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম জিনিসও গোপন না 
থাকে, বাদ না পড়ে । অথচ এ ব্যাপারে তারা ছিল বেখবর । 
Ut) URS NS CU CAE GON UE BLE eee |) 
YD UL se Cp a Ee (০) VE ie a ce Io Wel 
অনুবাদ : (৩১) নিঃসন্দেহে মুত্তাকী লোকদের জন্য রয়েছে একটা সাফল্যের স্থান (৩২) বাগ- 
বাগিচা, আঙ্গুর (৩৩) সমবয়ঙ্কা নব্য যুবতীগণ (৩৪) এবং উচ্ছ্বসিত পানপাত্র (৩৫) সেখানে 
তারা কোন অসার-অর্থহীন ও মিথ্যা কথা শুনবে না (৩৬) এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে 
প্রতিফল এবং পূর্ণ পুরস্কার । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

td- £৮ £5 ইসমে ফায়েল মূল অক্ষর '5 মাছদার £4) বাব ৮ অর্থ- যারা 
আল্লাহভীরু । বাব (০/৮ থেকে 7 মাছদার অর্থ- বাঁচানো, রক্ষা করা। এখানে $1, কে দ্বারা 
পরিবর্তন করা হয়েছে এবং একটি অপরটির মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। 

Gus ৮ ০% মাছদার 154% 45% বাব 5 অৰ্থ সফল হওয়া, কৃতকাৰ্য হওয়া । 

&৷১৮- একবচন 5 অর্থ- উদ্যান, বাগ, বাগান, Us 4 অর্থ- চিড়িয়াখানা, i 
£5৮ অর্থ- পার্ক, গণউদ্যান 

{&%- একবচনে ০% ১,22 ‘আঙ্গুরের গুচ্ছ’ । 

_9$- বাব 9 ও (7০ হতে মাছদার {155 অর্থ- স্তন পূর্ণ ও গোলাকার হওয়া, 
স্ফীত হওয়া । ৩-এর বহুবচন EE অর্থ- সুস্পষ্ট ও উন্নত স্তনবিশিষ্ট তরুণী, পীনস্তনী 
তরুণী £4 একবচন, বহুবচন £০25 অর্থ- গিঠ, পায়ের গিঠ । 

47-০ এর বহুবচন ধর i অর্থ- মাটি, মৃত্তিকা । -০8/-এর বন্বচন ২417 অর্থ- সমবয়সী । 

- বহুবচন "51% অৰ্থ- পেয়ালা, পানপাত্ৰ, গ্লাস । 


পারা ৬০ _তাওযাহ ভুল কুৱত্রান ৫ 


$6১- ইসমে ছিফাত, মাছদার 6১ ১ 5 বাব এ অর্থ ESTE 


অর্থ- পেয়ালা পূর্ণ করল, £| 5% অর্থ- সজোরে পানি ছেড়ে দিল । ১১ অর্থ- পূর্ণ হওয়া ও 
উপচে পড়া । 


oo AMA 


৩১০০- লো 5১ ত মুযারে, মাছদার ৮০০১ ৮০ বাব ৮০ অর্থ- তারা শ্রবণ করে। 
।১- বাব 74 -এর মাছদার, অর্থ- অনর্থক কথা, অসার কথা । 

{49'- বাব :=-এর মাছদার, অর্থ- মিথ্যা বলা, অস্বীকার করা । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

৩১. ।১৬% 2 ৩]- জুমলাটি মুস্তানিফা ৷ 44) উহ্য ২৬ শিবহ ফে'লের মুতা'আল্লিক হয়ে 
৩]-এর খবরে মুকাদ্দাম আর 154% ইসমে মুয়াখখার ৷ 


৩২. ৫% GIS (GS) ৷; থেকে বাদলে বা‘য, (৬ ) Gi- এর উপর আতফ । 
৩৩. EE CG fl>- এর উপর আতফ । (41%) - এর ছিফাত । 
৩৪. ৬৮১ ৮,- (9) G5-এর উপর আতফ (৬৮১) এর ছিফাত । 


৩৫. Ua LD G3 SS U- জুমলাটি (1 £/|) থেকে হাল। (১) নাফিয়া, ৩৮০১ 
ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, {১৯ ৩:%২এব-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। 144 রী, 
({|4909) ।?২]-এর উপর আতফ । 


৩৬. > :০% 0%, ৮ :5=- (0=) উহ্য ৩১১৯4 ফে'লের মাফ'উলে বিহী, 4, ১4) 
EE শিবহু ফেলের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে £1;5-এর ছিফাত। (5) :/72 থেকে বাদল। 
UL) £5-এর ছিফাত । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তার পরিচয় তো এই যে, তাতে স্বচ্ছ 
ও সুমিষ্ট পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। এমন দুধের ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে, যার স্বাদ 


পাৱা ৬০ তাওাহ ভুল কুৱআান ৭৬ 


ও বর্ণ কখনও বিকৃত হবে না। এমন পানির বর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, যা পানকারীদের জন্য 
সুস্বাদু ও সুপেয় হবে। আর এমন মধুর ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে, যা অতীব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন । 
সেখানে তাদের সর্ব প্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা’ 
(মুহাম্মাদ ১৫) । 

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্ৰ বলেন, {20 ৷ in ES 
ol wi ‘তোমরা তীব্রগতিতে তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর 
সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে ধাবমান হও। আর এ জান্নাত মুত্তাকী লোকদের জন্যই প্রস্তুত কর৷ 
হয়েছে’ (আলে ইমরান ১৩৩) । আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, OF ols GS nl 0G Ct) ৩) 
৫ 57249 ০42 ০ 54 ‘মুততাৰী লোকেরা নিরাপদ ও শান্তিময় স্থানে থাকবে। বাগ- 
বাগিচা ও ঝর্ণাধারা পরিবেষ্টিত জায়গায় থাকবে। পাতলা রেশম ও মখমলের পোশাক পরে 
সামনা-সামনি আসীন হবে’ (দুখান ৫১-৫৩) আল্লাহ আরো বলেন, ol U০ ৫৯ 75 U ‘সেখানে 
থাকবে না কোন অসার ও পাপের কথা’ (তর ২৩) অর্থাৎ তাতে কোন অর্থহীন বাজে কথা এবং 
অশ্লীল ও পাপের কথা প্রকাশ পাবেনা । 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ 

আবু উমামা্ঞ্ক্+ বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ স্র্ -কে বলতে শুনেছি নিশ্চয়ই জান্নাতীদের গায়ের 
জামাগুলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টিরূপে প্রকাশিত হবে। তাদের উপর মেঘমালা ছেয়ে যাবে এবং 
তাদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের উপর 


তা বর্ষণ করি? অতঃপর তারা যা কিছু চাইবে তাই তাদের উপর বর্ষিত হবে। এমনকি তাদের 
উপর সমবসয়ঙ্কা যৌবনা তরুণীও বর্ষিত হবে (আৰু হাতিম, ইবনু কাছীর)। 

অবগতি 

জান্নাতের লোকেরা কোন অসার, অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়, মিথ্যা ও অশ্লীল কথা-বার্তা শুনতে 
পাবে না । কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একে জান্নাতের অসংখ্য বড় বড় নে‘মতের মধ্যে গণ্য করা 
হয়েছে জান্নাতে কোন আজে-বাজে কথা-বার্তা ও অনর্থ গল্প-গুজব হবে না। কেউ কারো নিকট 
মিথ্যা কথা বলবে না। কেউ কাউকে অবিশ্বাস করবে না । দুনিয়ায় গালি-গালাজ, মিথ্যা 
অভিযোগ, দোষারোপ, ভিত্তিহীন কুৎসা রটনা, অন্যের উপর অকারণ দোষারোপ করার যে তুফান 
বয়ে যাচ্ছে জান্নাতে এর লেশমাত্র থাকবে না। 
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পাৱা ৬০ তাণুধাঁহল কুৱআন ৭৭ 


অনুবাদ : (৩৭) যিনি যমীন ও আসমান সমূহের এবং এর মধ্যকার প্রতিটি জিনিসের একচ্ছত্র 
মালিক, যার সামনে কথা বলার কারো সাহস হবে না । (৩৮) যেদিন জিবরাঈল ও ফেরেশতাগণ 
কাতারবন্দি হয়ে দাড়াবেন, আর পরম করুণাময়ের অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলবে না, 
আর যাকে অনুমতি দিবেন সে যথাযথ কথা বলবে (৩৯) সেদিনটির আগমন সত্য ও অনিবার্য । 
এখন যার ইচ্ছা নিজের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাওয়ার পথ অবলম্বন করুক । (৪০) আমি 
তোমাদেরকে খুব নিকট শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম । সেদিন মানুষ সে সব কিছু প্রত্যক্ষ 
করবে, যা তাদের হাত সমূহ আগেই পাঠিয়েছে, আর কাফির চিৎকার করে বলে উঠবে, হায় 
আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম! 


শব্দ বিশ্লেষণ 

5 একবচন, বহুবচন ২০ অৰ্থ- প্রতিপালক, < 5 অৰ্থ- গৃহকৰ্তা, ১ ঘট অৰ্থ- 
গৃহিণী, 4/5 152 অৰ্থ- তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রতিদান ০% বহুবচন 4% 
অর্থ- দান, পুরস্কার । ; 
{৮>- বাব 452 -এর মাছদার, অর্থ- গণনা করা, হিসাব নেয়া । ৬১৬ (/ অর্থ- তাকে 


যথেষ্ট দিল, তৃপ্তিসহ পানাহার করাল । (> 4৮% অর্থ- যথেষ্ট দান । 

“4১-7- মুবালাগা-এর ছীগাহ, অর্থ- পরম দয়ালু । বাব £4 মাছদার £4549 55 অর্থ- দয়া 
করা । যেমন >) অর্থ- তার প্রতি দয়া করল, করুণা করল । 4% >, অর্থ- তার জন্য রহমত 
কামনা করল । 5% 45 অর্থ- দয়া-দাক্ষিণ্য । 

SSL J- এ 4০ এল মুযারে, মাছদার (. বাব 72 অর্থ- তারা মালিক হবে না, 
কথা বলার অধিকারী হবে না। 

u- HE {> বাব *৮-এর মাছদার, অর্থ- সম্বোধন করা, কথা বলা । ১৮৮ 


অ্থ- তার সাথে কথা বলল, শ১৬: ‘]। ১ অৰ্থ- কথোপকথন করল। £5 অৰ্থ- 

কথোপকথন । ৮% এর বহুবচন ৮% অর্থ- বক্তৃতা, ভাষণ, খুতবা । ৮>-এর বহুবচন 

£2 অৰ্থ- বক্তা, বাগী । 

£১4 ০৮ 54০ ১০) মুযারে । মাছদার ৮5 বাব 54 যেমন £৬ অর্থ- দাড়াল 240 £৬ 
র- সঠিক হল, সোজা হল। Lu) “5৬ অৰ্থ- তাকে দাড় করাল, খীঁড়া করল, নিযুক্ত করল £৬ 

1944 অর্থ- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করল । 

£%|- অৰ্থ- রূহ, জিবরীল ফেরেশতা, প্রাণ । 


SUP 0 NE aa ETE Cd oh aang rn 
Sl একবচনে নে 51 অৰ্থ ফেরেশতা, অৰ্থ- ফেরেশতা সুলভ, ফেরেশতা সম্বন্ধীয় 
৬০ - বাব 4 -এর মাছদার, অর্থ- সারিবদ্ধ । অথবা শব্দটি ইসমে জামিদ, অর্থ সারি। বন্ুবচন 
5,১ অৰ্থ- দল, শ্ৰেণী । 

5,4 - ০3৬ ১ ৬ মুযারে, মাছদার (রর বাব } অর্থ- তারা কথা বলতে 
পারবে না। % %/% 9 অর্থ- কথা বলল, আলাপ করল। গর্ঘ' অর্থ- কথোপকথন । 
£১৷ অৰ্থ- কথা, বাক্য, বাণী । 

৩১- ০৬ 5 ১০; মাযী, মাছদার 555 রস বাব £০ অর্থ- অনুমতি দিল। যেমন ৩১ 
~S ঠঅর্থ- এ বিষয়ে তাকে অনুমতি দিল। 

J৬- 5৬ ৮ ১০, মাধী, মাছদার U5 বাব 4 অর্থ- বলল, উচ্চারণ করল । /:;ঠ-এর 
বহুবচন 1% ও 5৬ অৰ্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা । 

৬/৮০- শব্দটি ইসম ৷ অর্থ- ঠিক, সঠিক, সত্য । 

*51- শব্দটি ইসম । অৰ্থ- সত্য, সুনিশ্চিত । বহুবচন 5, । 

lh BES LL, Uae SAL 
1- ১৬ ১০ ১০, মাযী, মাছদার ১ বাব J এখানে 55,5৯ টি হয়েছে এবং ৬- 
এর মধ্যে ইদগাম হয়েছে। মুজাররাদ-এর মাযী 5 অর্থ- গ্রহণ করল। মাছদার 1৩4 অর্থ- 
ধরা। যেমন £45 অর্থ- তাকে ধরল। 5 > ৩% 4৮1 অর্থ- অতর্কিতে তাকে ধরল, ১4 
“54 অর্থ- তাকে তার পাপের সাজা দিল, 3 £56 অর্থ- আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন। 
৮, এ ০ মাযী, মাছদার BE বাব Ju) অর্থ- আমি সতর্ক করলাম । ৷ $5 
Ali ' অৰ্থ- বিষয়টি সম্পর্কে তাকে সতর্ক করল, অবহিত করল । 

UE - অর্থ- নিকটবর্তী, আসন্ন, ঘনিষ্ঠ । বাব £55 মাছদার 1% । যেমন oy A oY 
অর্থ- নিকটবর্তী হল, কাছে গেল। বাব /;= থেকে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে নিকটবর্তী করা । 
£৮ ০৬ ৩১% এ মুযারে, মাছদার 1% বাব 4 অর্থ- দেখা, দৃষ্টি দেয়া, তাকাবে, দৃষ্টি 
দিবে। 

£4) -একবচন, বহুবচন Jo) অর্থ- মানুষ, পুরুষ লোক । বিপরীত শব্দে বহুবচন । যেমন 5- 
এর বহুবচন £45 অর্থ- মহিলা, নারী । 
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৩০% ০৬ 5০ ৩০4 মাষী, মাছদার (এ বাব: অর্থ- অগ্রিম পাঠাল । যেমন £% 

(এ (44 অৰ্থ- অগ্রিম মূল্য প্রদান করল । 

4 শব্দটি দ্বি-বচন। একবচনে ১১ বহুবচন এ অৰ্থ- হাত, ক্ষমতা ৷ যেমন $19 অৰ্থ- তার 

দু'হাত । | 

3|- একবচন, বহুবচন "45 57% অর্থ- কাফির, অবিশ্বাসী । 

£4 অৰ্থ- হায়! আমি যদি! 

S— ~ 4৮1 মাযী, মাছদার 4,857 ৫5 বাব £4 অর্থ- হতাম, মিশে যেতাম । 

{//- বহুবচন *% অৰ্থ- মাটি, মৃত্তিকা । মাছদার {5 বাব ৷ যেমন Sot ০ অৰ্থ- 

স্থানটি প্রচুর মাটি বিশিষ্ট হল, (9% ০ অর্থ- কোন কিছু মাটি মিশ্রিত হল। 0 ৮9 ০ 

+2 অর্থ- লোকটি চরম দরিদ্র হল । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(৩৭) Uies 2 SLT UA EF Ly lly iL LI (C7) UY থেকে 

বদল (৩১৮১) 5-এর মুযাফ ইলাইহি। (০৮১0) ০/১৮০J৷-এর উপর আতফ ৷ (5) 

আতেফা, (৮) মাওলা, = ১৮০J৷-এর উপর আতফ। (4%) উহ্য ৩১-এর সাথে 

মুতা'আল্লিক । 44% ৩ জুমলাটি ৬ ইসমে মাউছুলের ছিলা । (০2>) ৮, থেকে বাদল । U 
৬,50 ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল, (44) ১,54 ৬-এর সাথে মুতা“আল্লিক, = 

মাফ‘উলে বিহী ৷ OO | 

(৩৮) 9 96 L225 5 Lf LS UL SLE 0 i KALI CN EE EE CD 

যরফে যামান। পূর্ববর্তী Ly U-এর সাথে মুতা'আল্লিক, £১ £১4 জুমলাটি £'4-এর মুযাফ 


2 
RS #2 0 


ইলাইহি হওয়ার ভিত্তিতে স্থান বিচারে মাজরূর। (£১) ফে'লে মুযারে, £';| ফায়েল, 
(90) £'//|-এর উপর আতফ । (৫০) 4 | থেকে হাল। 9% ৬ জুমলাটি 
৩5554 U-এর তাকীদ বা দৃঢ়তা প্রকাশক । (4) আদাতে হাছর, (4) ৩% থেকে বাদল। 


৩% ফেলে মাযী । (4) ৩১এর সাথে মুতা আল্লিক । (45%) ৬১এএর ফায়েল। 


পারা ৬০ _তাওযাঁহ ভুল কুৱত্ৰান ‘৮০ 


Ee { 5 জুমলাটি + ER ES CEE EE 
0 0 ফায়েল, 4/7০ উহ্য U-এর ছিফাত। ৬/7০ U3 (0৬) ফে‘লের মাফ*‘উলে 
মুত্বলাক ৷ 
(৩৯) (৮ 5 hl os 13 G2 £55 ৩4১-45) মুবতাদা, (£1) 543১ থেকে 
বাদল {[ খবর । (3) ফাছীহা (সূরা মাউন দ্রঃ)। (2) শর্ত প্রকাশক অব্যয়, মুবতাদা, £৯ 
ফেলে মাযী শর্ত, | ফেলে মাযী, জওয়াবে শর্ত । শর্ত ও জওয়াব মিলে "2 মুবতাদা-এর 


খবর। খে; 5) ৬(-এর সাথে মুতা'আল্লিক, (() এ -এর মাফ‘উলে বিহী । 
(80) L2 UE SONU - (6) মূলে 6 ছিল, (6) ৩]-এর ইসম। 50,3 জুমলাটি 


খবর 9%, ফে'লে মাযী, ঘ ফায়েল, 5 মাফ'উলে বিহী, 44% দ্বিতীয় মাফউলে বিহী, 
(৬%) 4%-এর ছিফাত । 


(8১) SE Sl DEO AEG (22) যরফে যামান, 
{/০-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, "৮% জুমলাটি ॥'%-এর মুষযাফ ইলাইহি, 6 "&% ফে'লের 
ফায়েল, (৮) মাফ‘উলে বিহী, -%% ফেলে মাধী, (9) ফায়েল, (3) ৷%;-এর মুযাফ ইলাইহি । 
5/44 ৬/5 জুমলা ৮ ইসমে মাফ'উলের ছিলা, "3 J জুমলাটি :'/এ। এর উপর 
আতফ ৷ | হরফে তামবীহ, ১ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফো'ল, (5) ৩-এর ইসম, 
ফেলে নাকেছ, যমীর ইসম, 49 খবর । (9 ৩ জুমলাটি < -এর খবর, ৮) { জুমলাটি 
DE ES 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 


অত্র সূরার ৩৭নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘আসমান-যমীন এবং তার মধ্যে যা কিছু 
আছে তার একচ্ছত্র প্রতিপালক হলেন আল্লাহ । যার সামনে কথা বলার সাহস কারো নেই’ । 


অন্যত্ৰ আল্লাহ বলেন, “sls U le LES SS bh ‘কে এমন আছে যে, তার অনুমতি 


পণ 


ব্যতীত তাঁর দরবারে কথা বলতে পারে' (বাকারা ২৫৫) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, AU Ly 
By Ud ‘যেদিন নির্ধারিত সময় আসবে, সেদিন তার অনুমতি ছাড়া কারো কথা বলার 


লা 


fo 


সাহস হবে না’ (হৃদ ১০৫) । মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, Loss dd PLE LF Uy 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্ান ৮১ 


U5 4 (৮79 7 ‘সেদিন শাফা‘আত কার্যকর হবে না। তবে রহমান যদি কাউকে অনুমতি 
দেন এবং তার কথায় খুশী হন (তবে ভিন্ন কথা)’ (ত্বহা ১০৯) । অত্র আয়াতগুলি দ্বারা প্রতীয়মান 
হয় যে, ক্ব্য়ামতের মাঠে কারো কথা বলার সাহস হবে না । 

৩৭নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ কাতার বন্দি হয়ে 
দীড়াবেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬০ ৫০ 1, 44:৮5 ‘যেদিন আপনার প্রতিপালক 
জনসম্মুখে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবেন’ (ফজর ২২)। 
অত্র সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফির 
বলতে থাকবে, হায়রে হতভাগা আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম! আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন, 
০1% ৮153579 তারা তাদের কর্মফল উপস্থিত পাবে’ (কাহফ ৪৯)। আল্লাহ তা‘আলা 
অন্যত্ৰ বলেন, = £3 ০ ১% ১ধ৷ ন ‘সেদিন মানুষকে তার আগের ও পরের সমস্ত 
কৃতকর্ম জানিয়ে দেয়া হবে’ (ক্িয়ামাহ ১৩) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮ ০4:4 
হায়রে হতভাগা যদি আমার হাতে আমলনামা দেয়া না হত’! (হাক্কাহ ২০) । 

(১) ইবনু আব্বাস ্ঞ্+বলেন, রহ হচ্ছে আদম সন্তানের আত্মা । (২) হাসান ও কাতাদা (রহ.) 
বলেন, রূহ হচ্ছে আদম সন্তান । (৩) ইবনু আব্বাস, ক্বাতাদা ও আবু ছালেহ (রহ.) বলেন, রূহ 
হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সমূহের একটি সৃষ্টি । তারা আদম সন্তানের আকার-আকৃতিতে আদম সন্ত 
Iনের মত । তারা ফেরেশতা নয়, তারা মানুষও নয়। তবে তারা খায় ও পান করে। (8) শা'“বী, 
সাঈদ ইবনু যুবায়ের ও যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, রূহ হচ্ছে জিবরাঈল প্দাইংচ | আল্লাহ বলেন, 

Gill Le 04 Ll So 0 | 4 45 ‘আমানতদার বিশ্বস্ত রূহ অবতরণ 
করেছেন, যেন আপনি মানুষের জন্য সাবধানকারী হতে পারেন’ (শু'আরা ১৯৩) । অত্র আয়াতে রূহ 
অর্থ জিবরাইল প্রলাইবচ | (৫) ইবনু যায়েদ (রহঃ) বলেন, রূহ অর্থ কুরআন। যেমন আল্লাহ 
বলেন, হে মুহাম্মাদ স্দ্হ ! এমনিভাবেই আমরা আমাদের নির্দেশে এক ‘রূহ’-কে আপনার নিকট 
অহী করেছি (শুরা ৫২)। অত্র আয়াতে রূহ অর্থ কুরআন । (৬) রূহ অর্থ একজন বড় ফেরেশতা 
(ইবনু কাছীর) । (৭) মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান বলেন, রূহ হচ্ছে ফেরেশতাদের মধ্যে সবচেয়ে 
সম্মানিত এবং সবচেয়ে নিকটবতী । (বিস্তারিত দ্রঃ তাফসীর ইবনে কাছীর) । 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

EE CS BLE al an EYE BL ILD OB J Ee 0 SE Ce 
ED EB CU SD Ee OG os in FS UL SD Le WG Ws 


¥ 620% 207 So TE Ee si fO je AIL TE 9 0 
ES i Do ION EG ag) sl UN UL Ss Wb a 


পারা ৩০ তাওযাীহ্তল কুৱআন ৮২ 


আদী ইবনু হাতেম রর বলেন, রাসূলুল্লাহ সুন বলেছেন, ‘তোমাদের প্রত্যেকের সাথে প্রতিপালক 
সামনা-সামনি কথা বলবেন, ব্যক্তি ও তার প্রতিপালকের মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না এবং 
এমন কোন পর্দা থাকবে না, যা তাকে আড়ল করে রাখবে। সে তার ডানে তাকাবে, তখন তার 
পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। আবার বামে তাকাবে তখনও পূর্বে 
প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আর সামনের দিকে তাকালে জাহান্নাম ছাড়া 
আর কিছুই দেখতে পাবে না, যা একেবারেই মুখের সামনে অবস্থিত। সুতরাং খেজুরের ছাল 
সমপরিমাণ হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাচার চেষ্টা কর’ (ম্নসলিম, মিশকাত হা/৫৩১৬)। 


AMIE AI ED BE UL ELE BEA IG EB Ts LEE 

SN nC SAU OW UE CAE LI 
আয়েশা ক্ম্* হতে বর্ণিত, নবী করীম স্র্ বলেছেন, ক্ব্য়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, সে 
অবশ্যই ধ্বংস হবে। (আয়েশা ক্ম্বদ্ব* বলেন) আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা কি (খীটি মুমিনদের 
সম্পর্কে) এটা বলেননি যে, অচিরেই তার নিকট হতে সহজ হিসাব নেয়া হবে। উত্তরে তিনি 


বললেন, সেটি হল শুধু পেশ করা মাত্র। কিন্তু যার হিসাব পুজ্খানুপজ্খুরূপে যাচাই করা হবে, সে 
ধ্বংস হবেই’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩১৫)। 
ES alo eG All SN BOL BE di Te) IG IG LE dor PE lf 
ah IE BLE LD Gf IAG US CS Gf iS CS GA IG DAS 
Pl es EA OD Gal Mf i SUE BEL db Ul Had sl 
Le) NS LI lh GSE ob) SP hp GSES OBL BEY Uf sls 
= Ed 
ইবনু ওমর *ঞ্ বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ন বলেছেন, (ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহ মুমিনদেরকে নিজের 
নিকটবর্তী করবেন এবং আল্লাহ নিজ বাজু তার উপরে রেখে তাকে ঢেকে নিবেন। অতঃপর 
আল্লাহ সেই বান্দাকে বলবেন, আচ্ছা বল দেখি এই গোনাহটি তুমি করেছ কি? এই গোনাহটি 
সম্পর্কে তুমি অবগত আছ কি? সে বলবে হ্যা, হে আমার প্রভু । আমি অবগত আছি । শেষ পর্যন্ত 
একটি একটি করে তার কৃত সমস্ত গোনাহের স্বীকৃতি আদায় করবেন । এদিকে সে বান্দা মনে 
মনে এই ধারণা করবে যে, সে এই সমস্ত অপরাধের কারণে নির্ঘাত ধ্বংস হবে। তখন আল্লাহ 
বলবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার এই সমস্ত অপরাধ ঢেকে রেখেছিলাম । আর আজ আমি তা 
মাফ করে তোমাকে নাজাত দিব । অতঃপর তাকে নেকীর আমলনামা দেওয়া হবে। আর কাফের 
ও মুনাফিকদেরকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে আনয়ন করা হবে এবং উচ্চেঃস্বরে এই ঘোষণা 


দেওয়া হবে- এরা তারা, যারা আপন পরওয়ারদিগারের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করত । জেনে 
রাখ, এই সমস্ত যালেমদের উপর আজ আল্লাহ্র লা‘নত’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩১৭)। 


LUE cat LETT TET eat nia EE 
bn 5 U6 Le Le B55 5 I oc 5 3s TL Locale 


Ju al J I0 lh tn and “2 UAL x Lhe tr db if Ue 
es VG eS LEC ei Sb bal UG 


A EO 

alc UT > {IG U6 UE fy EF hs 
আনাস ক্ল বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সহ OE CHEE Ee 
জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তীর 
রাসুলই ভাল জানেন তিনি বললেন, ক্ৰ্য়ামতের দিন বান্দা যে তার রবের সাথে সরাসরি কথা 
বলবে সেই কথাটি স্মরণ করে হাসছি। বান্দা বলবে, হে রব! তুমি কি আমাকে যুলুম হতে 
নিরাপত্তা দান করনি? আল্লাহ বলবেন, হ্যা, তখন বান্দা বলবে, আজ আমি আমার সম্পর্কে 
আপনজন ব্যতীত আমার বিরুদ্ধে অন্য কারো সাক্ষ্য গ্রহণ করব না । তখন আল্লাহ বলবেন, আজ 
তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হিসাবে এবং কিরামান কাতেবীনের সাক্ষ্যই তোমার জন্য যথেষ্ট । 
অতঃপর আল্লাহ তার মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা 
(কে কখন কি কি কাজ করেছো) বল । তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তাদের কৃতকর্মসমূহ প্রকাশ করে 
দিবে। এরপর তার মুখকে স্বাভাবিক অবস্থায় খুলে দেয়া হবে। তখন সে স্বীয় অঙ্গগুলিকে লক্ষ্য 
করে আক্ষেপের সাথে বলবে, হে দুর্ভাগা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ! তোরা দূর হয়ে যা! তোদের ধ্বংস হোক! 
তোদের জন্যই তো আমি আমার প্রভুর সাথে ঝগড়া করছিলাম’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩২০)। অত্র 
হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, বান্দা ধারণা করে যে, স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না। 
মানুষের এই নির্বুদ্ধিতার কথা স্মরণ করে রাসূলুল্লাহ সর হাসছিলেন। 


EA) 9% 


oe be Ed Pott Sf Se GGG J4 3 dh J Else OU vs 

SE 
আবু উমামাহ ক বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সর -কে বলতে শুনেছি, ‘আমার প্রতিপালক আমার 
সাথে এই ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য হতে সত্তর হাজার ব্যক্তিকে বিনা 
হিসাবে জার্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাদের উপর কোন আযাবও হবে না। তাদের কোন 
হিসাবও হবে নী। আবার উক্ত প্রত্যেক হাজারের সাথে সত্তর হাজার এবং আমার প্রতিপালকের 


তিন অঞ্জলি ভর্তি লোকও (অর্থাৎ আরো বহু লোক) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন’ (আহমাদ, তিরমিযী, 
ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৩২২)। 


Cs) sa Us lst SO) BE dh IL IG YG 25 5 SNF 
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পাৱা ৬০ _তাওযাঁহ ভুল কুৱত্রান ৮৪ 


Hh HLS NEG He ES A Mb Uy cs ed 
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আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ক বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ক্ব্য়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে 
জনসম্মুখে উপস্থিত করা হবে যার আমলনামা খোলা হবে নিরানব্বই ভলিয়মে এবং প্রতিটি 
ভলিয়ম বিস্তীর্ণ হবে দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত । অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আচ্ছা বল 
দেখি, তুমি এর কোন একটিকে অস্বীকার করতে পারবে? অথবা আমার লিখক ফেরেশতাগণ কি 
তোমার প্রতি যুলম করেছে? সে বলবে, না, হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস 
করবেন, তবে কি তোমার পক্ষ হতে কোন ওযর পেশ করার আছে? সে বলবে, না, হে আমার 
প্রতিপালক! তখন আল্লাহ বলবেন, হ্যা, তোমার একটি নেকী আমার নিকট রক্ষিত আছে। তুমি 
নিশ্চিত জেনে রাখ, আজ তোমার প্রতি কোন যুলুম বা অবিচার করা হবে না। এরপর এক টুকরা 
কাগজ বের করা হবে, যাতে রয়েছে, IL ELS LS IGS dd df 2g 
অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (মা‘বুদ) নেই এবং মুহাম্মাদ সর্প তার 
বান্দা ও রাসূল’ অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার আমলের ওযন দেখার জন্য উপস্থিত 
হও। তখন সে বলবে, হে প্রতিপালক! এ সমস্ত বিরাট বিরাট দফতরের মুকাবিলায় এই এক 
টুকরা কাগজের মূল্যই বা কি আছে? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর কোন অবিচার করা 
হবেনা। 
নবী করীম স্র্ছ বলেন, অতঃপর এ সমস্ত দফতরগুলি পাল্লার একটিতে এবং এই কাগজের 
টুকরাখানি আরেকটিতে রাখা হবে। তখন দফতরগুলির পাল্লা হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে এবং 
অন্য কোন জিনিস ভারী হতে পারে না’ (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৩২৪)। 
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আয়েশা কর্ম বলেন, আমি কোন কোন ছালাতে রাসূলুল্লাহ সুদ {কে বলতে শুনেছি, তিনি 
বলতেন, 5 > এ od ‘হে আল্লাহ! আমার নিকট হতে সহজ হিসাব নিন’ । আমি 


বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী শুনুন ! সহজ হিসাব কি? তিনি বললেন, আল্লাহ বান্দার (কৃত 
গোনাহসমূহের) আমলনামা দেখবেন, অতঃপর তিনি তাকে মাফ করে দিবেন। হে আয়েশা! 
জেনে রাখ, সেই দিন যার হিসাবে যাচাই-বাচাই করা হবে, সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে’ (আহমাদ, 
মিশকাত হ৷/৫৩২৭)। 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱআান ৮৫ 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) ইবনু মাসউদ খ্্ বলেন যে, রূহ নামক ফেরেশতা চতুর্থ আসমানে রয়েছেন। তিনি সমস্ত 
আকাশ, সমগ্র পাহাড়-পর্বত এবং সমস্ত ফেরেশতা হতে বড় প্রত্যহ তিনি ১২ হাজার তাসবীহ 
পাঠ করে থাকেন। প্রত্যেক তাসবীহ হতে একজন করে ফেরেশতা জন্য লাভ করে থাকেন। 
ক্ব্য়ামতের দিন তিনি একাই একটি সারিরূপে আসবেন (হাদীছটি বানাওয়াট) । 

(২) ইবনু আব্বাস খগ্ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ স্ন -কে বলতে শুনেছেন, ফেরেশতাদের 
মধ্যে এমন এক ফেরেশতাও রয়েছেন যে, যদি তাকে বলা হয় সাত আকাশ ও সাত যমীন 
আপনি এক গ্রাসে নিয়ে নিন, তবে তিনি এক গ্রাসেই সবকে নিয়ে নিবেন। তার তাসবীহ হল 
৩ ৩% ৩4% ‘আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন’ 
(হাদীছটি বানোওয়াট) । 

অবগতি 

উপরে বর্ণিত পরিস্থিতির কারণে কাফিরদের চিৎকার ও মন্তব্য, হায়! আমি যদি মাটি হয়ে 
যেতাম! আমি আদোৌ জন্ুগ্রহণ না করতাম! অথবা মৃত্যুর পর মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে 
যেতাম! পুনর্বার জীবিত হয়ে উঠার সুযোগ না হত! তাহলে কতই না ভাল হত! কারণ জন্য না 
হলে কিংবা মাটির সাথে মিশে গেলে অথবা পুনরুজ্জীবিত না হলে আজ যে আযাবের সম্মুখীন 
হয়েছি, তা হতে হত না। 


OOOOH 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্ান ৮৬ 


সূরা আন-না্যি‘আত 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৪৬, অক্ষর ৮১৭ 


Ee 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি 

(EB) EE SEL US EE SELIM LAS GY BASEN 
OE UE ls (Y) Ee (7) EEE REO LEAF 
1G C0) Ed Ce ES if CN) TBE GS OPAL EB OE C9) Ls Gila 

(08) TALL LA BE OY) Sm 55 2 LH OV TE EF Bl 
অনুবাদ : (১) যেসব ফেরেশতা ডুব দিয়ে টানে তাদের কসম। (২) যারা আত্মার বাধন 
সহজভাবে খুলে তাদের কসম । (৩) যারা দ্রুত সাতার কাটে তাদের কসম ৷ (8) তারপর তারা 
(হুকুম পালনে) একে অপরকে ছাড়িয়ে যায়। (৫) এরপর প্রত্যক কাজের ব্যবস্থাপনা করে। (৬) 
যেদিন ভূমিকম্পের ধাক্কা প্রবলভাবে কাপিয়ে তুলবে (৭) তারপর আসবে আর একটি ধাক্কা । 
(৮) কতক হৃদয় সেদিন ভয়ে কাপতে থাকবে । (৯) তাদের দৃষ্টি সমূহ ভীত-সন্তস্ত হবে। (১০) 
এ লোকেরা বলে, আমাদেরকে কি সত্যিই আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে? (১১) আমরা 
যখন পঁচাগলা অস্থিতে পরিণত হব। (১২) তারা বলে, এ প্রত্যাবর্তন তো বড় ক্ষতির ব্যাপার 


হয়ে দাড়াবে । (১৩) অথচ এটা শুধুমাত্র একটি প্রবল আকারের ধমক । (১৪) এবং সহসাই তারা 
উপস্থিত হবে একটি খোলা ময়দানে । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

৩৮১) - ৩১৮ £৭ ইসমে ফায়েল, একবচন ২% 59 অৰ্থ- উৎপাটনকারী । মাছদার ৮: বাব, 
০/2 অর্থ- যারা টেনে বের করে। যেমন এরও ৮ পেল £ অর্থ- বস্তুকে তার স্থান থেকে 
উৎপাটন করল, টেনে বের করল। 

&:2- শব্দটি বাব &- -এর মাছদার ৷ অর্থ- ডুব দেয়া । যেমন 50 5% অর্থ- পানিতে ডুব 
দিল, ডুবে গেল৷ £১ ৩ 524 অৰ্থ- গভীরভাবে ঘুমালো, অচেতন হল । 

lbsl- ৩১ ৭ ইসমে ফায়েল, মাছদার (৮:5 বাব 7 অর্থ- যারা মৃদুভাবে বাধন 
খুলে। যেমন 554]৷ ৮% অর্থ- গিট খুলল । ২৮,0 বহুবচন, 45 অৰ্থ- ফস্কা গিরা, হালকা 
বাধন। 


পারা ৩০ তাওযীহ্ল কুৱআন ৮৭ 


obull- ৩১% £৪ ইসমে ফায়েল, মাছদার ‘০ বাব = অর্থ- যারা সীতার 
কাটে । £৮ অভিজ্ঞ সীতারু । 5: সীতার । যেমন £4 ৫ ০ অর্থ- সে পানিতে সীতার 
কাটল । 

sly ৩১ ০ ইসমে ফায়েল, মাছদার ৫. বাব 5 অর্থ- যারা অপরকে ছাড়িয়ে 
যায় । যেমন 0 1% অর্থ- বিষয়টির দিকে সে তাকে ছাড়িয়ে গেল। ৮ 2 অর্থ- 
সীতার প্রতিযোগিতা । 

৩794-৩5 ৬৭ ইসমে ফায়েল, মাছদার 17 বাব [= অর্থ- যারা ব্যবস্থাপনা করে। 
যেমন 73 অর্থ- পরিচালনা করল, ব্যবস্থা করল । 

1% বহুবচন 7", অৰ্থ- বিষয়, ব্যাপার ৷ %0-এর বহুবচন "4% অর্থ- আদেশ, নির্দেশ । 
£-একবচন, বহুবচন £4 অৰ্থ- দিন, দিবস । সূরা গাশিয়ার -এ'১ দ্রব্য । 

x - _3৬ ৩১৮ এ, মুযারে, মাছদার 5 বাব 4 অর্থ- প্রবলভাবে কেঁপে উঠবে। 
যেমন ২%, অর্থ- তাকে প্রবলভাবে কীপাল, প্রকম্পিত করল । ১7 অর্থ- কম্পন, শিহরণ । 
£!7]|- ৩5% ১৮, ইসমে ফায়েল, অৰ্থ- কম্পনকারী, ক্য়ামত দিবসের শিঙ্গার প্রথম ফুঁক । 
~~ ৮ ৩5১ ৮) মুযারে, মাছদার ১ বাব £- অর্থ- পিছনে চলে, অনুকরণ করে। 
যেমন «5 অর্থ- তার পিছনে চলল, তাকে অনুকরণ বা অনুসরণ করল । & একবচন, বহুবচন 
EE অর্থ- অনুবতী, অনুগামী । এড একের পর এক হল, ধারাবাহিক হল । 

31- ৩১% ১৮, ইসম ফায়েল, মাছদার ৬১, বাব 7 পিছনে আরোহণকারী ৷ যেমন $57 
অর্থ- তার পিছনে আরোহণ করল। "১, অর্থ- সহ আরোহী, রিজার্ভ সৈন্য । £31 অর্থ- 
অনুগামী, শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁক । | 
£5 একবচনে {_; অর্থ- হৃদপিণ্ড, অন্তর, মন। 5 অর্থ- আন্তরিকভাবে, আন্তরিকতার 
সাথে। | 

£1)- ৩55 এ) ইসমে ফায়েল, মাছদার 5. বাব > অর্থ- অন্তর কম্পিত হল । 
১ঞ- একবচনে এ অর্থ- চক্ষু, দৃষ্টিশক্তি, বোধশক্তি। যেমন =| ছশ অর্থ- চোখের 
পলকে । 


Ll _ ৩১$০ 4০/১ ইসমে ফায়েল। মাছদার ৫১% £ বাব এ অৰ্থ- ভীত হয়, অ অনুগত হয় । 

যেমন {9 $2 অর্থ তার দৃষ্টি অবনত হল। ১/4 £5 অর্থ- সে তার দৃষ্টি নামিয়ে নিল, 

জিনত কল: 0 আ যাত যয 

hE ০ 5১ ০8 মুযারে, মাছদার ১'% বাব 74 অর্থ- তারা বলে, উচ্চারণ করে। /'% 
বহুবচন .)/% অর্থ- বাণী কথা, বক্তব্য । 

৩332-5৮ ০৯ ইসমে মাফ‘উল, মাছদার ১) বাব 4 অর্থ- ফেরৎ দেয়া হয়েছে, রোধ 

করা হয়েছে। যেমন 4% 5% 5! অর্থ- উল্টো পায়ে ফিরল । 

541-৩55 এ; ইসমে ফায়েল। বহুবচন 5 মাছদার 1% বাব ০7> অর্থ- প্রথম 

অবস্থায় ফিরে যায়। যেমন 4/৮ 5 £১ অর্থ- যে পথে এসেছিল সে পথেই ফিরল, পূর্বের 

কাজে আবার ফিরে আসল । 

_ এ ত মাষী, মাছদার যর a 

৬০ একবচনে 1% অর্থ- হাড়, অস্থি । ০৮%] 8% অৰ্থ- কংকাল 

5 - ৩০ [| মাছদার 17১4 বাব ০০ অর্থ- ক্ষয়্রাপ্ত, পঁচা, নষ্ট । যেমন- El 

অর্থ- ক্ষয়প্ৰাপ্ত হল, পঁচে গেল। 

$$_একবচন, বহুবচন 1% অর্থ- পুনরাবৃত্তি, প্রত্যাবর্তন । যেমন (9% 5 অর্থ- পুনঃ পুনঃ 

হল, পুনরায় ঘটল, পুনরাবৃত্তি হল। 5% 955 অর্থ- বারংবার করল, বার বার করল । 

£74 ৩5% এ; ইসমে ফায়েল, মাছদার 47.4 7-৩ বাব £০ অর্থ- ক্ষতিগ্রস্ত । যেমন 

£55 ঘ অৰ্থ- হায় সৰ্বনাশ! 

$/>5- বাব 7 -এর মাছদার, অর্থ- ধমক, হুংকার, ঝটকা, তিরস্কার । যেমন 3,55 তাকে 

চিৎকার করে তাড়িয়ে দিল। >!) অর্থ- বাধা দানকারী, তিরস্কারকারী । 

$75.11 ৩55 >!) ইসমে ফায়েল। বহুবচন ৯/১. মাছদার 1,4 বাব £০ অর্থ- রাত্রী 

জাগরণকারী, জনমানবহীন সমতল ভূমি। যেমন |) (4 অর্থ- রাত্রি জাগরণ করল। 


জনমানবহীন সমতল ও বিস্তৃত ভূমিতে মুসাফির যেহেতু আতংকে বিন্দ্রি রাত কাটায়, তাই 
সমতল ও বিস্তৃত ভূমিকে $৯, বলে নামকরণ করা হয়েছে। 


বাক্য বিশ্লেষণ 


পান্রা ৩০ তাও্যীহল কুৱআন ৮৯ 
(5-0) EL SELIG EL Eli bts lst Ee G50 


1% ৩০1724৬- (0) কসমের অর্থ ও জার প্রদানকারী অব্যয়। (০৮১5) $19 কসমের 
মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে উহ্য (3) ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। (৬,2) ৩৮,5 


2 
20 AAA 


হতে হাল এবং পরের গুলো মাফ‘উলে মুত্লাক। 1%: ৩174৬ পর্যন্ত সব পূর্বের উপর 
আতফ ৷ 17% শব্দটি ৩7৩৬ হতে মঙাফ‘উলে বিহী। এ কসমগুলির ॥-$ (15> উহ্য 
রয়েছে। আর তা হচ্ছে 44০ % 4 । 


(৬) 15 2540 84- (%) যরফে যামান, পূর্বের ॥-$ ০1)৯-এর সাথে মুতা‘আল্লিক । 
555 ফে'লে মুযারে, 1% ফায়েল। এ জুমলাটি স্থান হিসাবে £'/-এর মুযাফ ইলাইহি । 


(৭) &১। &%- জুমলাটি :515৷ হতে হাল । &ঠ ফো'লে মুযারে, (&) মাফ'উলে বিহী । 
3 5 ফে‘লের ফায়েল। 


(৮) 42) ১০১ ৬০:১৮- (৩০১5) মুবতাদা ৷ 4%: যরফটি :5=19-এর সাথে মুতা‘আল্লিক 


(9) ১ -এর খবর । 


z z 
AR OOF “4,7 of 


(৯) 5৮ ৮১- (৮১৩) মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা, £৮ এর খবর । 
(১০) 5754 $3344 4 ৩%,,%- জুমলাটি উহ্য (১) মুবতাদার খবর ৷ ৩%;ধ ফে'লে 
মুযারে, যমীর ফায়েল, () 69 £4 ‘অস্বীকারমূলক প্রশ্ন প্রকাশক অব্যয়’ । ৩] হরফে 
মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, (6) ৩]-এর ইসম ৷ (0) অন্যয়টির নাম ২55: ( যে £১ - £4] থেকে 
সরে %-এর শুরুতে গড়ে যায়। '-|-এর শুরুতে ৩| যুক্ত হওয়ার কারণে তাকে 5% 3১ 
‘লামে মুযহালাকাহ বলে’ তবে ৩]-এর খবর যখন ৩]-এর ইসমের পূর্বে উল্লেখিত হয়, তখন 
আবার £১ অব্যয়টি স্বস্থানে ফিরে আসে। যেমন 1 ১ (2 1 4 দত ০ ৩) 


40 40,7 


(022%) ৩] -এর খবর, (73৬4 5) ৩%১';১:-এর সাথে মুতা‘আল্লিক । 


(55) 2 i Libs ৰ ls- _ ( LL Lo ভাৰা 3 Ee. EES 
ফে'লের সাথে যুতা'আল্লিক, ে ফেলে নাকেছ, মাযী ৷ (6) যমীর ফে'লে নাকেছের ইসম। 
i (৮০ মাওচ্বুফ ও ছিফাত মিলে এর খবর । 


(১২) ১,০৮ $5 13) ৩; 1515 এটি জুমলা মুস্তানিফা ৷ (45) মুবতাদা, |) হরফে জওয়াব । 

(555) ৩-এর খবর, (১,০৮) $$-এর ছিফাত ৷ এ বাক্যটি !'%-এর J, । 

(১৩) £4415 57৯5 (=> ৰড (0) হরফে আতেফা ৷ ৩] হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, (৮) 

31 (=) মুবতাদা, 5,৯5 খবর ৷ (5414) 5/>5-এর ছিফাত । 

(১৪) 5/৯. :4153- (0) হরফে ফাছীহা সূরা মানের 5:৬ দ্টব্য। (3) শুঞ্ে বা 

আকস্মিকতা জ্ঞাপক অব্যয়। ৯ মুবতাদা, (=) উহ্য ৩/5১4 ফে'লের সাথে 

মুতা‘আল্লিক হয়ে খবর । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সুরার প্রথম দু’'আয়াতে ফেরেশতাগণ কিভাবে মানুষের আত্মা টেনে বের করেন, তা বলা 

হয়েছে । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 

Ed LSC be Af gif Lol LN oA ob 3 OY 3 SH YH 
OEE lf LB EST BEd TE dl SE OWE ois Cy Oh CME Od 

‘হে নবী! আপনি যদি অত্যাচারীদের দেখতেন যখন তারা মৃত্যু কষ্টে পতিত হয়, ফেরেশতাগণ 

তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, তোমরা তোমাদের আত্মা বের করে দাও । ফেরেশতাগণ এ 

সময় বলে, আজ হতে তোমাদেরকে প্রতিফল স্বরূপ অপমানজনক শাস্তি দেয়া হবে। আর 

অপমানজনক শাস্তির কারণ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি অসত্য আরোপ করতে এবং অহংকার 

করে তার আয়াত সমূহ এড়িয়ে চলতে’ (আন'‘আম ৯৩) । 

তিন নম্বর আয়াতে ফেরেশতাদের বিশ্বলোকে দ্রুতগতিতে সাতার কাটার কথা বলা হয়েছে। 

আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 552424 ৩5 9% ‘সবকিছু নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে' 


(আম্বিয়া ৩৩)। ইবনু আব্বাস + বলেন, মুমিনের আত্মাসমূহ আল্লাহ্র সাক্ষাতের আশায় 
বিশ্বলোকে সাতার কেটে চলে (কুরতুবী) । অনেকেই বলেছেন, এগুলি ফেরেশতা নয় বরং এগুলি 
তারকাসমূহ, যা নিজ নিজ কক্ষে সাতার কাটে । আর এটাই হচ্ছে সূরা আশ্বিয়ার অত্র আয়াতের 
অর্থ । আতা ইবনু আবী রাবাহ বলেন, এগুলি হচ্ছে নৌকা যা পানিতে সাতার কাটে (তাফসীর 


পারা ৩০ _তাওযাঁহুল কুৱআন ৯১ 


ইবনে কাহীর)। ৬ ও এনং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘যেদিন ভূমিকম্পের ধাক্কা কাপিয়ে তুলবে 
তারপর আসবে আর একটি ধাক্কা’ । মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


EEE EE NEE SEE CAE AT 0 § 0 Re Pe Ls Lob EEE 
02 BES 2 
‘আর সেদিন সিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। তৎক্ষণাৎ আকাশ ও যমীনে যা আছে সকলেই মারা 


যাবে। তবে আল্লাহ যাদেরকে জীবিত রাখতে চান। তারপর আর একবার সিংগায় ফুঁৎকার দেয়া 
হবে এবং সহসা সবাই জীবিত হয়ে দেখতে আরম্ভ করবে’ যা 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, SF ELL A UR * ১ ৮০ ‘এ লোকেরাও শুধু 
একটি বিকট শব্দের অপেক্ষায় রয়েছে, যার পর দ্বিতীয় কোন শব্দ হবে না’ (ছোয়াদ ১৫) ৷ আল্লাহ্‌ 
অন্যত্ৰ বলেন, C51 55 ESS Jilly LINN lL SI Lf Sra) s 3 


‘যখন একবার সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং ভূ-তল ও পর্বতমালাকে উপরে তুলে এক আঘাতে 


due ete 


চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে’ (হাক্কা ১৩-১৪) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, Jimi UN x PY 


‘যেদিন যমীন ও পর্বতসমূহকে কীপিয়ে তোলা হবে’ (মষ্যান্মিল ১৪)। আয়াতগুলিতে ব্ন্য়ামতের 
বাস্তব বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


7 #7007 oo 4 
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তুফাইল ইবনু ওবাই ইবনে কা'ব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সরু বলেছেন, ‘প্রবল বেগে একটি কম্পন আসবে, তারপর বিকট শব্দে আর একটি 
ধাক্কা আসবে। এতে সকল মৃত প্রাণী জীবিত হবে। একজন লোক বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
আপনি কি মনে করেন আমি যদি আমার ছালাতের সবটুকুই আপনার নামে দরূদ পড়ি? তখন 
রাসুলুল্লাহ স্ন বললেন, তাহলে তোমার ইহকাল-পরকালের সব চিন্তার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট 
হবেন’ (আহমাদ, হাদীছ হাসান, ইবনু কাছীর, সুরা আহযাব ৫৬) । 


EEG Jl SF CAS BLE dl TT UE U8 af LG XS 3 il of 


2 A 42 07 27007 


Eh JG a Ss so B10 A ili) sls J es hl 55 li 
ENE ECLA SEEN CG 
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TET A ets ০০ তাোওযীহল কুৱআন mmm 
EEN SOULE 
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তুফাইল ইবনু ওবাই ইবনে কা'ব ক্র্গ্ঃচ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, একদা 
রাসুলুল্লাহ শ্রদ রাতের তিন ভাগের দু’ভাগ পার হওয়ার পর উঠলেন তারপর বললেন, হে মানুষ! 
তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর। কথাটি তিনি দু’বার বললেন । প্রবলবেগে একটি কম্পন হবে, 
তারপর একটি বিকট শব্দ হবে। এতে সব প্রাণী জীবিত হবে। ওবাই ক্ল? বলেন, হে আল্লাহ্র 
রাসূল হুঁঠু ! আমি আপনার উপর বেশী দকদ পড়তে চাই। আমি আমার ছালাতের কত অংশ 
দরূদ পড়ব? রাসুলুল্লাহ ত্র বললেন, তোমার যা ইচ্ছা । আমি বললাম, এক-চতুৰ্থাংশ সময়? 
তিনি বললেন, তোমার যতটুকু ইচ্ছা । কিন্তু যদি আরো বাড়াও তবে ভাল । আমি বললাম, অর্ধেক 
সময়? তিনি বললেন, তোমার যা ইচ্ছা । তবে আরো বৃদ্ধি করলে ভাল । আমি বললাম, দুই- 
তৃতীয়াংশ সময়? তিনি বললেন, তোমার যা ইচ্ছা । তবে আরে বৃদ্ধি করলে ভাল । আমি বললাম, 
আমার সবটুকু সময় আপনার উপর দরূদ পাঠে লাগাব। তিনি বললেন, তাহলে তো দরদ 
তোমার চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবে। তাহলে আল্লাহ তোমার সব পাপ ক্ষমা করবেন’ (হাদীছ হাসান, 
ইবনু কাছীর, সুরা আহযাব ৫৬)। 

আল্লাহ অত্র সূরার ১৩-১৪নং আয়াতে বলেন, ক্ব্য়ামত হচ্ছে একটি প্রবল আকারের ধমক এবং 
মানুষ সহসাই একটি খোলা ময়দানে উপস্থিত হবে। আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ৯১ ৮ 
ড 443% ‘তখন তাদের চক্ষু ভীত সন্ত্রস্ত হবে। অপমান তাদের ঘিরে ধরবে’ (কালাম ৪৩)। 


আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন, 5 yd EE SN ll rs hl I rn 
‘তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও, যেদিন যমীন ও আসমানকে পরিবর্তন করে অন্য রকম করে 
দেয়া হবে এবং সবকিছু পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে’ (ইবরাহীম ৪৮) । 

আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 5% 9 ০ 55 IG ELSE il I Jl of 
EY se G8 ‘এ লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে, সেদিন এ পাহাড়গুলি কোথায় 


বিলীন হয়ে যাবে। হে নবী! বলুন, আমার প্রতিপালক এগুলিকে ধূলিকণায় পরিণত করে উড়িয়ে 
দিবেন। আর যমীনকে এমন সমতল ধুসর ময়দানে পরিণত করবেন যে, তুমি তাতে কোন উচু- 


নীচু এবং বক্তা দেখতে পাবে না’ (তৃহা ১০৫-১০৭) আল্লাহ অন্যত্র বলেন, J 2 
of te 12 Lb LAUESS 54 20 5 ‘যেদিন আমি পাহাড়-পৰ্বত চলমান করব 
সেদিন তোমরা যমীনকে সম্পূর্ণ অনাবৃত দেখতে পাবে। আর আমি মানুষকে এমনভাবে ঘিরে 
একত্র করব যে, আগের ও পরের কেউ ছাড়া পড়বে না’ (কাহ্‌ফ ৪৭) ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ?' 


পারা ৩০ তাওযাীহ্তল কুৱআন ৯৩ 


সেদিন তোমরা তার প্রশংসা করতে করতে তার ডাকে বের হয়ে আসবে। তখন তোমাদের 
ধারণা হবে যে, আমরা খুব অল্প সময় এ অবস্থায় পড়ে রয়েছি’ (ইসরা ৫২)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, /25৮ হে 5০9 ১| ৬%% ৮9 ‘আর আমার ক্্য়ামতের সিদ্ধান্ত একটি একক ও 
চূড়ান্ত, যা নিমিষের মধ্যে কার্যকর হবে’ (কামার ৫০) । 
এ মর্মে আছার সমূহ 
ইবনু আব্বাস খল বলেন, $৯4 অর্থ সম্পূর্ণ পৃথিবী । কাতাদা (রহঃ) বলেন, $7৯ অর্থ 
পৃথিবীর উপর অংশ । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 5,৯4 অর্থ উপরের অংশকে নীচে করা হবে এবং 
নীচের অংশ উপরে করা হবে। তিনি বলেন, তা হবে সমতল যমীন ছাওরী (রহঃ) বলেন, 
£74 হচ্ছে, সিরিয়ার যমীন। ওছমান ইবনু আতিকা (রহঃ) বলেন, $7৯! অর্থ বাইতুল 
মাকদাসের যমীন। ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ বলেন, $৯4! হচ্ছে বাইতুল মাকদাসের পাশের 
এক যমীন । কাতাদা একথাও বলেন, 5,৯4! হচ্ছে জাহারাম। এসব মন্তব্যগুলি নিশ্চিত নয়। 
সঠিক এটাই যে, তা হচ্ছে যমীনের উপরের অংশ (ইবনু কাছীর)। 
অবগতি 
মঙ্ধার কাফিররা ক্ব্য়ামত একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে করত । প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে 
তাদের সঠিক কোন জ্ঞান ছিল না। এ কারণেই তারা রাসুলুল্লাহ সহ -কে ঠাট্টা-বিদ্রপ করত । 
অথচ ক্ৰ্য়ামত সংঘটিত করা আল্লাহ্র কাছে কোন কঠিন কাজ নয়। এ কাজের জন্য আল্লাহকে 
বড় কোন প্রস্তুতি গহণ করতে হবে না। এর জন্য একটি ধাক্কা বা ঝাকুনি যথেষ্ট । তারপর আর 
একটি ধাক্কা । এরপর পরই মানুষ নিজেকে জীবিত দেখতে পাবে। পুনরায় ফিরে আসাকে মানুষ 
যতই ক্ষতিকর মনে করে না কেন এবং যতই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে না কেন। ক্র্য়ামত 
ঘটবেই ৷ মানুষের পুনরুত্থান হবেই । এ থেকে মানুষ নিষ্কৃতি পাবে না। একে মানুষ ঠাট্টা-বিদ্রপ 
করে রুখতে পারবে না । 
OEE NES ATE FEI BLE LMI OBL EEUU 
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অনুবাদ : (১৫) আপনার নিকট কি মুসার ঘটনার খবর পৌছেছে? (১৬) যখন তার প্রতিপালক 


তাকে পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় ডাকলেন । (১৭) ডেকে বললেন, আপনি ফিরাউনের নিকট যান, 
সে সীমালংঘন করেছে। (১৮) তাকে জিজ্ঞেস করুন, তুমি কি পবিত্রতা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক? 


পারা ৩০ তাওযাীহ্তল কুৱআন ৯8 


(১৯) এবং আমি কি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথ দেখাব? যেন তুমি তাকে ভয় কর। 
(২০) অতঃপর মুসা (ফিরাউনের নিকট গিয়ে) তাকে বড় নিদর্শন দেখালেন। (২১) কিন্তু 
ফিরাউন মূসাকে অস্বীকার ও অমান্য করল । (২২) অতঃপর চালবাজি করার ইচ্ছায় পিছনে ফিরে 
গেল। (২৩) এবং লোকদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে সম্বোধন করে বলল, (২৪) আমিই 
তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিপালক । (২৫) পরিশেষে আল্লাহ তাকে আখিরাত ও দুনিয়ার 
আযাবে পাকড়াও করলেন । (২৬) নিঃসন্দেহে ভয় করে এমন ব্যক্তির জন্য এতে বড় উপদেশ 
রয়েছে। 

শব্দ বিশ্লেষণ 

- ০3৬ 5১০ ১০9 মাযী, মাছদার ঘর] বাব 7৮ অর্থ আসল । যেমন $র্ অর্থ- তার 
কাছে আসল । 4 $্ত্থ- উপস্থিত করল, আনল । 

৩5- একবচন, বহুবচন ৬;১৬ অর্থ- কথা, খবর, বর্ণনা । বাব 45 ও 5 থেকে 
অর্থ- কথোপকথন, আলাপ-আলোচনা করা । বাব থেকে অর্থ হবে কোন বিষয়ে অবহিত 
করা । 

550- 5৬ 9 ০, মাধী, মাছদার $15 বাব 4৮ অর্থ ডাক দিল, আহ্বান করল। 


যেমন £4 ৪5% অর্থ- পরস্পরকে আহ্বান করল। cw একবচন, বহুবচন ls অর্থ- ডাক, 
আহ্বান । 

০)- বহুবচন ২০05, অৰ্থ- প্ৰতিপালক ৷ ১০ খু, অৰ্থ- গৃহিণী । 

31/- মূলে ছিল 53% বহুবচন {১';[ অৰ্থ- উপত্যকা, দু’পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি । 
“421-5১০ ১০, ইসমে মাফ‘উল, অৰ্থ- পবিত্ৰ । বাব = হতে অৰ্থ- পবিত্ৰ করা, বড়ত্ব 
বৰ্ণনা করা । | 

৩%৮- তুয়া, সিরিয়ার একটি উপত্যকার নাম । 

ঞ- 72৮ 54৮ 4৮, মাছদার (৮১ বাব = অর্থ- আপনি যান। যেমন (৯১ অর্থ- গমন 
করল । (১ অর্থ- তাকে নিয়ে গেল। 5 অর্থ- তাকে নিয়ে গেল। UU; (০১ অৰ্থ- 
আসা-যাওয়া । {৮১ £% অর্থ- আসা-যাওয়া । 

এ6- ০৬ 54 ০; মাযী, মাছদার (৮১ বাব । অর্থ- সীমালংঘন করল। 
ইসমে ফায়েল, ‘sll বন্বচন ১৬৮ অর্থ- সীমালংঘনকারী, স্বেচ্ছাচারী । 

7 ৮৯৮ 54৮ |) মুযারে, বাব মূল অক্ষর ',55 মাছদার (5 অর্থ- তুমি পবিত্র 
হবে, বিশুদ্ধ হবে। 


tes cassie DEE TE atin le 
A- 9 ৩০ মুযারে, মাছদার ৮ বাব ০5 অর্থ- আমি পথ দে দেখাব। যেমন ৩৯ 
5৬ অর্থ- পথ দেখাল, পথের নির্দেশ দিল। 

এ +০৮ 5৮ >|} মুযারে, মাছদার > বাব £০ অর্থ- তুমি ভয় কর। যেমন $৯ 
অর্থ- তাকে ভয় করল । 

,- ০3৬ ৮ ০, মাষী, মাছদার £119 50 অর্থ- দেখাল । যেমন ৬% 317 অর্থ- তাকে 
দেখাল, অবলোকন করাল । Oo 

খু0৷-একবচন, বহুবচন খা {5 অর্থ- নিদর্শন, চিহ্ন, শ্লোক, আয়াত । 

৩750|- ৩১% ৮; ইসমে তাফযীল, বহুবচন ৩757 5 অৰ্থ- বড়, বৃহত্তম । এর 
মুআন্নাছ। বাব £%5 থেকে অর্থ বড় হল, বৃহৎ হল। £45 অৰ্থ- বড়ত্ব বা অহংকার । 

০4- ০5৬ 5০ ৮) মাষী, মাছদার (বর বাব (= অর্থ- অস্বীকার করল। যেমন 
Al ০ অৰ্থ- বিষয়টি অস্বীকার করল । 

এ০- তত 5১০ ১০, মাযী, মাছদার ০৮+ 4% বাব ০7৮ অৰ্থ- অবাধ্য হল, 
নাফরমানী করল । যেমন « EEE sles এ অৰ্থ- পাপ, 
অবাধ্যতা, বিরোধিতা । 5৮৬ অর্থ- পাপী, অবাধ্য । বহুবচন 5০ । 

73- ০5৬ 5 এ) মাষী, মাছদার ।১১%। বাব 0৬] অর্থ- মুখ ফিরিয়ে নিল। যেমন 7 
4% অর্থ- প্ৰস্থান করল, মুখ ফিরিয়ে নিল। 

এ লে 5১০ ০) মুযারে, মাছদার (= বাব অর্থ চেষ্টা করে। 

০5- 5৮ 5১০ ১০, মাধী, মাছদার 1/5 বাব ০/2 ও 7-4 অর্থ- একত্র করল । যেমন 
"27> অর্থ- তাদের একত্র করল, সমবেত করল । 

450 4 ১, ইসমে তাফযীল, মাছদার 1১ বাব 7 অর্থ- সর্বশ্রেষ্ঠ । 

5 ০5৬ 54 ১, মাযী, মাছদার 45 বাব £4 অর্থ- ধরল, গ্রহণ করল । যেমন $4 
অর্থ- তাকে ধরল, বন্দি করল। 55% > 5% 345 অর্থ- অতর্কিতে তাকে ধরল, 43 ১ 


অর্থ- তাকে তার পাপের সাজা দিল। 0 
4- শব্দটি ইসম। অৰ্থ- শাস্তি, দৃষ্টান্তমূলক শাত্তি, দৃষ্টান্ত 


$,=U|-একবচন, বহুবচন =,>0/ অৰ্থ- আখেরাত, পরকাল, পরবর্তী সময় । 


0 একবচন, বহুবচন 9 অৰ্থ- দুনিয়া, ইহকাল, পূর্ববর্তী সময় । 

57e- একবচন, বহুবচন '/ অর্থ- শিক্ষা, উপদেশ । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৫) = ২০% 9 []5- (5) ইস্তিফহাম ত্বাকরীরী অর্থাৎ প্রশ্নকৃত বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত 
ও প্রমাণিত করা এবং সম্বোধনকৃত ব্যক্তি হতে স্বীকৃতি দাবী করা উদ্দেশ্য । ৰ ফে'লে মাযী। 
(%) মাফ‘উলে বিহী ন ফায়েল ৷ (2) ৩%-এর মুযাফ ইলাইহি । 

(১৬) 2 il SE 0 ASH ১- 6) যরফ পূর্ববর্তী ০১ ৩%-এর সাথে 
মুতা‘আল্লিক । ৫5 ফেলে মাযী, ($) মাফ‘উলে বিহী । (4) ফায়েল ৷ (zh) 55 ফেলের 
সাথে মুতা'আল্লিক। (35) শব্দটি মূলে এ3৷5)' ছিল। £4 অনৰ্যয়টি বিলুপ্ত করা হয়েছে। 
(Er) A -এর ছিফাত, (5১) ১1) হতে বাদল । 

(১৭) 5) 0 el - জুমলাটি উহ্য (J৬)-এর J, ন ফেলে আমর,যমীর 
ফায়েল, (১১৮% ০) ৯3]-এর সাথে মুতা'আল্লিক, () ৩]-এর ইসম, £৮ ফেলে মাধযী, 
উহ্য যমীর ফায়েল । ৮ জুমলায়ে ফেলিয়া ৩]-এর খবর । 

(১৮) 5 LS ‘[%-_ (3) হরফে আতিফা, '; ফেলে আমর, উহ্য যমীর ফায়েল। 
(() অক্ষরটি এখানে "৮ তথা কোমলভাবে আবদার করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়েছে। এ 
উহ্য (45) মুবতাদার খবর, $5 ৩ উহ্য মুবতাদার সাথে মুতা‘আল্লিক। 5 ফে'লে 
মুযারে ৷ 

(১৯) ৯% ৩, এ 2448,- (6) হরফে আতিফা, 54 ফে'লে মুযারে, উহ্য (6 যমীর 
ফায়েল, (9) মাফ'উলে বিহী। (4 5) ৯-এর সাথে মুতা‘আল্লিক ৷ জুমলাটি ($5) 
জুমলায়ে ফে'লিয়ার উপর আতফ ৷ (03) হরফে আতিফা, £5 ফেলে মুযারে, উহ্য 
যমীর ফায়েল। 

(২০) 670 4/0। 6- (0) হরফে আতিফা ৷ ৫ ফে'লে মাযী, উহ্য 7১ যমীর ফায়েল, (3) 
মাফ‘উলে বিহী ৷ ধু দ্বিতীয় মাফ‘উলে বিহী, ESD ্ঠ৷-এর ছিফাত । 


OO ota TOTES TU asics Hania! 
(২১) ০9 23593- পূর্বের উপর আতফ । 


2 


(২২) 4 73 4- (=) হরফে আতিফা বিলম্ব বুঝানোর জন্য আসে । (3 ফে'লে মাষী, 
যমীর ফায়েল। (4) ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। (45) জুমলা ফে'লিয়াটি %১খএর 
যমীর হতে হাল। 

(২৩) ৫5১ 7554- (2) হরফে আতিফা, 25 ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। এখানে $= 
শব্দটি বহুবচন, এর একবচন > মাফ‘উল উহ্য রয়েছে। (2) হরফে আতিফা । 20 ফেলে 
মাষী, যমীর ফায়েল। | 

(২৪) 50 97, 4 5- (2) হরফে আতিফা ৷ 0 ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল মিলে 
4% 1 (4) মুবতাদা, $5 খবর । (50) 4/5-এর ছিফাত ৷ এ জুমলাটি J'%-এর J । 
(২৫) ১,৮, a 7 এ। 556 (0) হরফে আতিফা। ১ ফেলে মাযী, (3) 
মাফ'‘উলে বিহী, (১) ফায়েল। (0) 5 ফে‘লের মাফ‘উলে মুত্লাক, (=U) 0-এর 
মুযাফ ইলাইহি, (50) 5/>U|-এর উপর আতফ । 

(২৬) 5১4 4 57:5 ৩১ :9৩]- (৩) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, (54১ 5) উহ্য 
(552%) শিবহ্থু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে (৩])-এর খবরে মুকাদ্দাম। (!) লামে 
মুযহালাকা ৷ যে লামে ইবতেদা নিজ স্থান তথা | থেকে সরে >-এর শুরুতে গড়ে যায় তাকে 
লামে মুযহালাকা বলে। আর ইসম এর শুরুতে ৩) যুক্ত হওয়ার কারণেই এটা ঘটে থাকে। তবে 
খবর যখন ইসম-এর পূর্বে আসে, তখন আবার () অব্যয়টি আপন স্থানে ফিরে আসে । (7:9) 
৩|-এর ইসমে মুআখখার । (0) হরফে জার, (2) মাজরূর, £৯ ফে'লে মুযারে, যমীর 
ফায়েল। শব্দটি মূলে ছিল (১5 )-এর ($) যমীর মাফ‘উলে বিহী। এ জুমলাটি (4) ইসমে 
মাউছুলের ছিলা । £5 এ! জুমলাটি উহ্য *6-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে $):০-এর ছিফাত ৷ 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 

EON LEED SAT IN OE A SEI 


Ss Vel sk i ঠা 


পারা ৬০ তাওযীত ভুল কুৱতআান ৯৮ 


‘আর আপনি মুসার খবর কিছু পেয়েছেন কি? যখন তিনি একটি আগুন দেখতে পেলেন এবং 
নিজের পরিবারকে বললেন, একটু অপেক্ষা কর সম্ভবত তোমাদের জন্য কিছু আগুন নিয়ে আসব 
অথবা এ আগুনের কাছে আমি পথের দিশা লাভ করব’ (ত্বহা ৯-১০) । 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, $$ ১ ১) dL ls sl YS U9 ‘আল্লাহ মুসাকে ডাক 
দিয়ে বললেন, হে মুসা! আমি আপনার প্রতিপালক । আপনি জুতা খুলে ফেলুন । আপনি এখন 
তুওয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় উপস্থিত হয়েছেন’ (তৃহা ২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, + 5 
Sb os 5 ৯১ 750 রা ‘আমি আপনাকে আমার বড় বড় নিদর্শন সমূহ 
দেখাব। এখন আপনি ফেরাউনের নিকট যান। সে বড় অহংকারী ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে' (ত্বহা 
২৩-২৪) ৷ আল্লাহ আরো বলেন, Us il Lh ১ ৩5% ‘আর লৌহ শলাকা 
ধারী ফিরাউনের সাথে আপনার প্রতিপালক কিরূপ আচরণ করেছেন, যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
বিদ্রোহ ও সীমালংঘন করেছিল’? (ফজর ১০-১১) । 

আল্লাহ আরো বলেন, টের টু রি র্য  05 555 6 3) 5 Sh 
‘আপনারা দু'জন (মূসা ও হারূন) ফিরাউনের নিকটে যান। কেননা সে বিদ্রোহী ও 
সীমালংঘনকারী হয়ে গেছে। তার সাথে নমভাবে কথা বলবেন, সম্ভবত সে নছীহত কবুল করতে 
পারে কিংবা ভয় পেতে পারে’ (তৃহা ৪৩-৪৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, cs EY 
A ea aa Li asa Ed tl 
‘হে জাতীয় নেতৃবৃন্দ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কেউ মা'বূদ আছে বলে আমি জানি না। হে 
হামান! ইট তৈরী কর আর আমার জন্য একটি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। আমি উচ্চে আরোহণ 
করে দেখতে চাই মুসার মাবুদ কোথায় আছেন’ (কাছাছ ৩৮) । আল্লাহ বলেন, Cis 5 Jb 
md ULSD 5 ‘ফেরাউন মুসাকে বলল, তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও 


মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করলে মনে রেখ আমি তোমাকে জেলখানায় বন্দি করে দিব’ (শ'আরা ২৯)। 
আল্লাহ আরো বলেন, 


4 Sh ALE LL TA CALL Af Ete C3 fl OU U0 UU 

US BE SY 
‘আর ফেরাউন বলল, হে হামান! আমার জন্য একটি উচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর, যেন আমি 
উৰ্ধ্বলোকের পথসমূহ পর্যন্ত পৌছতে পারি। আমার চোখে এ মুসাকে মিথ্যবাদীই মনে হচ্ছে 


(মমিন ৩৭)। উল্লেখিত আয়াতগুলিতে ফেরআউনের সীমালজ্ঘনের ধারা বুঝা যায়। পৃথিবীতে 
অনেকেই সীমালজ্ঘন করেছে, তবে ফেরআউনের মত আর কেউ করেছে বলে মনে হয়না । 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্ান ৯৯ 


১৯নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, মুসা তাকে বড় নিদর্শন দেখিয়েছিলেন, তিনি হাতের লাঠিকে 
অজগররূপে দেখালেন নিষ্প্রাণ লাঠি চোখের সামনে জীবিত অজগর হয়ে যায়, এর চেয়ে বড় 
নিদৰ্শন আর কি হতে পারে। আর তিনি হাতকে উজ্জ্বল করে দেখালেন মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 
বড় নিদর্শন হল লাঠি আর হাত । ২৪নং আয়াতের তাফসীরে কাতাদা (রহঃ) বলেন, তা হচ্ছে 
ইহকাল ও পরকালের শাস্তি (দুররে মানছুর)। ইবনু আব্বাস গঞ্জ বলেন, পরিশুদ্ধ হওয়ার বাক্য 
হচ্ছে &৷ ১) 41 9 ‘আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই’ ৷ শা‘বী (রহঃ) বলেন, ফেরাউনের 
দু'বার আল্লাহ দাবী করার ব্যবধান হচ্ছে ৪০ বছর ৷ প্রথমবার বলেছিল, আমি ছাড়া তোমাদের 
আর কোন মাবুদ আছে তা আমি জানি না (কৃ্ছছ ৩৮)। ৪০ বছর পর বলল, আমি তোমাদের 
সবচেয়ে বড় প্রতিপালক (নাযি‘আত ২৪) । 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


ছাখর ইবনু জুওয়াইরিয়া খ্+ বলেন, যখন আল্লাহ মুসা পদং কে ফেরাউনের নিকট পাঠান, 
তখন বলেন, আপনি ফেরাউনের নিকট যান এবং বলেন, আমি আপনাকে আপনার প্রতিপালকের 
পথ দেখাব, আপনি তাকে ভয় করুন । অথচ কখনো সে ভয় করবে না। তখন মূসা প্রাইৎ বললেন, 
প্রতিপালক আমি তার নিকট কেন যাব? আপনি জানেন, সে ভয় করবে না । তখন আল্লাহ মুসার 
নিকট অহী করে বললেন, আমি যা আদেশ করি তা পালন করুন। আকাশে ১২ হাজার 
ফেরেশতা ভাগ্য জানার জন্য চেষ্টা করছে। তারা ভাগ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারেনি (দুররে 
মানছুর)। অর্থাৎ ফেরাউন আল্লাহকে ভয় করবে কি-না তা মানুষ জানে না, মুসা প্রাইথি? ও 
জানতেন না। 


সুদ্দী (রহঃ) বলেন, মুসা প্রাইল্ি ফেরাউনকে বললেন, আপনি কি খুশী হবেন এমন যৌবনে যা 
কোন দিন বৃদ্ধ হবে না, এমন রাজত্বে যা কোন দিন শেষ হবে না, এমন বিবাহ, পান করা ও 
আরোহণের স্বাদে যা কোন দিন নষ্ট হবে না। আর আপনি মারা গেলে জান্নাতে যাবেন । আর তা 
হচ্ছে আমার প্রতি ঈমান আনা । কথাগুলি তার অন্তরে স্থান লাভ করে। ইতিমধ্যে হামান সেখানে 
পৌছে যায় । ফেরাউন হামানের নিকট বিবরণ পেশ করে। হামান তাকে ফিরিয়ে দেয় এবং বলে, 
তাহলে আপনাকেই ইবাদত করতে হবে। আর আপনি যদি প্রতিপালক হন, তাহলে আপনার 
ইবাদত করা হবে। তখন সে বের হয়ে মানুষ একত্রিত করে বলল, আমি তোমাদের জন্য 
সবচেয়ে বড় প্রতিপালক (দুররে মানছুর) । 


অবগতি 


ফেরাউনের প্রতিপালক দাবী করার সারমর্ম : ফেরাউন এখানে বলে আমি তোমাদের সবচেয়ে 
বড় প্রতিপালক (না্যি‘আত ২৪) । একদা ফেরউন মুসাকে বলে, তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য 
কাউকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ কর, তাহলে মনে রেখো, আমি তোমাকে জেলখানায় বন্দী 
করব। ফেরাউন বলে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ আছে, তা আমি জানি না। 
ফেরাউন বলে, হামান! আমার জন্য একটি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, আমি উচ্চে আরোহণ করে 


দেখতে চাই মূসার মাবুদ কোথায় আছেন? ফেরাউন বলে, আমার চোখে মুসাকে মিথ্যাবাদী মনে 
হয়। বিবরণে ফেরাউনের সীমালংঘনের ধারা বুঝা যায় । 
LE Ef UE ALE (A) BLS GEL 5 OV) BY sl rf Els Saf of 
(YY) BUS Id (YN) GED Gel Ge EPC) GES CUS I 0 Cv) 
CN) Slr HT EE 
অনুবাদ : (২৭) তোমাদের সৃষ্টি শক্ত ও কঠিন কাজ, না আসমান সৃষ্টি কঠিন কাজ? (২৮) তিনি 
আকাশ নির্মাণ করেছেন। এর ছাদ উচু করেছেন, তারপর তাতে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। 
(২৯) এবং তার রাতকে আচ্ছন্ন করেছেন ও তার দিনকে প্রকাশ করেছেন। (৩০) তারপর তিনি 
যমীনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। (৩১) তা থেকে তার পানি বের করেছেন এবং উদ্ভিদ উৎপাদন 


করেছেন। (৩২) এবং তার মধ্যে পাহাড়সমূহকে সুদৃঢ় করেছেন। (৩৩) তোমাদের এবং 
তোমাদের গবাদি পশুর উপভোগের জন্য । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

১% 5০ ১; ইসম তাফযীল । মাছদার $+ বাব 7৮ অর্থ- অধিক শক্তিশালী বা কঠিন। 
সব বাব থেকে অর্থ একই শক্তিশালী হল, তীব্র হল। এ একবচন, বহুবচন 14% অর্থ- শক্ত, 
কঠিন, প্রবল । | | 

৬5 - শব্দটি বাব 7 -এর মাছদার । অর্থ- সৃষ্টি করা । 

£4|- বন্ুবচন 9 অৰ্থ- আকাশ, আসমান ৷ মাছদার 1১০ বাব 74 অর্থ- উঁচু হওয়া, 
উর্ধ্বে উঠা । 

- ৬ 5 ১০; মাষী, মাছদার £৮ “বাব ০-72 অর্থ- নিৰ্মাণ করল । যেমন এ 
| অর্থ- ঘর বা ভবন নির্মাণ করল । J%/ এ মানুষ গড়ল’, এ এ টাওয়ার । 
&5- ০ 54 ৮); মাধী, মাছদার ৬, বাব “উঁচু করল’ । 

€০- শব্দটি বাব /-এর মাছদার । বন্বচন $১. ‘ছাদ’ । যেমন | 94 অর্থ- ঘর বা 
i: e0Ue AN LRf LS MeO AE 
সুঠাম করল, সমান করল । | | 


ec ile La FE মাছদার 5% বাব ‘অন্ধকার করেছেন’ যেমন 
[৷ 4 (=2% অৰ্থ- আল্লাহ রাতকে অন্ধকার করলেন। বাব (> থেকে অন্ধকার হল। 
“=5U ‘অন্ধকার রাত’ । 
4% ইসমে যরফ ৷ বহুবচন J অর্থ- রাত, রাত্র। 
cA Se Sls ls মাধী, মাছদার fa! বাব JU অৰ্থ- বের করল, প্রকাশ করল । 
*>- ইসমে যরফ, অর্থ- সকালের সূর্যকিরণ, সূর্যলোক, পূর্বাহ্ন । 

2 বহুবচন ৩৮৮) অৰ্থ- পৃথিবী, যমীন । 
WS SE Sl (৩ ঘ্ এগুলির অর্থ- এরপরে “ww; ৩ তারপরে’ । 
5- ১3৬ 5০ ০, মাষী, মাছদার ৷;>১ বাব 4 প্রসারিত করল’ । যেমন 5 ৷ 
2:0| অৰ্থ- আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করলেন । Ee 55 ৮5 অৰ্থ- রুটি প্রস্তুতকারী আটার 
দলাকে প্রসারিত করল । 
£.- একবচন, বহুবচন ৪ ‘পানি’ । 

Ll %- শব্দটি ইসমে জিনস। বহুবচন £15; অর্থ- তৃণ, তুণলতা, ঘাস । বাব = যেমন ০) 
ed অর্থ- গবাদি পশু ঘাস খেল। 
0৮> একবচন | ‘পাহাড়’ ৷ £5 44%, ‘পাহাড়ী এলাকা’ ৷ 
Es Be মাযী, বাব J৬৬] অর্থ- কোন কিছুকে স্থির করল, সুদৃঢ় করল । বাব 
7 থেকে মাছদার |) ‘স্থির হল’ । যেমন ৩০) Ji ‘অটল ও দৃঢ়মূল পাহাড়’ ০ 
Ee ‘সে নৌকা নোঙ্গর করল’ । 

- বহুবচন £4 অৰ্থ- ভোগের সামগ্রী, আসবাব পত্র । যেমন 4 ৯ অর্থ- তা উপভোগ 

করল, ব্যবহার করল । 
£ঘঁ- একবচনে 4 অর্থ- গবাদি পশু । 


বাক্য বিশ্লেষণ 
(২৭) 4 fs 5s ১% () হামযা অব্যয়টি এখানে তিরস্কারমূলক প্রশ্নের জন্যে 


ব্যবহার করা হয়েছে। (%) মুবতাদা, (১%) খবর ৷ (5) 2% মুমাইয়াযের তামীয, (+) 
হরফে আতিফা, CEE এর উপর আতফ, (5) জুমলায়ে ফে'লিয়া, 4 হতে হাল। 


4s SE OE S5- এ ESE ER EE et উহা 
যমীর ফায়েল, ৩-০ মুযাফ, & মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ‘উলে বিহী । (2) হরফে আতফ, 
০০ ফেলে মাযী, উহ্য যমীর ফায়েল। & যমীর মাফ‘উলে বিহী। এ জুমলাটি পূর্বের উপর 
আতফ ৷ 

(২৯) ১৮-৮ £7> 415 (:%- জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ ৷ () ৮% ফে'লের 
মাফ‘উলে বিহী । (5) -এর মুযাফ ইলাইহি, (5৬-৮) £ > ফে'লের মাফ'উলে বিহী । 
(৩০) ৮১ “ws 4 ০:0৮- (9) হরফে আতিফা, (0) উহ্য ৮5 ফে‘লের মাফ‘উলে 
বিহী। পরবর্তী ৮.5 ফে'লটি এই উহ্য ফে'লের ব্যাখ্যা প্রদানকারী, (5১ ১4) ৮5 ফে'লের 
সাথে যুক্ত । ৬৮১ ফেলে মাধী, উহ্য যমীর ফায়েল, (&) মাফ‘উলে বিহী । 


(৩১) ৮৬৮%) ১৮ {০ £7: জুমলাটি ৬5 ফেল হতে হাল, (4) £/>খএর সাথে 
মুতা'আল্লিক ৷ (৮৮) £7 ফে‘লের মাফ*‘উলে বিহী । (5৮%) ৮৮৮-এর উপর আতফ । 
(৩২) ৬% 07- জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ । (J) উহ্য /- ফে'লের 
মাফ‘উলে বিহী আর পরবর্তী ০ ফে‘লটি পূর্বে উহ্য -'// ফেলের মুফাসসির । 

(৩৩) 4০0740 5 (5) 4১ 5 উহ্য ফেলের মাফ'উলে লাহু, (40) ৫-এর 
সাথে মুতা‘আল্লিক, (40) :(-এর উপর আতফ । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, +৮ ৪৮ ৮ 5 ০১0৮ ০৮৷ 554 ‘আকাশ সমূহ এবং 


পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা নিশ্চয়ই অনেক বড় কাজ’ (মমিন ৫৭)। অত্র আয়াত 
দ্বারা বুঝা যায় যে, আকাশ-যমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ । কাজেই 


পুনরায় মানুষ সৃষ্টি করা আল্লাহ্‌র কাছে অতি সহজ কাজ । আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, sl | 
ml SUS A le sf li hs oll G5 ‘যিনি আসমান- 
যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের মত সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? কেন নন? তিনি তো সুদক্ষ 
সৃষ্টিকর্তা’ (ইয়াসীন ৮১) ৷ সুতরাং আল্লাহ মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম । 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


পারা ৩০ তাওযীহ্ল কুৱআন ১০৩ 


আনাস ইবনু মালিক খ্গ্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, যখন আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, 
পৃথিবী দুলতে লাগল । তখন আল্লাহ্‌ পাহাড় সৃষ্টি করে তার উপর স্থাপন করলেন। তখন পৃথিবী 
স্থির হল । ফেরেশতাগণ পাহাড় সমূহ সৃষ্টি করাতে আশ্চর্য হলেন এবং বললেন, হে প্রতিপালক! 
তোমার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের চেয়ে কোন শক্ত সৃষ্টি আছে কি? আল্লাহ বললেন, হ্যা লোহা । 
ফেরেশতাগণ বললেন, হে প্রতিপালক! তোমার সৃষ্টির মধ্যে লোহার চেয়ে কোন শক্ত সৃষ্টি আছে 
কি? হ্যা, আগুন । ফেরেশতাগণ বললেন, হে প্রতিপালক! তোমার সৃষ্টির মধ্যে আগুনের চেয়ে 
কোন শক্ত সৃষ্টি আছে কি? হ্যা, পানি। ফেরেশতাগণ বললেন, হে প্রতিপালক! তোমার সৃষ্টির 
মধ্যে পানির চেয়ে কোন শক্ত সৃষ্টি আছে কি? আল্লাহ বললেন, হ্যা, বাতাস । ফেরেশতাগণ 
বললেন, তোমার সৃষ্টির মধ্যে বাতাসের চেয়ে কোন শক্ত সৃষ্টি আছে কি? আল্লাহ বললেন, হ্যা । 
আদম সন্তানের দান, যা গোপনে করে’ (তিরমিযী হা/৩৩৬৯; হাদীছ যঈফ) । 


অবগতি 

এখানে সৃষ্টি করার অর্থ মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করা । আর আসমান অর্থ সমগ্র উর্ধ্বজগত । একথা 
বলার অর্থ হল মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকে তারা বড় এক কঠিন কাজ বলে মনে করত 
এবং বার বার বলত, আমাদের হাড় যখন পচে গলে বিলীন হয়ে যাবে, তখন আমাদের দেহের 
বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত উপাদান সমূহকে পুনরায় একত্রিত করা ও তাতে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার 
করা কেমন করে সম্ভব হতে পারে। এটা চাট্রিখানি কথা নয় । তারা কি কখনও ভেবে দেখেছে 
যে, এ বিশাল বিশ্বলোকের সৃষ্টি অধিক কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ না তাদেরকে একবার সৃষ্টি করার 
পর পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন? আল্লাহ্‌র কাছে প্রথম কাজটি যখন মোটেই শক্ত ও কঠিন ছিল না, 
তখন তীর পক্ষে দ্বিতীয় কাজটি কঠিন হবে কেন? আর এটা ভাবাও অযৌক্তিক যে, তীর পক্ষে এ 
কাজ আদো সম্ভব হবে না। 


SH Ld moi 59 (Yo) se LUCID ISIE LY OTE) STE allel ele 135 

ANT 4 ee ES He Ee £ 2% OTE +4 £1 oc BE 

2 Ul CYA) SIO 2 2 OB (YN) CLE GL CFV) Sb 2 Ll Cr) 
(£1) SIU 2 Ld OB (£0) GH tl oO? 5 EL 

অনুবাদ : (৩৪) তারপর যখন মহা সংকট উপস্থিত হবে। (৩৫) যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম 

স্মরণ করবে। (৩৬) এবং প্রতিটি দৃষ্টিমানের সামনে জাহান্নামকে পেশ করা হবে। (৩৭) তখন 

যে সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, (৩৮) জাহান্নাম হবে তার 


আশ্রয়স্থল । (৩৯) আর যে তার প্রতিপালকের সামনে দাড়ানো ভয় করেছে (৪০) এবং আত্মাকে 
প্রবৃত্তি হতে বিরত রেখেছে (৪১) জান্নাত হবে তার আশ্রয়স্থল । 


শব্দ বিশ্লেষণ 
৬৩০৪৮ - ০৮ ৩১% ৮9 মাযী, মাছদার ৮৯ (৯ বাব ৮ উপস্থিত হল’ । যেমন ১৮ 
4) 9 ‘তার কাছে আসল’ । 


AEE EE OE মাছদার রা. বাব Gate দারুণ দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, 
সংকট । যেমন £4 < অর্থ- বিপদটি বড় হয়ে প্রসার লাভ করল । 

£53 ০5৬ ৮০ ১০, মুযারে, মাছদার 175: বাব '} অর্থ- স্মরণ করবে, উপলব্ধি 
করবে, উপদেশ গ্রহণ করবে। 

5H ত ৩১৯ ৮,9 মাযী মাজহুল, মাছদার 5 ৰাব }৯ অৰ্থ- প্রকাশ করা হবে, 
স্পষ্ট করা হবে। যেমন ৬% 54 অর্থ- কোন কিছু স্পষ্ট করল, প্রকাশ করল। বাব 4 হতে 
মাছদার | ‘প্রকাশ পাওয়া’ । 

|- জাহান্নাম, নরক, প্রচণ্ড প্রজ্্বলিত আগুন। বাব £৯ হতে মাছদার >> ০১৯ 
অর্থ- দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠা । 

ঢা- ০৮ 5 >, মাষী, মাছদার | বাব ৬৬] অর্থ- অগ্রাধিকার দিল, প্রাধান্য দিল। 
$54|- শব্দটি বাব £=-এর মাছদার ৷ অর্থ- জীবন, বেঁচে থাকা । 

{/%)৷-পৃথিবী, জগৎ, খুব নিকৃষ্ট । £5১ এবং *55 হতে ইসমে তাফযীল। £55 হতে 3 শব্দটি 
গঠন হলে অর্থ হবে বহুনিকট, খুব কাছে। আর £55 হতে হলে অর্থ হবে খুব নিকৃষ্ট । তার 
বহুবচন হবে 5% যেমন ৫ -এর বহুবচন 5 । 

%|- বহুবচনে 3 অর্থ- আশ্রয়স্থল, বাসস্থান, আবাস । মূলবর্ণ (5 49), মাছদার “5 
বাব এ৬]। যেমন ৬১৬ 7% অর্থ- তাকে আশ্রয় দিল, তাকে অবস্থান করালো । এ শব্দের পর 
|| আসলে অর্থ হবে আশ্রয় গ্রহণ করা । আর এ আসলে অর্থ হবে দয়া করা । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(৩৪) 575 ৷ ০৪৬৮-15৪ (2) হরফে আতিফা, ।3| ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক ইসম, শর্তের 
অর্থে । ৬৪৬ জুমলাটি |১]-এর মুযাফ ইলাইহি । (4) ৩:৮ -এর ফায়েল, (6750) £4 
-এর ছিফাত । | | 

(৩৫) ০ ৬ ১ 1955 84 (5) পূৰ্বের ।5) হতে বদল । 154 ফে'লে মুযারে, ৩০ 
ফায়েল। ৮ মাফ‘উলে বিহী, = ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল, উহ্য যমীর মাফ‘“উলে বিহী ৷ 
০ জুমলা ফে‘লিয়াটি ৮ ইসমে মাওছুলের ছিলা । 


Ee EET নন ত তযাইল কুরআন I 
(৩৬) 6% 5 | of এ জুমলাটি ৩০৮. জুমলার উপর আতফ। ত { মাখী 
মাজহুল, ্ নায়েবে ফায়েল। (১) an সাথে মুতা‘আল্লিক। ৫% জুমলা 
ফে'লিয়াটি 4 -এর ছিলা । 


(৩৭) ৮ 2 ৮6- (0) ইন্তিনাফিয়া, & হরফে শর্ত ও বিবরণবাচক অব্যয় । 2 মুবতাদা 
৮৮ ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল। £৮ জুমলা ফে'লিয়াটি *,-এর ছিলা । 


(৩৮) {৷ 5৩। 19 (9) হরফে আতফ । রা ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, $। মাফ‘উলে 
বিহী, (৷) $৷-এর ছিফাত । 

(৩৯) 34) Ey Se ১৬- (5) এর জওয়াব। লে) ৩]-এর ইসম। 
মুবতাদা, 6% খবর । এ জুমলাটি ৩]-এর খবর । তারপর এ জুমলাটি ', মুবতাদার খবর । 
(80-83) S301 2 hl 0B sy of ll EY 4 HL LE: 12 Li- পূৰ্ববৰ্তী 
জুমলার উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরার ৩৪নং আয়াতে বলা হয়েছে, ‘অতঃপর যখন সেই মহাবিপর্যয় সংঘটিত হবে’ ৷ আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, % ৯১%; ‘ক্ব়ামত খুবই ভয়াবহ ও অতীব তিক্ত মুহূর্ত” (কামার ৪৬) 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, SEEDY HH SU SH 1:5 ‘সেদিন মানুষ চেতনা লাভ করবে, 
কিন্তু চেতনা ফিরেও তার কোন লাভ হবে না' (ফজর ২৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, sls 3 
5)| ‘অবশেষে যখন বিকট ও ভয়াবহ সেই কান ফাটানো ধ্বনি উচ্চারিত হবে’ (আবাসা ৩৩) । 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ey Ce) i oo be SN ৩৯৯; £9 ‘সেদিন 
তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে 
(মা‘আরিজ ৪৩) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, bs Ll 1; rs ig 5 “all EG 
‘হে মানুষ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই ক্ব্য়ামতের প্রকম্পন একটি 


ভয়ংকর ব্যাপার’ (হজ্জ ১)। আল্লাহ অত্র সুরার ৪০-৪১নং আয়াতে বলেন, ‘যে ব্যক্তি নিজের 
প্রবৃত্তকে খারাপ কামনা-বাসনা হতে বরত রাখল জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থল’ ৷ আল্লাহ অন্যত্র 


বলেন, Le) TE i Uo 59 0 Ul ct BED il Ld be 57 ‘আমি 
আমার আত্মাকে নির্দোষ বলি না, কারণ আত্মা মানুষকে পাপের আদেশ করে, তবে আল্লাহ্‌ যার 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱআান ১০৬ 


প্রতি দয়া করেন (তার কথা ভিন্ন) । নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক বড়ই ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত 
দয়াময়’ (ইউসুফ ৫৩) । 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
OAL SDE JU lm SD CAL SN Bg dl Jw) JE JG EIA Gl 
Ll GB Les nl LN und SA LED LE GY Le SS 
el ak G3 Ah TAG cally A a Lally aA, 
আবু হুরায়রা কর্জ্=্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘তিনটি কাজ মানুষকে ধ্বংস করে আর 
তিনটি কাজ মানুষকে রক্ষা করে । রাসূলুল্লাহ স্ন বলেন, যে তিনটি কাজ মানুষকে ধ্বংস করে তা 
হল- (১) যে কৃপণতা মান্য করা হয়। অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তি ধ্বংস হবে (২) যে প্রবৃত্তির অনুসরণ 
করা হয়। অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসারী ধ্বংস হবে (৩) আত্মগৌরবী অর্থাৎ অহংকারী ধ্বংস হবে। 
আর যে তিনটি কাজ মানুষকে রক্ষা করে তা হল- (১) যে প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় 
করে (২) যে সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় খরচের ব্যাপারে মধ্যম পস্থা অবলম্বন করে (৩) 
মানুষ খুশী হোক অথবা অসন্তুষ্ট হোক সর্ব অবস্থায় হক্্‌ কথা বলে’ (সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮০২)। 
অত্র হাদীছে ধ্বংসের তিনটি কারণ উল্লেখ হয়েছে তার একটি হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসরণ । 


ERED AA BPE GL TAGE A LACAN Yt di Ie UE IS IAS 
EER HE 
আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ স্র্য বলেছেন, ‘মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র আনুগত্যের 
ব্যাপারে স্বীয় আত্মার সাথে জিহাদ করতে পারে। আর মুহাজির হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে গোনাহ ও 
পাপ ত্যাগ করতে পারে’ (বায়হাকী, মিশকাত হা/৩৪) ৷ 
অবগতি 
25৬) এমন কোন দুর্ঘটনা কিংবা বিপদ, যা সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এর সাথে ০/5 
যার অর্থ মহা বা বিরাট ৷ শব্দটি অতিরিক্ত ব্যবহার হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, বিপদ বা 
দুর্ঘটনার বিরাটত্‌ ও ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য শুধু 4 শব্দটি যথেষ্ট নয়। ক্ব্য়ামতের ভয়ংকর 
পরিস্থিতি বা ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য ১ -এর সাথে ৫/5 -এর প্রয়োজন রয়েছে। 
ক্বয়ামতের মাঠে প্রকৃত ফায়ছালার ভিত্তি কি হবে? এখানে ৩৭ থেকে ৪১ পর্যন্ত আয়াতগুলিতে 
সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে, মানুষের জীবনে একটা আচরণ এই যে, আল্লাহ্র দাসত্বসীমা অতিক্রম 
করে, যে কোন উপায়ে দুনিয়ার স্বার্থ, সুযোগ-সুবিধা লাভই হবে তার চরম লক্ষ্য । আর একটি 
আচরণ এই যে, প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহ্র সামনে দাড়াতে হবে হিসাব-নিকাশ দিতে হবে- এ 


কথা মনে রেখে নফসের খারাপ কামনা-বাসনা দমন করে রাখা । এ কারণে যে, এখানে নাজায়েয 
স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা এক কথায় প্রবৃত্তির দাবী মেনে নিলে আল্লাহ্র সামনে কি জওয়াব দিব? 


পারা ৩০ তাও্যীহুল কুৱআন ১০৭ 
মানুষ দুনিয়াতে এ দু*টি আচরণের যেটি গ্রহণ করবে সেটিই হবে তার পরকালে চূড়ান্ত 
ফায়ছালার ভিত্তি ও মানদণ্ড । 
(££) GUE HS dl Ev) BETS Lp ES Cy) BOL Nf GC of 
(EV Bote HEE UA EG PE ELE (0) DUES Lo DE Cf US) 
অনুবাদ : (৪২) এ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে ক্ব্য়ামতের সেই দিনটি কখন আসবে? 
(৪৩) সে নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলাতো আপনার কাজ নয় (88) ব্ন্য়ামতের জ্ঞান তো আল্লাহ 
পর্যন্তই শেষ (৪৫) আপনি শুধু সতৰ্ককারী এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহকে ভয় করে 


(৪৬) যেদিন এ লোকেরা ক্ন্য়ামত দেখতে পাবে, তখন তারা মনে করবে দুনিয়াতে এক দিনের 
বিকাল কিংবা সকাল তারা অবস্থান করেছে মাত্র । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

SE ০ 54০ £8 মুযারে, মাছদার ১} বাব  অর্থ- তারা জিজ্ঞেস করে। যেমন 
45৮ "2 4 ‘আমি তাকে তার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করলাম’ । 

Al - একবচন, বহুবচন ৮ ‘ক্য়ামত’ । 

১ু- অৰ্থ- কখন, কবে। অব্যয়টি শৰ্ত ও কালবাচক অৰ্থেও ব্যবহৃত হয়। শব্দটি বিপদজনক ও 
বড় কিছু জানার জন্য ব্যবহৃত হয় । 

৩-৮_ মূলবৰ্ণ (৮) মাছদার |) বাব | = ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বুঝানোর জন্য বা 
মাছদার মীমী ৷ অর্থ- গতিরোধ করা, থেমে যাওয়া বা থামানো । 

৩,5১- বাব 74 -এর মাছদার ৷ অর্থ- উপদেশ দেওয়া, যিকির করা, স্মরণ, উপদেশ, ওয়ায । 
4- শব্দটি যরফে যামান। অর্থ- চুড়ান্ত সময়, চূড়ান্ত সময়ের জ্ঞান । 

544-5৩৮ ১৮) ইসমে ফায়েল, বাব Jus মাছদার BEL অর্থ- ভীতি প্রদর্শনকারী, 
সতর্ককারী । যেমন +0৮ $1 অৰ্থ- বিষয়টি সম্পৰ্কে তাকে সতৰ্ক করল, অবহিত করল । 
lo - 3৬ 5 ৭ মুযারে, মাছদার ৮ ৬ বাব £০ অর্থ- অবস্থান করেনি, অপেক্ষা 
করেনি, বিলম্ব করেনি । 

:5- একবচন, বহুবচন &% সন্ধ্যা’ ৷ ॥2% অর্থ- রাতের খাবার, নৈশ আহার । রর অর্থ- 
রাতের খাবার খেল। মূলবর্ণ (, 4%)! 

বাক্য বিশ্লেষণ 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱ্আান ১০৮ 


(৪২) ৮% ১ 4 ০৪ 7,0 জুমলাটি মুস্তানিফা ৷ ৩: মুযারে, যমীর ফায়েল, 
() মাফ'উলে বিহী। ৷ 4%) ৩%-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। ৩টা ইসমে ইন্তিফহাম, 
খবরে মুকাদ্দাম, ০% মুবতাদা মুয়াখখার । 

(৪৩) ০9১ ৮ ৩ - (=) উহ্য (3৩ )-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম । 
৯ মূলে ছিল ৮ 5 জিজ্ঞাসাবোধক ৮ -এর পূর্বে ৯ হরফে জার আসার কারণে ১ বিলুপ্ত 
হয়েছে। ৩3 মুবতাদা মুয়াখখার। 55১ ৮ পূর্বে উহ্য (5 )-এর সাথে মুতা‘আল্লিক । 
(88) ১৫% ৩4, ৪ 9%, 5) পূর্বে উহ্য (5,৯) শিবহু ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক 
হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। ৬১- মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা মুয়াখখার । 

(8৫) G4 ১2 ১42 ০ ৮4]- (৩) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, (০) 8 । আর 3 
মুবতাদা, ১-৯ খবর । ১ মাওলা, ১৮> জুমলাটি তার ছিলা হয়ে ১এ১১-এর মুযাফ ইলাইহি । 
(8৬) bes ee U El 7 8 ৰ- (4) ৩ি-এর ইসম। £ যরফে 
যামান, 97 জুমলাটি স্থান হিসাবে মুযাফ ইলাইহি ।  নাফির অর্থ ও জযম প্রদানকারী অব্যয় 
১%; ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। ৷; ' জুমলাটি ৩র্ঠে-এর খবর । U আদাতে হাছর তথা 
সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয় । 5) = ফে‘লের মাফ'উলে ফী । (' হরফে আতিফা, 
(৯) £%-এর উপর আতফ, (১) এ>৮-এর মুযাফ ইলাইহি । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

মহান আল্লাহ বলেন, 

FEL GA EES TE LEE PEE SE tL 
ৰ YL EE wera 4 0 fs PAE 
‘এ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা! সেই ক্ন্য়ামতের দিনটি কখন আসবে? আপনি 
বলুন, ক্বিয়ামতের সেই চূড়ান্ত সময়টি একমাত্র আমার প্রতিপালকের নিকটে রয়েছে। ক্ন্য়ামতের 
নির্ধারিত সময়টি একমাত্র তিনিই প্রকাশ করবেন। আসমান-যমীনে সেই দিনটি বড় কঠিন দিন 


হবে। ক্ন্য়ামতের সেই দিনটি হঠাৎ এসে পড়বে । এ লোকেরা ক্ন্য়ামত সম্পর্কে এমনভাবে 
জিজ্ঞেস করে যেন আপনি তারই সন্ধানে ব্যস্ত রয়েছেন। আপনি বলুন, ক্ব্য়ামতের জ্ঞান একমাত্র 


আ্াহর নিকটে রযেছে। কি অধিকাংশ লে লোক « এ এ নিগুঢ় সত্যকে জানে না' OE 
আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, 3১৬০ EY ১ 155)13% ৩5,57 ‘তারা নবীগণকে বলত, তোমরা 
যদি ব্বয়ামত সংঘটিত হওয়ার দাবীতে সত্যবাদী হও, তাহলে বল, কিয়ামতের সেই দিনটি কবে 

সংঘটিত হবে’? (মুলক ২৫) ৷ আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, |"%া En ঃ ey Us & Js 


A JU A BL SG SPS GO) Usd of Ar he Oates ‘যেসব লোক 
ক্বয়ামত হবে এ কথা বিশ্বাস করে না, তারাই এদিনের জন্য তাড়াহুড়া করে। কিন্তু যারা 
ক্ন্য়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, তারা এদিনকে ভয় করে। তারা বিশ্বাস করে যে, নিঃসন্দেহে সেই 
দিনটি অবশ্য অবশ্যই আসবে মনে রেখ, যেসব লোক সেই দিনটি আসার ব্যাপারে বিতর্ক ও 
সন্দেহ করে তারা ভ্রষ্টতায় অনেক দূরে’ (শুরা ১৮)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১&৯ ১%, 
১55)। তারা বলে কিয়ামতের নির্ধারিত সময়টি কবে’? (ইউনুস ৪৮, নামল ৭১, সাবা ২৯, ইয়াসীন 
৪৮, মুলক ২৫) অত্র আয়াতগুলিতে অবিশ্বাসীরা ক্ব্য়ামতের সত্যতা জানতে চায় । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

(১) ওমর কক বলেন, রাসূলুল্লাহ সু = বললেন যে, জিবরাঈল প্দংথ্ি আমাকে বলেন, ক্ব্য়ামত 
কবে হবে? তখন রাসূলুল্লাহ স্ুহ্হ তাকে বললেন, জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী 
জানে না (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১)। অত্র হাদীছে রাসূলুল্লাহ সু জিবরাঈলকে বললেন, আমি 
তোমার চেয়ে ক্ব্য়ামত সম্পর্কে বেশী অবগত নই । আর ক্্য়ামত সম্পর্কে কেউ কারো চেয়ে 
বেশী অবগত নয়। 


IES HEL CB SS ATG liad Ho Bl So IG LE of BAG 
os bn ofl ef Tico di-4 el Seat ut he BAT aw Fae ee wafef 
rb bp ol 0 eb SF PAS me SE U Le Al) Ob ods FAD SGT 
EST ARO AE EET EL INES BOP 

ODS LAS EU 2 Db A PLS 
(২) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর গ্*হ্তে বর্ণিত, নবী করীম স্ন একবার তার শেষ জীবনে এশার 
ছালাত আদায় করে সালাম ফিরানোর পর বললেন, আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমাদের 
অভিমত কী? আজ হতে নিয়ে একশ’ বছরের মাথায় আজ যারা ভূঁপৃষ্ঠে আছে তাদের কেউ 
অবশিষ্ট থাকবে না । কিন্তু ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ স্্ -এর একশ’ বছরের এ উক্তি সম্পর্কে নানা 
রকম জল্পনা-কল্পনা করতে থাকলেন । প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, আজকে যারা জীবিত 


আছে তাদের কেউ ভূ-পৃষ্ঠে থাকবে না। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ শতাব্দী এ 
যুগের পরিসমাপ্তি ঘটাবে (বুখারী হা৷/৬০১)। 


HU 0 CE TT aaa 
YET 2 #০ ৪ oz uc Db SS Rar EE Ere ASA 4 2 LAELIA HE Tae BELG E4 
UG 5 UU on Fo BE dl Im) ON 2 ps Bl 2) LS Ll ils 

HE BE dl J I Le GT HS 22 os 
(৩) আলকামা (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা ক্্দ্য*-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, 
রাসুলুল্লাহ স্কি কোন দিন কোন কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতেন? উত্তরে তিনি বললেন, না, 


বরং তার আমল স্থায়ী এবং আল্লাহ্র রাসূল স্ন যে সব আমল করার শক্তি-সামর্থ্য রাখতেন, 
তোমাদের মধ্যে কে আছে যে সে সবের সামর্থ্য রাখে? (বুখারী হ/১৯৮৭)। 
U3 OG JG sb ESS Jn) UI Hl E 5 Be sf od i 
EIS LT Es Cos 0 IU Ser MCU est 0 5 YG St 
SND 8 al Of IG NB La OF) Tal AE LS UE EH MY EB I 
BH al of Cf Cale 5G Lo Lb TLE BLE th 
(৪) আনাস ঞ্র্ল*হৃতে বর্ণিত যে, এক গ্রাম্য লোক নবী করীম স্ব -এর খিদমতে এসে বলল, 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল সরু ! ক্বয়ামিত কবে হবে? তিনি বললেন, তোমার জন্য আক্ষেপ, তুমি এর 
জন্য কী প্রস্তুতি গহণ করেছ? সে জবাব দিল, আমি তো তার জন্য কিছু প্রস্তুতি গহণ করিনি, 
তবে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসি ৷ তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস, ক্ৰ্য়ামতের দিন 
তুমি তার সঙ্গেই থাকবে। তখন আমরা বললাম, আমাদের জন্যও কি এরূপ? তিনি বললেন, 
হ্যা। এতে আমরা সেদিন অতিশয় আনন্দিত হলাম । আনাস শল বলেন, এ সময় মুগীরাহ সু - 
এর একটি যুবক বয়সের ছেলে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল । সে ছিল আমার বয়সী । নবী 
করীম স্দ্ছ বললেন, যদি এ যুবকটি অধিক দিন বেঁচে থাকে, তবে সে বৃদ্ধ হবার আগেই ক্ব্য়ামত 
সংঘটিত হতে পারে’ (বুখারী হ/৬১৬৭)। 
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(৫) আবু হুরায়রা ্্+হ্তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স্ু বলেছেন, ‘ক্বয়ামত সংঘটিত হবে না, 
যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। যখন সুর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, আর 
লোকজন তা দেখবে, তখন সকলেই ঈমান আনবে । এ সম্পর্কেই (আল্লাহ্র বাণী) ‘তখন তার 


ঈমান কাজে আসবে না ইতিপূর্বে যে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি ঈমান এনে নেক কাজ 
করেনি। ক্ৰ্য়ামত সংঘটিত হবে (এ অবস্থায়) যে, দু'ব্যক্তি (বেচাকেনার) জন্য পরস্পরের 


পারা ৩০ তাওযাঁহুল কুৱআন ১১১ 


সামনে কাপড় ছড়িয়ে রাখবে কিন্তু তারা বেচাকেনার সময় পাবে না । এমনকি তা ভীজ করারও 
সময় পাবে না। আর ক্ন্য়ামত (এমন অবস্থায়) অবশ্যই সংঘটিত হবে যে, কোন ব্যক্তি তার 
উগ্রীর দুধ দোহন করে রওয়ানা হবে কিন্তু তা পান করার সুযোগ পাবে না। আর ক্্য়ামত (এমন 
অবস্থায়) সংঘটিত হবে যে, কোন ব্যক্তি (তার পশুকে পানি পান করানোর জন্য) চৌবাচ্চা তৈরী 
করবে কিন্তু সে এ থেকে পানি পান করানোর সময়ও পাবে না। আর ক্ব্য়ামত (এমন অবস্থায়) 
কায়েম হবে যে, কোন ব্যক্তি তার মুখ পর্যন্ত লোকমা উঠাবে, কিন্তু সে তা খাওয়ার সময় ও সুযোগ 
পাবে না’ (বুখারী হ/৬৫০৬, মুসলিম ৫২/২৬ হ/২৯৫৪)। 
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(৬) আয়েশা ক্জ্গগ*হ্তে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক কঠিন মেযাজের গ্রাম্য লোক নবী 
করীম শ্ব -এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ক্ব্য়ামত কবে হবে? তখন তিনি তাদের সর্বকনিষ্ঠ 
লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি এ লোক বেঁচে থাকে, তবে তার বুড়ো হবার আগেই 
তোমাদের উপর তোমাদের ক্ন্য়ামত এসে যাবে। হিশাম বলেন, অর্থাৎ তাদের মৃত্যু (বুখারী 
হ/৬৫১১, মুসলিম ৫২/২৬ হাঃ ২৯৫২) । 
অবগতি 
মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ স্র্ছ -কে বার বার জিজ্ঞেস করত ক্ৰ্য়ামত কবে হবে? কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে ক্বয়ামত আসার সময় তারিখ জেনে নেয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল না বরং ক্্য়ামতের 
দিনকে এবং মুহাম্মাদ স্ন -কে ঠাট্টা-বিদ্বপ করা এবং তামাসা ও রসিকতা করাই ছিল তাদের 
লক্ষ্য । 
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সূরা আল-আবাসা 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৪২; অক্ষর ৬০৯ 
ET 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি । 
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অনুবাদ : (১) তিনি বেজার মুখ হলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন (২) এজন্য যে, এক অন্ধ ব্যক্তি 
তার নিকট এসেছে (৩) আপনি কি জানেন হয়তো সে পরিশুদ্ধ হত (৪) কিংবা উপদেশ গ্রহণ 
করত এবং উপদেশ প্রদান তার জন্য কল্যাণকর হত? (৫) যে লোক বেপরোয়া ভাব দেখায় (৬) 
তার প্রতি তো আপনি মনোযোগ দিচ্ছেন (৭) অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন দায়িত্ব 
নেই (৮) আর যে লোক আপনার নিকট দৌড়িয়ে আসে (৯) সে আল্লাহকে ভয়ও করে (১০) 
অথচ আপনি তার ব্যাপারে অনীহা প্রদর্শন করেন (১১) কখনো নয়, এতো একটি উপদেশ (১২) 
যার ইচ্ছা এ উপদেশ গ্রহণ করবে (১৩) এ উপদেশ এমন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, যা সম্মানিত (১৪) 
উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ও পবিত্র (১৫-১৬) এ উপদেশ মহাসম্মানিত এবং পূত ও পবিত্র লেখকদের 
হাতে থাকে। 
শব্দ বিশ্লেষণ 
০- ত 5০ ১০,9 মাষী, মাছদার ৮৮ (..% বাব 7৮ অর্থ- ভ্রু-কুঞ্চিত করল, ক্রু- 
কুটি করল, বেজার মুখ হল, মলিন মুখ হল । 
এদ- 3৬ ৮ ০, মাধী, মাছদার 7 বাব | ‘মুখ ফিরিয়ে নিল’ । 
£৮- ০5৬ 54 ০, মাযী, মাছদার ৮৯ (৬% বাব ০72 ‘আসল’ । যেমন এ, $৮ 
‘তার কাছে আসল’ । 
20|- বহুবচন "১% (৩১% অৰ্থ- অন্ধ, দৃষ্টিহীন। বাব £০ হতে মাছদার ,% অর্থ- অন্ধ 
হওয়া । যেমন ৩১৬ (5% অর্থ- অমুক অন্ধ হল । 
5/4 ১3৬ 944 ১০,9 মুযারে, মাছদার 172! বাব ৬৬) অর্থ- অবহিত করল, অবগত 
করল । বাব ৮ হতে মাছদার ু/,১ অর্থ- জানা, অবগত হওয়া । 


Eo A el এ} মুযারে, নট সুর হি এর ফুল অক্ষর (ও « 4), বাব '}& 
অর্থ- পরিশুদ্ধ হয়, সৎ হয়। 

£55 ০3৬ 54০ ০) মুযারে, মাছদার 1553 বাব {২ অর্থ- উপদেশ গ্রহণ করবে, 
উপলব্ধি করবে, স্মরণ করবে। 

- Se 4৮) মুযারে, মাছদার ৬ বাব ‘উপকার করবে’ ৷ বাব J৬। হতে 
উপকৃত হওয়া । যেমন £৯ % 4 ৷ অৰ্থ- তার দ্বারা উপকৃত হল, তার দ্বারা উপকার লাভ 
করল । 

৩55|- বাব ,এ-এর মাছদার ৷ অর্থ- উপদেশ, উপলব্ধি, স্মরণ 

এ- ০৮ 5১০ ০, মাষী, মূলবৰ্ণ "% মাছদার :৬১। বাব J৮%১। অর্থ- ধনী হল, 
অভাবমুক্ত হল, বেপরোয়া ভাব দেখাল । Ml EK 

০ ০৮ 54০ ১০, মুযারে, মূলে ছিল ০১০% মূল অক্ষর (৪১০), মাছদার ৬১ 
বাব }% অৰ্থ- পিছনে লাগেন, আপনি তার পিছনে লাগেন। 

এ ০৮ 4০ ১০9 মুযারে, মাছদার 5০ বাব  অর্থ- কাজ করে, চেষ্টা করে, 
দৌড়ায় । 

এঞ্ক- এ 5১৮ ০) মুযারে, মাছদার > বাব ১০ অর্থ- ভয় করে, আশংকা করে। 
এ ০৮ 4৮ ১০, মুযারে, মূলে ছিল 4% মূল অক্ষর (3%), মাছদার ৬% বাব J 
অর্থ- তুমি ভুলে থাক, তুমি উপেক্ষা কর। a ‘কোন কিছু ভুলে থাকল’ ১41 অৰ্থ- 
তাকে উদাসীন করল, অমনোযোগী করল, ভুলিয়ে দিল। 

5 5S L- বাব J:=-এর মাছদার ৷ অর্থ- উপদেশ, উপদেশ বাণী, উপদেশের বস্তু । 

£5- ০5৮ 5০ >| মাষী, মাছদার £4 ৬:৫ বাব  অর্থ- চাইল, ইচ্ছা করল । 

3- ০৮ 5৮ ১০; মাধী, মাছদার 55১ বাব 54 অর্থ- স্মরণ রাখল, স্মরণ করল । 

> o— :>০ একবচন, বহুবচন ১৮-০ (১-০ অৰ্থ- ছহীফা, গ্ৰন্থ, কাগজ, আমলনামা, 
পত্রিকা ৷ 

44-৩১৪৯ ৩৮১ ইসমে মাফ‘উল। অৰ্থ- সম্মানিত, মৰ্যাদাসম্পন্ন। যেমন 05৬ ‘সে 
তাকে সম্মানিত করল’ । 

213- ৩১৪ ০1 ইসমে মাফ'উল, মাছদার ৬৬) বাব = অর্থ- উঁচু, উন্নত । 


5744: ৩০ 4৮, ইসমে মাফ‘উল, মাছদার 1,৫ অর্থ- পবিত্র, পরিস্কার, জীবাণু মুক্ত । বাব 
[4% হতে অর্থ হবে পবিত্ৰ করা, বাব £5 হতে অর্থ হবে পবিত্র হওয়া, নিক্ষলুষ হওয়া । 

sA- একবচনে * অর্থ- হাত, ক্ষমতা, এ ৷ অর্থ- হাতে হাতে, হাতে নাতে ৷ 

- একবচনে sl মাছদার . বাব ০ অর্থ- লেখক, আমল লিপিবদ্ধকারী, 
ফেরেশতা । যেমন ০৮40 24 অর্থ- চিঠি বা বই লিখল, 4 বহুবচন ‘বড় গ্রন্থ’ । 

₹155- একবচনে 5 অর্থ- মহান, মর্যাদাবান, দানশীল । 

5 একবচনে : অৰ্থ- সৎ, পুণ্যবান, সত্যবাদী, সদয় আচরণকারী ৷ মাছদার 1 বাব ৯ 
অর্থ- সত্য বলা, কথা রক্ষা করা। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) 4% -2- (5) ফেল মাষী, যমীর ফায়েল, (9) হরফে আতফ ৷ % ফে'ল মাধী, 
যমীর ফায়েল। ১% জুমলাটি ,% জুমলার উপর আতফ হয়েছে। 

(২) ৷ ১,৮ ৩ (৩) সাবায়াহ &) । এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার মাফ*উলে লাহু । 
(৩) SHS L- (9) হরফে আতিফা (৮) ইসমে ইস্তিফহাম, মুবতাদা 5) ফেল 
মুযারে, যমীর ফায়েল, (9) মাফ'‘উলে বিহী। এ জুমলাটি ()-এর খবর । 5% 4] জুমলাটি 
5০% ফে'লের দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী ৷ ($) ম-এর ইসম, এ ফে'ল, যমীর ফায়েল মিলে 
খবর । 

(8) 4554 445 153; 5 0%) হরফে আতিফা, 5 জুমলাটি 5 জুমলার উপর 
আতফ ৷ (5) সাবাবিয়া, 4% ফেলে মুযারে, () মাফ'উলে বিহী, 654! ফায়েল। এ 
জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ । 

(@) BEL ৬১ (১) হরফে শর্ত ও তাফছীল, ৩ ইসমে মাওচ্ছুল, মুবতাদা। ৯ 
ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল । এ জুমলাটি (/4)-এর ছিলা । 

(৬) এ যু ০ো- (0) শর্তের জওয়াব। ৩ মুবতাদা, (4) এক ফে‘লের সাথে 
মুতা'আল্লিক । ৫ ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল । এ জুমলাটি এর খবর ৷ তারপর শো 
৩৯ এ জুমলাটি ৯ ৩* জুমলার খবর । 


] ঠা le CE al Ub SSE is ছি 
SL 9 এ জুমলাটি উহ্য (-এর সাথে মাজরূর হয়ে উহ্য মুবতাদার মুতা'‘আল্লিক। 

(৮) ১ 9,5 ১2 6- (9) হরফে আতিফা ৷ রে হরফে শর্ত ও বিবরণমূলক অব্যয় । *,* 
ইসমে মাওলা, মুবতাদা, 5,৮ জুমলাটি তার ছিলা । এ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ 
জুমলাটি £৮ হতে হাল । 


(৯) এ $৯9 (9) হালিয়া, ৯ মুবতাদা, ৩; ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল । এ জুমলাটি 
$৯ মুবতাদার খবর । ১০শ }৯ জুমলাটি =; ফেল হতে হাল । 

(১০) 4% 45 ০56- (১) ৮[এর জওয়াব, ০ মুবতাদা, (45) এ4-এর সাথে 
মুতা‘আল্লিক । এ জুমলাটি 3 মুবতাদার খবর । $5 4% ৩ এ জুমলাটি 2 মুবতাদার 
খবর । 

(১১) 59% 4) ৬$- (45) ধমক ও অস্বীকারবোধক অব্যয় । ৩ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, 
(৬১) যমীর ৩!-এর ইসম। £553 খবর । 

(১২) 8753: ১,/4৫- (2) ই‘তেরাযিয়া, :, ইসমে শর্ত, মুবতাদা ৷ £2 ফেলে মাযী, যমীর 
ফায়েল। এ জুমলা শর্ত । 9,5১ জুমলাটি তার জওয়াব । 

(১৩-১৫) 574 Gh Ge CB LL Lo I (0 5) উহ্য (৬১০০) 
শিবহু ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে ৩]-এর দ্বিতীয় খবর ৷ 54% LY 454% এ ইসমগ্ডুলি 
_০-এর ছিফাত। 5 উহ্য (খ'}4)-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে :১০-এর চতুর্থ 
ছিফাত ৷ (574০) 5--এর মুযাফ ইলাইহি । 


(১৬) 557 0177- 578195) $/%০-এর ছিফাত । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরায় মানুষকে অন্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে অথচ এভাবে মানুষকে ডাকা মানুষের জন্য 
অপমানজনক ৷ আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ০৬0৮ 1/3 ১7 ‘তোমরা মানুষকে নিন্দনীয় নামে 


ডেকো না’ (হজ্ুরাত ১১)। মুফাসসিরগণ এ বিষয়টির জওয়াব এভাবে দেন যে, রাসূলুল্লাহ শু 
কুরাইশদের নেতাদের সাথে কথা বলছিলেন, যে সময়ে অন্যের সাথে কথা বলার মত পরিবেশ 
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ছিল না। তিনি অন্ধ ব্যক্তি বলেই ডেকেছেন পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুভব করতে পারেননি। 
মুফাসসিরগণের এ জওয়াব কতদূর নিশ্চিত তা সঠিক বলা যায় না। সঠিক উত্তর আল্লাহ ভাল 


জানেন । আল্লাহ তা'আলা এসব নেতাদের অন্তরকে অন্ধ বলেন, 5S ol a yn 2 


A RT CED UGE Ge TAA SPI CEE Ct 
,'%১৩)| ‘এ লোকেরা কি যমীনে চলাফেরা করে না যে, তাদের অন্তর বুঝতে পারত এবং তাদের 


কান শুনতে পেত । আসল কথা এই যে, চোখ কখনো অন্ধ হয় না। কিন্তু অন্তর অন্ধ হয়, যা 
বুকের মধ্যে নিহিত রয়েছে’ (হজ্জ ৪৬)। অত্র সূরার ৬-৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, আপনি তার 
পিছনে লেগে আছেন, অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন ক্ষতি নেই । অর্থাৎ কাউকে 


হেদায়াত করা আপনার দায়িত্ব নয়। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 2 4 0249 ১০ ১ 
2 চল 46 ১০ = এ ৮ 4% ‘লক্ষ্য কর তোমাদের নিকট একজন রাসূল 
এসেছেন, তিনি তোমাদেরই একজন । তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তার পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক । 
তোমাদের সার্বিক কল্যাণই তার কামনা ঈমানদার লোকদের জন্য তিনি সহানুভূতিশীল ও 
দয়াশীল’ (তওবা ১২৮) ৷ অন্যত্ৰ আল্লাহ বলেন, Eo dl |, SEO লে ll 
LEE) 4, “তবে এরা যদি এ কুরআনের উপর ঈমান না আনে, তাহলে আপনি হয়তো 
তাদের জন্য দুঃখের আঘাতে নিজের জীবনটাকেই ধ্বংস করে ফেলবেন’ (কাহফ ৬) অন্যত্র তিনি 
বলেন, 4% 314) ‘আপনি ভীতি প্রদর্শনকারী মাত্র’ (রা ৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০! 
£ ১ 4 945 ‘আপনার কাজ একমাত্র পৌছে দেয়া । অর্থাৎ এছাড়া আপনার আর কোন দায়িত্ব 
নেই’ (শুরা ৪৮)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, So HEALS AS UL i 
দায়িত্ব নয়’ (বাক্বারাহ ২৭২) ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ee Ud orn le Eo 
‘যারা ঈমান আনে তাদেরকে বিতাড়িত ত কা আযান কাজের) আমিতো কের সু 
সাবধানকারী’ (শু'আরা ১১৪-১০) । 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ | 
F293 BHAA AY bio A TANE GUI J JU BE LP DIG 
IL Hs ol 9 LAVE TE sll 
(১) আয়েশা ক্্বশ্ন*হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম রদ থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘কুরআনের হাফিয 
ও পাঠক লিপিকার সম্মানিত ফেরেশতার র মত । খুব কষ্টদায়ক হওয়া সত্তেও যে বার বার কুরআন 


মাজীদ পাঠ করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে’ (বুখারী হ/৪৯৩৭; মুসলিম ৬/৩৮ হা/৭৯৮; আহমাদ 
হ/২৪ ৭২১) । 
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GUA 5S 8 ds Is i 8 ly Ue ese 1 
oA BE BT Jos CSE oC Lo 5 dh Jo Ho Gia dn US 

UI CL IH Cs SHIH Fb Yi 
(২) আয়েশা খনন বলেন, সূরা আবাসা ইবনু উম্মে মাকতুমের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। সে 
রাসুলুল্লাহ শ্র -এর নিকট এসে বার বার বলতে লাগল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল স্ব ! আমাকে সঠিক 
পথ দেখান। তখন রাসুলুল্লাহ স্ন -এর নিকট মুশরিকদের নেতাদের একজন ছিল। 
রাসুলুল্লাহ সু বার বার অন্ধ ব্যক্তির দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন এবং মুশরিক ব্যক্তির প্রতি 


লক্ষ্য করছিলেন এবং বলছিলেন, তুমি দেখছ না আমি কি বলছি? তখন সে বলছিল, জি-না আমি 
দেখি না’ (তিরমিযী হা/৩৩৩১)। 


fos ns 2 SENG শা oc fe tsie2 FF ois 1 REE EA Ns ন ov oc 
Ue) 8 dl J) B53 oe U3 US SHE BE Bl Uo ON LE AS I 


OL IG Cp HAL MG OU LE DG BIS VES ens 3 
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EOE HE 5 Strela 
ক্ল সেখানে বসেছিলেন। সা'দ ক্ল বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল স্্য তাদের এক ব্যক্তিকে কিছু 
দিলেন না। সে ব্যক্তি আমার নিকট তাদের চেয়ে অধিক পসন্দের ছিল। তাই আমি আরষয 
করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল স্ন ! অমুক ব্যক্তিকে আপনি বাদ দিলেন কেন? আল্লাহ্র শপথ 
আমি তো তাকে মুমিন বলেই জানি। তিনি বললেন, না, মুসলিম । তখন আমি কিছুক্ষণ নীরব 
থাকলাম । অতঃপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা (ব্যক্ত করার) প্রবল ইচ্ছা হল । তাই আমি 
আমার বক্তব্য আবার বললাম, আপনি অমুককে দান থেকে বাদ রাখলেন? আল্লাহ্র শপথ আমি 
তো তাকে মুমিন বলেই জানি। তিনি বললেন, না, মুসলিম। তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম । 
তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম । রাসুলুল্লাহ সর পুনরায় সেই একই জবাব দিলেন। 
তারপর বললেন, ‘সাদ! আমি কখনো ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, অথচ অন্য লোক আমার নিকট 
তার চেয়ে অধিক প্রিয় । তা এ আশঙ্কায় যে (সে ঈমান থেকে ফিরে যেতে পারে পরিণামে), 
আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবেন’ (বুখারী হ/২৭)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আয়েশা শ্দ্ব** বলেন, রাসুলুল্লাহ সু একদা কুরাইশ নেতাদের মাঝে বসেছিলেন। তিনি 
তাদের বলছিলেন যে, আমি এই এই কল্যাণ নিয়ে আসব, এটা ভাল নয় কি? তারা বলল, হ্যা, 
আল্লাহ্‌র কসম । ইতিমধ্যে ইবনু উম্মে মাকতুম আসল, তখন তিনি তাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। 
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সে তীকে সঠিক পথের কথা জিজ্ঞেস করল। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন এ 
সূরাটি নাযিল হয়’ (দুররে মানছুর ৮/৩৮১ পৃঃ) । 

(২) আনাসঞ্র্ বলেন, ইবনু উম্মে মাকতূম রাসূলুল্লাহ স্ন -এর নিকট আসল, তখন তিনি 
ওবাই ইবনু খালফের সাথে কথা বলছিলেন। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন এ 
সূরাটি নাযিল হয় (দুররে মানছুর ৮/৩৮১ পৃঃ) । 

(৩) ইবনু আব্বাস বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সুই ওতবা ইবনু রাবী‘আহ, আব্বাস ইবনু 
আব্দুল মুত্তালিব, আবু জাহল ইবনু হিশাম-এর সাথে চুপে চুপে কথা বলছিলেন এবং তাদের 
পিছনে খুব লেগেছিলেন। তাদের ঈমান আনয়নের আকাংখা করছিলেন। এ সময় তীর নিকট 
একজন অন্ধ ব্যক্তি আসে, যার নাম আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম । তখন তিনি তাদের সাথে 
চুপে চুপে কথা বলছিলেন। অন্ধ ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত পড়তে লাগলেন এবং বলতে 
লাগলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল স্ন ! আপনি আমাকে শিক্ষা দেন, যা আপনাকে আল্লাহ শিক্ষা 
দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তিনি মুখ বেজার করলেন, তিনি 
ফিরে গেলেন, তিনি তার সাথে কথা বলা অপসন্দ করলেন, তিনি অন্যদের দিকে ফিরে গেলেন। 
অতঃপর রাসুলুল্লাহ সর যখন তার চুপে চুপে কথা বলা শেষ করলেন এবং পরিবারের দিকে 
ফিরে গেলেন। এ সময় আল্লাহ তার দৃষ্টির কিছু পরিবর্তন ঘটান এবং তার মাথা নিচু করেন। 
তারপর এ সূরাটি নাযিল করেন । তারপর অন্ধ ব্যক্তির ব্যাপারে যা নাযিল হওয়ার ছিল তা নাযিল 
হল। তারপর আল্লাহ্র নবী তাকে সম্মান করলেন, তার সাথে কথা বললেন । তিনি বলেন, 
আপনার কি প্রয়োজন, আপনি কি চান? (দুররে মানছুর ৮/৩৮১ পৃঃ) । 


(8) ইবনু যায়েদ খ্্ বলেন, নবী করীম স্ন যদি ওহীর কোন অংশ গোপন করতেন তাহলে এ 
আয়াতগুলি গোপন করতেন (দুররে মানছুর ৮/৩৮১ পৃঃ) । 


(৫) যাহহাক গ্রঞ্সূরা আবাসার ব্যাপারে বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন একদা কুরাইশদের এক 
সম্মানিত ব্যক্তির সাথে কথা বলেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তখন অন্ধ ব্যক্তি তার 
নিকট আসে এবং তাকে ইসলামের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। এ সময় রাসুলুল্লাহ স্র্য তার থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর আল্লাহ নবীকে সতর্ক করেন। তারপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় । 
তখন রাসূলুল্লাহ স্ব তাকে ডাকেন ও তার সম্মান করেন এবং তাকে দু’বার মদীনার প্রতিনিধি 
বানান (দুররে মানছুর ৮/৩৮২) । 

(৬) মাসরূক *ড্র* বলেন, একদা আমি আয়েশার নিকটে গেলাম, তখন তার নিকট মুখ আবৃত 
অবস্থায় একজন লোক ছিল। তিনি তাকে আমরুদ ফল কেটে মধু দিয়ে খাওয়াচ্ছিলেন। আমি 
বললাম, হে আয়েশা! এ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, ইনি উম্মে মাকতুম । যার ব্যাপারে আল্লাহ 
নবীকে সতর্ক ও সাবধান করেছেন। আয়েশা কর্ম্দদ* বলেন, এ ব্যক্তি নবী করীম সুরু ২ এর নিকট 
আসে, তখন তীর নিকট ছিল ওতবা ও শায়বা। তিনি তাদের দিকে ফিরে যান (দুররে মানছূর 
৮/৩৮২) । 
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(৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সু কুরাইশ নেতাদেরকে নিয়ে নির্জনে কথা 
বলেন তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেন। তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে 
আশা করেন। তখন অন্ধ ব্যক্তি আসে । রাসুলুল্লাহ স্রহ তাকে দেখে তার আসা অপসন্দ করেন। 
তিনি মনে মনে বলেন, এসব কুরাইশ নেতাদের সাথে আসে নীচু শ্রেণীর অন্ধ দাস ব্যক্তি । একথা 
বলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন, তখন এ সূরা নাযিল হয় (দুররে মানছুর ৮/৩৮২) । 


ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে বড়-ছোট, ধনী-গরীব, সবল-দুর্বল এবং পুরু্ষ-নারী সবাই সমান। আপনি 
সবাইকে সমান নছীহত করবেন হিদায়াত আল্লাহ্‌র হাতে রয়েছে। 


অবগতি 

আবুল আলা মওদূদী (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম ছিলেন নবী করীম সর -এর 
নিকটাত্মীয় । এ আত্মীয়তার বিষয় সামনে রাখার পর তিনি তাকে দরিদ্র কিংবা কম মর্যাদার 
লোক মনে করে তার প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। 
না। কারণ তিনি নবী করীম স্ন -এর সম্পর্কে ভাই এবং অভিজাত বংশের লোক ছিলেন। হীন 
মর্যাদার ব্যক্তি ছিলেন না। অতএব এ আচরণের মূল কারণ কুরআনেই স্পষ্ট হয়েছে। আর তা 
হচ্ছে তিনি ছিলেন অন্ধ ব্যক্তি। কুরাইশের নেতারা ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলামের যত শক্তি 
অর্জিত হবে, ইবনু উম্মে মাকতুমকে ইসলামের কথা বললে ইসলামের ততটা শক্তি বৃদ্ধি হবে না। 
কাজেই এ সময় রাসূলুল্লাহ স্ন -কে বাধাগ্রস্ত করা তার জন্য উচিৎ হয়নি । তিনি যা জানতে চান 
তা পরেও জানতে পারেন। 


জ্ঞান অর্জনের বৈঠকে আসার জন্য এবং জাতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য উদ্ধুদ্ধ করা হয়েছে এবং 
বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে ধনীদের কোন প্রাধান্য নেই । আল্লামা যামাখশারী বলেন, আল্লাহ 
এখানে মানুষকে আর একটি সুন্দর শিষ্টাচার শিখিয়ে দিয়েছেন (কাশশাফ ৪/৫৪৫) । 


অত্র আয়াত সমুহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম স্ন অদৃশ্যের কোন সংবাদ জানতেন না । 
বলা হয় যে, নবী করীম স্ব যদি কোন আয়াত গোপন করতেন, তাহলে এ আয়াতগুলি গোপন 
করতেন (জামেউল বায়ান ৩/৫২ পৃ; তাফসীর কাসেমী ৯/৩২৬) । অনেকেই মনে করেন অত্র আয়াত 
সমুহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণের কোন গোনাহ হতে পারে। কারণ আল্লাহ এখানে নবী 
করীম শ্ুহ্ন -কে কঠোর সতর্ক করেছেন যা গোনাহের প্রমাণ করে। আল্লামা রাষী (রহঃ) বলেন, 
এগুলি অবাস্তব মন্তব্য । 


Ld (09) 13 US Ll Lp (ON) EE seh Gl Ln OV) SST CG OUSY 3 
(YY) SANE US (YY) Sl lt 3150) 5b BUS CY) 


অনুবাদ : (১৭) অভিশাপ বর্ষিত হোক এ মানুষের উপর । সে কতই না সত্য অমান্যকারী (১৮) 
আল্লাহ তাকে কি জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? (১৯) শুক্রের একটি ফৌটা দিয়ে আল্লাহ তাকে 
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সৃষ্টি করেছেন। (২০) অতঃপর তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। তারপর তার জন্য জীবনের পথ 
সহজ করে দিয়েছেন। (২১) তারপর তার মৃত্যু দিয়েছেন ও কবরে পৌচছার ব্যবস্থা করেছেন। 
(২২) এরপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন, পুনরায় তাকে জীবিত করবেন। (২৩) কখনো নয়, 
আল্লাহ তাকে যে কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তা সে পালন করেনি । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

[5 ০৬ ৮০ ১৮, মাষী মাজহুল, মাছদার (% বাব 74 হত্যা করা হয়েছে’ । শব্দটি 
এখানে বদ দো'আর স্থলে ধ্বংস হোক বা অভিশপ্ত হোক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

৩}|- বহুবচন 4 অৰ্থ- মানুষ, পুরুষ ও স্ত্রী উভয় লিঙ্গের জন্য ব্যবহার হয় । a 
৩(১U। ‘মানবাধিকার’ । 

AEE ক [৬ মাছদার 47% ও (4 বাব 74 ‘সে কত অকৃতজ্ঞ’ ৷ যেমন AS 
৬ ‘অকৃতজ্ঞ হল’ ৷ £5৷ 017% ‘নিমকহারামী’ । 

55 ০৬ 54০ ০, মাযী, মাছদার ৮% বাব 4 সৃষ্টি করলেন’ । 

1%4/- একবচন, বন্ুবচন :/ অর্থ- শুক্ৰ, বীর্য । 

5%5- 5৬ 94. ১০, মাষী, মাছদার 4% বাব '}:=% অর্থ- নির্ধারণ করল, নির্দিষ্ট করল, ধার্য 
করল। | | 

Ee একবচন, বহুবচন Ne অর্থ- পথ, রাস্তা, উপায়। }৷ 2৮ ‘পথচারী’, ৷ ১ 
৩৮১ ০৬ 54 ৩, মাষী, মাছদার £4] বাব J] অর্থ- মৃত্যু দান করল, মেরে ফেলল । 
৩১4% ৮ ‘প্ৰবৃত্তিকে দমন করল’ 44১ অর্থ- মরণপণ চেষ্টা করা, মরণপণ লড়াই করা । 
৩,4/- অৰ্থ- মৃত্যু, ধ্বংস, ২ অৰ্থ- প্ৰাণহীন, মৃত । 

73 ০৮ 5০ ১, মাষী, মাছদার ।4%৷ বাব ৬৬] অর্থ- কবর দিল বা কবরে স্থান দিল। 
রাখল। 3 বন্বচন 7,5 অর্থ- কবর, সমাধি । $,/4/-এর বন্ধবচন "4 অর্থ- কবরস্থান, 
গোরস্থান । | 

7 ০৮ 5 ১০, মাষী, মাছদার 15,4717: বাব 0৬] অর্থ- পুনরুথযান করলেন। 


০৮ 5৮ ১০) মুযারে, মাছদার $$ + (=; বাব ০7৩ যেমন ১০ = 
‘ছালাত আদায় করল’ । (5 ৷ অর্থ- শেষ হল, সমাপ্ত হল, পূর্ণ হল। £55 অর্থ- বিচার, 
পূরণ, পরিশোধ । 

%- ০৬ ৮ ০, মাযী, মাছদার, 174 বাব 7 অর্থ- আদেশ করল, নির্দেশ দিল । যেমন 
44 854 ‘তাকে কোন কিছুর নির্দেশ দিল’ । %-(-এর বহুবচন "4% আনুগত্য’ । 40 একবচন, 
বহুবচন '/,*১৷ ‘কাজ’ । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৭) 37% ৮ ১ 3$- জুমলাটি বদ দো‘আ মূলক ৷ ৯ মাযী মাজহুল, ১} নায়েবে 
ফায়েল। (৮) ইস্তেফহাম মুবতাদা, $5 জুমলা ফে‘লিয়াটি খবর ৷ প্রকাশ থাকে যে, (৫) টি 
ইস্তেফহাম তিরস্কার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 

(১৮-১৯) 804% 5 7 0০ (55 ০95 ৮- জুমলাটি মুস্তানিফা, (95 এ ১০) = 
ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। 155 ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল, (°) মাফ'উলে বিহী, আগের 
জুমলা 45 4৮! " হতে বদল ৷ (2) হরফে আতিফা, $73 ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, ($) 
মাফ'উলে বিহী। 

(২০-২২) 2 3 Sab l a hl i ডে হরফে আতিফা, 
একত্রীকরণের পাশাপাশি বিলম্বিত করা বুঝায়, ll পূর্বে উহ্য [4 ফে‘লের মাফ‘উলে বিহী । 
পরের 4 ফে‘লটি সেই উহ্য ফে‘লের ব্যাখ্যা প্রদানকারী বা মুফাসসির । 5 ফে'ল মাধযী, যমীর 
ফায়েল, ($) মাফ‘উলে বিহী। ০ ফেলে মাধী, যমীর ফায়েল, ($) মাফ‘উলে বিহী, (2) 
হরফে আতিফা, $$ জুমলা ফে'লিয়াটি পূর্বের উপর আতফ । (4) হরফে আতিফা । ১| যরফ, 
শর্তের অর্থে (৫) ফেল ও ফায়েল মিলে শর্ত । $,*5শির্তের জওয়াব । 

(২৩) 571৮ ০2% ১] U9_ (U5) ধমক ও অস্বীকার বোধক অব্যয় ।  নাফী ও সাকিন 
প্রদানকারী অব্যয় । = ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল । থাকার কারণে শেষে থেকে হরফে 


ইল্লাত (5 বিলুপ্ত হয়েছে, (4) ইসমে মাওছুল, মাফ‘উলে বিহী । $4 জুমলা ফে'লিয়াটি ছিলা । 
মাওছুল ও ছিলা মিলে মাফ‘উলে বিহী ৷ 


এ মর্মে আয়াত সমূহ 


আল্লাহ বলেন, ie SL LLLEG EE 
57 315 তার প্রতিবেশী কথা প্রসংগে তাকে বলল, তুমি কি কুফরি কর সেই মহান আল্লাহ্র 
সাথে যিনি তোমাকে মাটি হতে তারপর শুক্র কীট হতে সৃষ্টি করেছেন? আর তোমাকে এক পূর্ণাঙ্গ 
দেহ্‌ বিশিষ্ট মানুষ করে দিয়েছেন’ (কাহফ ৩৭) এখানে আল্লাহ তাআলা মানুষকে কি দ্বারা সৃষ্টি 
করা হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, মানুষের অহংকারের কিছু নেই ৷ কারণ মানুষ 
খুব তুচ্ছ বস্তু দ্বারা সৃষ্ট । আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, এ + ০ ১ LID Gl 4 
১ ৬১০০ 355 ‘আমি মানুষকে সংমিশ্ৰিত শুক্ৰকীট হতে সৃষ্টি করেছি, যেন আমি তাদের 
পরীক্ষা নিতে পারি। পরীক্ষার আর একটি কারণ হচ্ছে আমি তাদেরকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির 
অধিকারী করেছি’ (দাহর ২)। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি মানুষকে স্বামী-স্ত্রীর 
সংমিশ্ৰিত শুক্ৰকীট হতে সৃষ্টি করেছি। এভাবে মানুষের সামনে পেশ করে মানুষকে অহংকার মুক্ত 
হতে বলা হয়েছে মানুষ যে পরিমাণ অহংকার মুক্ত হবে, সে পরিমাণ ইবাদতের প্রতি আগ্রহী 
হবে । আল্লাহ বলেন, 


Pie tte py EEE BS Sie YF dS 
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তোমাদের জানা উচিৎ যে, আমি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি । তারপর শুক্রকীট হতে, 
তারপর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর গোশত পিণ্ড হতে যা কখনও আকৃতি বিশিষ্ট হয়, আবার কখনও 
আকৃতিবিহীন হয়। (আমি একথা বলছি) তোমাদের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার 


জন্য । আমি শুক্রকীটকে একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত জরায়ুর মধ্যে রেখেছি। তারপর তোমাদেরকে 
একটি শিশুরূপে মায়ের গর্ভ হতে বের করে আনি’ (হজ্জ ৫) । 


অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ১:৫: ১৮ এ ১০ Ls ps ob tn OO Ge 
“মানব সৃষ্টি শুরু হয়েছে মাটি হতে । তারপর তার বংশধারা চলছে সেই বস্তু হতে যা এক নিকৃষ্ট 
পানিরূপে নির্গত হয়’ (সাজদা ৭-৮)। 

অত্র সূরার ২০নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, আমি তার চলার পথ সহজ করেছি। আল্লাহ্‌ অন্যত্র 
বলেন, 1554 179% ৬) ৷ 359% 4 ‘আমি তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছি। কাজেই সে 
হয় শুকরগুযার হোক, না হয় অকৃতজ্ঞ হোক’ (দাহর ৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৯ 1০৯, 
‘আমি তাকে ভাল-মন্দ দু*টি পথ দেখিয়েছি’ (বালাদ ১০)। অত্র আয়াতগুলিতে আল্লাহ বলেছেন, 
‘আমি মানুষকে সৃষ্টি করে এমনিতেই ছেড়ে দেইনি, আমি তাদেরকে জাহান্নাম ও জান্নাতের ভাল- 


মন্দ দু'টি পথ দেখিয়েছি’ ৷ আল্লাহ তা‘আলা অত্র সূরার ২২নং আয়াতে বলেন, ‘অতঃপর আল্লাহ 
যখন ইচ্ছা করবেন, তখন তাদের পুনরুত্থান করবেন’ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩ a of 
0২7 524 ১) 45 ০19 2 1440- ‘তার নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি 
তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা সহসা মানুষের আকৃতিতে যমীনের 
বুকে ছড়িয়ে পড়েছ’ (রুম ২০) আল্লাহ মানুষকে অস্তিত্হীন অবস্থা হতে অস্তিত্ব দিয়েছেন, তিনি 
এ মানুষকে মরণ দেয়ার পর পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না বলে ধারণা করা অন্তত মানব 
জাতির কাজ নয়। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 6 5 GL 5 চা জে dL 
5 ৮ 6 5 ৩% 06 4 0 ‘তারপর হাড়গুলির প্রতি লক্ষ্য করুন, কিভাবে 
হাড়গুলি সাজাই, গোশত ও চামড়া দ্বারা পূর্ণ করি? এভাবে প্রকৃত সত্য ব্যাপার যখনই তার 


সামনে উদঘাটন হল, তখন সে বলল, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান’ (বাকারাহ ২৫৯)। আল্লাহ 
মানুষকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম এর প্রমাণে অত্র আয়াতটি স্পষ্ট ও খোলাখুলি দলীল । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
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আবু হুরায়রা খঞ্্ বলেন, রাসুলুল্লাহ সৎ বলেছেন, মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের একটি হাড় ছাড়া 
মানব দেহের সমস্ত কিছুই মাটিতে গলে বিলীন হয়ে যাবে এবং ক্ব্য়ামতের দিন সেই হাড় হতে 
গোটা দেহের পুনর্গঠন করা হবে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৭)। 
UTD GE Ee SM Ss YU FU BAIS NU LN I SS 
মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম স্ব বলেছেন, ‘মাটি আদম সন্তানের প্রতিটি 
অংশ খেয়ে ফেলবে, তবে তার মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ খাবে না। তা হতেই মানবকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে । বক্ব্য়ামতের দিন তা হতেই তাকে পুনরায় জীবিত করা হবে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/এ) । 
এ মর্মে যঈফ হাদীছ 
মুহাম্মাদ ইবনু কাব কুরযী খঞ্চ* বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি অথবা ইবরাহীম প্রাই? এর 
মুছহাফে পড়েছি। সেখানে দেখলাম, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম! তুমি আমার সাথে 
ইনছাফ করলে না । তোমাকে পূর্ণ মানুষ করেছি। তোমাকে শক্ত মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, তারপর 
তোমাকে নিরাপদ স্থানে শুক্রকীট করে রেখেছি। তারপর শুক্রকীটকে এক টুকরা গোশতে 
পরিণত করেছি। তারপর একটা রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি। তারপর রক্তপিণ্ডের মধ্যে হাড় 
সাজিয়েছি। তারপর হাড়ের উপর গোশত লাগিয়েছি। তারপর তোমাকে মানুষরূপে আকৃতি দান 
করেছি। হে আদম! আমি ছাড়া অন্য কেউ এ কাজ করতে পারে কি? তারপর তোমাকে বহন 
করা তোমার মায়ের জন্য কঠিন হলেও সহজ করে দিয়েছি। যাতে করে তোমার মা তোমাকে 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱআান ১২৪ 


নিয়ে অসুস্থ হয়ে না পড়ে এবং কষ্টবোধ না করে। অতঃপর নাড়িভুঁড়ি প্রশস্ত করলাম । অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক করলাম নাড়িভুড়ি সংকীর্ণ ছিল। পরে আরো প্রশস্ত করলাম । অঙ্গ সমূহ 
সংকীর্ণ ও মিলে ছিল। আমি সব পৃথক পৃথক ও প্রশস্ত করলাম। তারপর তোমাকে তোমার 
মায়ের পেট হতে বের করার জন্য ফেরেশতাকে আদেশ করেছি। তারপর তোমাকে নগ্ন ও 
শক্তিহীন করে দুনিয়ায় নিয়ে এসেছি । তারপর তোমাকে দেখলাম তুমি খুবই দুর্বল । কেটে 
খাওয়ার মত সামনে কোন দাত নেই, চিবানোর মত ভিতরে কোন দাত নেই । তারপর তোমার 
মায়ের বুকে তোমার জন্য দুধের ব্যবস্থা করলাম, যা গরমের দিনে ঠাণ্ডা আর ঠাণ্ডার দিনে গরম । 
তোমার জন্য শরীরের চামড়া, গোশত, রক্ত ও রগের ব্যবস্থা করলাম তারপর তোমার মায়ের 
অন্তরে দিলাম দয়া, আর তোমার পিতার অন্তরে দিলাম সহানুভূতি ও মমতা ৷ তারা দু’জন চেষ্টা 
করে কষ্ট করে তোমাকে লালন-পালন করবে এজন্য । তোমার জন্য তারা আহার যোগায় । 
তোমার ঘুম না হলে তাদের ঘুম হয় না। এত কিছু করলাম তোমাকে পরিবার হিসাবে গ্রহণ 


হে আদম সন্তান! যখন তোমার দাত কর্তন করতে পারে, ভিতরের দাত চিবাতে পারে তখন 
তোমাকে শীতের সময় শীতের ফল খেতে দিয়েছি আর গরমের সময় গরমের ফল খেতে 
দিয়েছি। অতঃপর যখন তুমি জানতে পারলে আমি তোমার প্রতিপালক, তখন তুমি আমার 
নাফরমানী করলে । অতএব এখন তুমি আমার নাফরমানী করেছ। আমাকে ডাক, আমি তোমার 
ডাকে সাড়া দিব। আমি নিকটেই রয়েছি। আমি ডাকে সাড়া দিব। আমার নিকট প্রার্থনা কর, 
আমি বড় ক্ষমাশীল, আমি বড় দয়াশীল (দুররে মানছুর ৮/৩৮৪) । 


অবগতি 

কুফরী করার আগে মানুষের উচিৎ তার নিজের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে একটু চিন্তা করা। তার 
অস্তিত্‌ কিভাবে হয়েছে । কি জিনিস দিয়ে ও কিভাবে তাকে তৈরী করা হয়েছে। কিরূপ অসহায় 
ও অক্ষম অবস্থায় এ দুনিয়ায় তার জীবনের সূচনা হয়েছে। এসব কথা তার ভেবে দেখা দরকার । 
নিজের প্রকৃতি ও সঠিক পরিচয় ভুলে গিয়ে আত্মম্তরিতায় সে কিভাবে লিপ্ত হতে পারে? নিজের 
সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে যাওয়ার মত দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা কিরূপে তার মনে স্থান পেতে পারে। মানুষ 
নিজের জন্য ও ভাগ্যের ব্যাপারে যেমন অসহায়, তেমন নিজের মৃত্যুর ব্যাপারেও আল্লাহ্‌র সামনে 
একান্তভাবে অসহায় ও অক্ষম । মানুষ নিজের ইচ্ছায় দুনিয়ায় জন্ম নিতে পারে না। নিজের 
ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে পারে না । মৃত্যুকে এক মুহূর্তের জন্য এড়াতে বা পিছিয়ে দিতে পারে 
না। যে স্থানে যে সময়ে মরণ নির্ধারিত ঠিক সে স্থানে সে সময় সে অবস্থাতেই ঘটবে তার 
ব্যতিক্ৰম হবে না । তা কেউ ঠেকাতে ও রদবদল করতে পারবে না । তার জন্য যে ধরনের কবর 
নির্ধারণ করা হয়েছে, মরণের পর সে ধরনের কবরেই সমাহিত হবে। তার এ কবর মাটির নীচে, 
সমুদ্রের গভীরতায়, আগুনের মধ্যে কিংবা কোন হিংস্র প্রাণীর পেটে যে কোন স্থানে হতে পারে। 
সৃষ্টিজগত একত্ৰ হয়েও তাকদীরে নির্ধারিত বিষয় এক বিন্দু বদলাতে পারবে না। 
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অনুবাদ : (২৪) এছাড়া মানুষের উচিৎ সে যেন তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। (২৫) 
আমি প্রচুর পানি ঢেলেছি। (২৬) অতঃপর যমীনকে বিদীর্ণ করেছি। (২৭-৩১) তারপর তাতে 
নানারূপ শস্য উৎপাদন করেছি আংগুর, তরি-তরকারী, যায়তুন, খেজুর, ঘন বাগ-বাগিচা আর 
নানা জাতের ফল ও শাক-পাতা (৩২) এ তো তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য 
জীবিকার সামগ্রী রূপে । 


শব্দ বিশ্লেষণ 
5-০ 5১০ ৩৮) মুযারে, মাছদার 1/4 ও 1, বাব 7 অর্থ- তাকায়, দৃষ্টিপাত 
করে। যেমন :94৷ | 4 অর্থ- তাকাল, দৃষ্টিপাত করল । 
oY একবচন, বহুবচন = অৰ্থ- খাদ্য, খাবার । 
৮০৮- 45৮ শে মাযী, মাছদার ০ বাব 4 ‘আমি ঢাললাম’ ৷ যেমন ॥4। 2 অর্থ- পানি 
বাহিত করল, পানি ঢালল। 2) £4) অর্থ- পানি প্রবাহিত হল, গড়িয়ে পড়ল। 
£1 একবচন, বহুবচন 34 পানি মূলে ছিল £,%। () হরফটিকে আলিফে পরিণত করে (;) 
টি হামযায় পরিণত হয়। 
(5-49 ত মাযী, মাছদার &% বাব 74 ‘আমি বিদীর্ণ করলাম’ । যেমন (98) 5% 
অর্থ- বিদীর্ণ করল, ফাটাল । 
"০0 বহুবচন ০25 ও 5৮১% অৰ্থ- ভূমি, পৃথিবী । 
31- ০55. ৬ মাষী, মাছদার 3 ও 5 বাব 74 ‘আমি উদ্ভিদ অংকুরিত করেছি’ । যেমন 
৩5% এ = ‘আল্লাহ উদ্ভিদ উৎপন্ন করলেন’ । ২ বহুবচন ০ অর্থ- তৃণ, উদ্ভিদ, ঘাস । 
কচ বহুবচন ৩ অর্থ- উৎসভূমি, উৎপননস্থল ৷ 

>- বহুবচন >> অৰ্থ- শস্য, দানা । 
- বহুবচন আঙ্গুর’ । যেমন ৷ ১৪% ‘আঙ্গুরের গুচ্ছ’ । 
iC একবচনে £৯ অর্থ- উদ্ভিদ, শাক, সবজি । {এর বহুবচন 5, ‘গাছের ডাল’ । 
(,5- একবচনে 85 অর্থ- জলপাই, জলপাই গাছ। যেমন “5-এর বহুবচন 3; 
“যায়তুনের রস বা তেল’ । 


Es একবচনে 55 ‘খেজুর গাছ’ ৷ |= একবচনে য:>এ ‘খেজুর’ | 

*5|95- একবচনে 545 অর্থ- উদ্যান, বাগান, পার্ক। যেমন lily < ‘চিড়িয়াখানা’ 
৷ 55 অৰ্থ- পাৰ্ক, সাধারণ উদ্যান । 

‘বাগানটি ঘন বৃক্ষপূর্ণ হল’ ৷ :4%। এশ অর্থ- ঘন বৃক্ষপূর্ণ বাগান, নিবিড় উদ্যান৷ বহুবচন 
চি 

4Lu- বহুবচন ।% অর্থ- ফল, মেওয়া । এয ৬ ‘ফলওয়ালা’ ৷ 

| U|-এর বহুবচন ৮% অর্থ- ঘাস, তৃণ । 

$= বহুরচন | অর্থ- ভোগের সামগ্রী, আসবাবপত্র । যেমন 4 ‘উপভোগ করল’ এ 
« অর্থ- তা উপভোগ করল, ব্যবহার করল 

£ঘঁ- একবচনে 4 অর্থ- গবাদি পশু, গৃহপালিত পশু । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(২৪) 4৮০ | ১০ 55০ (0) ইন্তেনাফিয়া, £১ অব্যয়টি লামে আমর ৷ ১% ফে'লে 
মুযারে, Sy ফায়েল ৷ (4৮১ 5) "৮% ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক। 

(২৫) ০: ০ ৬ (8) মূলে ছিল (6) ৩ এর ইসম। ৫ ৷ ০ জুমলাটি ৩'- 
এর খবর ০ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, ॥| মাফ‘উলে বিহী, (০) মাফ*উলে মুতুলাক ৷ 
এ জুমলাটি পূর্বের 4 থেকে বদলে ইস্তেমাল ৷ 


(২৬) &% (2১0 4% 4 বাক্যটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীব অনুরূপ । 


A 
£0 Ho He A079 


(২৭-৩১) 4 3 ls GIG UT UE 5 Los LS G3 E0-(G) 
হরফে আতিফা, ফেলে মাষী, যমীর ফায়েল, (৫) 3 ফেলের সাথে মুতা‘আল্লিক । 
(5) মাফ‘উলে বিহী । পরের ইসমগুলো 5 -এর উপর আতফ ৷ (($) &195--এর ছিফাত । 


(৩২) 4০09 4 - (55) উহ্য }% ফে'লের মাফ'উলে লাহু, (40) এর সাথে 
মুত আমার; ) < -এর উপর আতফ । অর্থাৎ SUL EE 


এ মৰ্মে আরাত সমূহ 

আল্লাহ বলেন, ৮৫:৮ lal 470 ‘আমি মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। 
যাতে তার সাহায্যে ফল-ফসল, শাক-সবজি ও ঘন সন্নিবদ্ধ বাগ-বাগিচা উৎপাদন করতে পারি’ 
(নাবা ১৭) । আল্লাহ্‌ অন্যত্ৰ বলেন, 


ea 54 Jn lt Zs 2 dl 


HE EE PE ess 


‘আর আসমান হতে ঠিক অনুমান মত এক বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে 
যমীনে স্থায়ী রেখেছি। আমরা তাকে যে দিকে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারি। অতঃপর এ পানির 
সাহায্যে আমরা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান করেছি। তোমাদের জন্য এসব 
বাগানে বিপুল পরিমাণ সুস্বাদু ফল রয়েছে। আর তা হতে তোমরা খাদ্য লাভ করে থাক। আর 
সে গাছও আমরা উৎপাদন করেছি যা সাইনা পাহাড়ে উৎপাদন হয়। সে গাছ খাদ্য খহণকারীদের 
জন্য তেল ও আহাৰ্য নিয়ে উৎপাদন হয়’ (মুমিনূন ১৮-১৯) । 

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মানুষের আহারের ব্যবস্থা কিভাবে করেন তার বিবরণ দিয়েছেন। যে 
বিষয়ে মানুষের ভাবা উচিৎ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ]$ ৮ ৫৯ গর hh AL 
"4 275 ‘তারা কি কখনও যমীনের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি? কত বিপুল পরিমাণে কত 


প্রকার চমৎকার উদ্ভিদ উৎপাদন করেছি’? (৬'আরা ৭)। এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র নিদর্শন 
দেখার ইচ্ছা হলে দূরে কোথাও যেতে হবে না । চোখ খুলে যমীনের উর্বরতা ও নিদর্শন দেখলেই 


হবে। আল্লাহ বলেন, GL ol a 3 0 a Lp TH ‘আর আল্লাহ আকাশ 


হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তার দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন’ (রম ২৪) । 
অত্র আয়াতে মরণের পর জীবিত হওয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। আল্লাহ আছেন তাও প্রমাণিত হয় । 


আর জানা যায় যে, আসমান-যমীনের পরিচালক একমাত্র আল্লাহ । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, এ 
AI Gr Wl a EEG ob A NES UL I LUD Lf ssl 
-/'/:4| ‘আল্লাহ বাতাস প্রবাহিত করেন। অতঃপর বাতাস মেঘ নিয়ে চলে। তারপর আমি 


তাকে অনাবাদী অঞ্চলে নিয়ে যাই। সে যমীনে পানি বর্ষণ করে জীবিত করে তুলি যা মৃত 
পড়েছিল। মরা মানুষগুলির জীবিত হওয়া ঠিক এরূপই হবে’ (ফাতির ৯)। অত্র আয়াতে বলা 
হয়েছে, মানুষ পরকালকে অসম্ভব ও অবান্তর মনে করে এটা মানুষের ভিত্তিহীন ভাবনামাত্র । 


Ae Pe 0g 3 20 od 8 A) wo 0 সপ 49/9 AE 2 o£! Yep 
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পাবা ৩০ তাণুধাঁহল কুৱআন ১২৮ 


মৃত যমীন একটি নিদর্শন । আমি তাকে জীবন দান করেছি এবং তা হতে ফসল উৎপাদন করেছি 
যা তারা খেয়ে থাকে । আমরা তাতে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান তৈরী করেছি এবং তার মধ্য হতে 
ঝর্ণধার৷ প্রবাহিত করেছি, যেন তারা ফল খেতে পারে’ (ইয়াসীন ৩৩-৩৫) । 


এখানে আল্লাহ বলেন, আমি পানির সাহায্যে শস্য ও ফল গাছ উৎপাদন করি যা মানুষ ও গবাদি 
পশুর খাদ্য । আর এসব কিছু প্রমাণ করে যে, আল্লাহ পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম । আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, ৬৯৯ NEN UE চি A Es sl be J ১ ‘যিনি 
আকাশ হতে এক বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত যমীনকে জীবন্ত 
করে তুলেছেন, এমনি ভাবেই একদিন তোমাদেরকেও মাটির ভিতর হতে জীবন্ত করে আনা হবে’ 
(যুখরুফ ১১) । অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, এ বৃষ্টিপাতের নিয়মের উপর এক মহা শক্তিমান সত্তার 

নিরংকুশ কর্তৃত্ব চলছে। তার ফায়ছালার বিরোধিতা করার কোন ক্ষমতা কারো নেই । আল্লাহ 
অন্যত্ৰ বলেন, A I El a ER sl 5) yl 
955 5,6 ৮৮ ১5 ‘তোমরা কি কখনও চোখ খুলে তাকিয়ে দেখছ, যে পানি তোমরা 


পান কর এ পানি মেঘমালা হতে তোমরা বর্ষণ করেছ, না আমি বর্ষণ করেছি? আমি ইচ্ছা করলে 
তো তাকে তীব্র লবণাক্ত করে দিতে পারি। তাহলে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর না কেন’? 
(ওয়াকি‘আ ৬৮-৭০)। অত্র আয়াতে বুঝা যায় যে, মানুষকে অস্তিত্্‌ দান করতে আল্লাহ সক্ষম । 
তিনি তাকে সৃষ্টি করতে পারেন, এমন ক্ষমতা তার আছে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কারণে অস্তিত্‌ লাভ 
করে, তারই রিযিক খেয়ে, তারই পানি পান করে মানুষ বেঁচে থাকে । তাহলে কি করে মানুষ তার 
সামনে স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী হতে পারে? আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করতে পারে? 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ 

U8 0 xls Se OL GH CD A LE NW 
EE 0 NE OBOE TE EE 02 

আনাস খযুদু+ বলেন, একদা ওমর খহু মিম্বারের উপর 99 04% পড়তে পড়তে ঘর, 4৬; 

পৰ্যন্ত এসে নিজেই বললেন (%$৬)-এর অর্থ আমরা মোটামুটি জানি। কিন্তু ((-এর অর্থ কি? 

তারপর তিনি নিজেই বললেন, হে ওমর! এ কষ্ট ছাড় (হাকিম, তাফসীরে ত্বাবারী হ/৩৬৪ ৭৮; হাদীছ 

ছহীহ, রূহুল মা‘আনী ১৪/৩৪৩, তাফসীর ইবনু কাছীর ৬/৩৯১) । এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ্ 

যমীন থেকে উৎপাদিত জিনিসকে বলে? কিন্তু তার আকার আকৃতি জানা যায় না। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ 

ইবরাহীম তায়মী এুহু* বলেন, একদা আবু বকর ছিদ্দীক খযুছু+-কে আল্লাহ্‌র এ বাণী, 49৬5) 

(৬ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি বলেন, কোন আকাশ আমাকে তার নীচে ছায়া দিবে? 


পারা ৩০ _তাওযাঁহুল কুৱআন ১২৯ 


কোন যমীন আমাকে তার পিঠে তুলে নিবে? যদি আমি আল্লাহ্‌র কিতাবের যে বিষয়ে ভাল জানি 
Ea Rr A Sha EnlCL (রহুল মা‘আনী ১৪/৩৪৩ পৃঃ ইবনু 
কাছীর ৬/৩৯১ পৃঃ) । 


gs 


(7) 4 ৮০১ (৮০) ঠি C8) sftp All EL Lah sl BY 


(৭) Soe Ls (YA) en Es 2 CV 4 CSE Es 


(EY) TAD TELA Uf Cov EB Gn CE. ) Eb ey 
অনুবাদ : (৩৩-৩৬) অবশেষে যখন সেই কান ফাটানো বিকট শব্দ উচ্চারিত হবে, সেদিন মানুষ 
নিজের ভাই, নিজের মাতা ও পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানাদী হতে পালাবে । (৩৭) তাদের প্রত্যেকে 
সেইদিন এমন সময়ের মুখোমুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারো প্রতি মনোযোগ দেয়ার মত 
অবস্থা থাকবে না। (৩৮) সেদিন কতক মুখ ঝকমক করতে থাকবে । (৩৯) হাসি, খুশী ও 
আনন্দে উজ্জ্বল হবে। (৪০) আবার কতিপয় মুখ হবে ধূলামলিন। (8১) অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে। 
(৪২) এরাই হল কাফির ও পাপী লোক । 
শব্দ বিশ্লেষণ 
5)|- ৩১% ৩৮, ইসমে ফায়েল, মাছদার ৯০ বাব 4 অর্থ- বিকট শব্দ, কান ফাটানো 
শব্দ । যেমন ১১৬ ০ অর্থ- কানে এমন জোরে প্রহার করল, যার ফলে লোকটি বধির হয়ে 
গেল। 

‘4 ১3৬ 54০ ০, মুযারে, মাছদার 11% £৪ বাব ০72 “পলায়ন করবে'। 
‘পলায়নের স্থান’ । 

£4|- £2 %:| বহুবচন ৮) অৰ্থ- মানুষ, পুরুষ, লোক । $0 বহুবচন £5 ও £5. অর্থ- 
নারী, স্ত্রীলোক ৷ 5, অর্থ- পৌরুষ, পুরুষত্ব, মানবিকতা । 

£1 একবচন, বহুবচন 4/?-| ও $521 অৰ্থ- ভাই, বন্ধু। $১১1 ‘ভ্রাতৃত্ব’ । যেমন এ এ 
‘উভয়ের মাঝে ভ্রাতৃ সম্পর্ক সৃষ্টি হল’ । 

“1 একবচন, বহুবচন ৮ ৩% অৰ্থ- মা, মাতা, মূল, উৎস৷ £0। টা! ‘মাতৃভাষা’ £ 
৩। মন্দের উৎস’ । 


PE 


| 


2 


৮ একবচন, La 9 অর্থ- জাতির পিতা, জাতির জনক । "94 ‘হে 
আব্বা’, বধ হে আব্বু’, "৩% 8 ‘বংশ পরম্পরায়’ । 
Ces ৩5৯ 4৮! ইসমে ফায়েল, বহুবচন >|} অর্থ- স্ত্রী, বান্ধবী । বাব ৮০ থেকে 
মাছদার 4০ ও £5০ অর্থ- সাধী হওয়া, সঙ্গী হওয়া । 


= বহরচন 98 দ ৰ্থ পুত্ৰ, ছেলে, সন্তান । 

৩% -বনুবচন Ere অর্থ- অবস্থা, কাজ, ব্যস্ততা ৷ o EE ‘সামাজিক বিষয়াদি’ । 

X- Sb Fe y মুযারে, মাছদার 4% বাব এচ সাজেক কুরে 

$,৯=%- শব্দটি বহুবচন । একবচনে > অৰ্থ- মুখ, চেহারা । >} > ৫৯2 অৰ্থ- সামনা-সামনি, 
মুখোমুখি । 

5724 ৩১5 এ; ইসমে ফায়েল, মাছদার 1১। বাব ৬% অর্থ- উজ্জ্বল, সুন্দর ৷ যেমন 

০ 254 অৰ্থ- ‘ভোর বা ফর্সা হল’ । 

£>৮- ৩১5৯ এ৷; ইসমে ফায়েল, মাছদার ৪১-৮ বাব £০ 'হাস্যকারী’। যেমন 

>| অৰ্থ- হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, হাসি-খুশি চেহারা । 

i l- ৩১১৯ 4৮ ইসমে ফায়েল, মাছদার 1১% বাব Jus অর্থ- উৎফুল্ল, 

আনন্দিত । যেমন 4%. 9 ‘প্রফুল্ল চেহারা’ । $%4-এর বহুবচন 5. অর্থ- সুসংবাদ, 

শুভ সংবাদ । | ; 

57-1৫ 57% অৰ্থ- ধূলি, ধূলা, ধূলো। বাব £০ মাছদার 17% অর্থ- ধূলিময় হল, ধূসর 

বর্ণের হল। 

5-০ ৩১% এ, মুযারে, মাছদার ১, বাব £৯ অর্থ- আচ্ছন্ন করে, ঢেকে ফেলে। 

যেমন 5৬ 5% G2 G৯) ‘ছেয়ে ফেলল’ । 

$,%- “মলিনতা’ ৷ যেমন 5 ৷ 2% ‘অভাবগ্ৰস্ত হল’ ৷ 


ASI একবচনে '$ আর একটি বহুবচন ' ৬ ‘কাফির’ । 
£/৯4|- একবচনে '>& আর একটি বহুবচন ৬ ‘পাপাচারী’। 


বাক্য বিশ্লেষণ 
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LUE 
(৩৩-৩৭) ১৬- এর (৮) ইনস্তেনাফিয়া, (5%:.৷) জুমলা মুস্তানিফা, 3 ভবিষ্যত কালজ্ঞাপক 
ইসম, শর্তের অর্থে । এ শর্তের জওয়াব উহ্য বাক্যটি হচ্ছে, 44 ০১ 4 ০5) 


ফে'লে মাষী, ৷ ফায়েল । (%) |3! হতে বদল । "4 ফেলে মুযারে, :/| ফায়েল। 


~~ i) 4- এর সাথে মুতা'আ্লিক। পরের ইসমপ্ডলি oa 5 "0 খৰ খবরে 
মুকাদ্দাম, $4 উহ্য 5 ফে'‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে (5/*-এর ছিফাত ৷ ১; +8) 
মুযাফ আর মুযাফ হলাইহি মিলে এ৯-এর সাথে মুতা'আল্লিক। ৩% মুবতাদা মুয়াখখার | ~~ 
ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল, () মাফউলে বিহী। এ জুমলা ফে'লিয়াটি ৩ মাওছুফের 
ছিফাত । 


(৩৮-৩৯) 5 


ee ee i ৮ ৪১৯১০ (৪7৯3) মুবতাদা, (১%) Ea শিবন্থ 


ETE $,>-এর প্রথম খবর, £০৮ দ্বিতীয় খবর, $ EE 
তৃতীয় খবর । 


(80) 5 El ey £১৯১3 (3) হরফে আতিফা, ১,৯১ মুবতাদা । (4:৮) 5৯9 ফে'লের 
সাথে মুতা‘আল্লিক । ৫: খবরে মুকাদ্দাম, 5,2 মুবতাদা মুয়াখখার । 5, ৫% জুমলাটি $৯; 
মুবতাদার খবর । 

(8১) £58 (385-0385) ফেলে মুযারে, (&) মাফ'উলে বিহী, $58 ফায়েল। এ জুমলাটি 
১,>-এর দ্বিতীয় খবর । 


(8২) A i - sh মুবতাদা, ১ মুবতাদা ছানী, $5 5| প্রথম ও 
দ্বিতীয় খবর । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 09 ৪% 2 4% 2 U3 Gf Lod 3 
৩১% ৯ ‘এসবকে পুনরায় জীবিত করার জন্য নির্দিষ্ট দিনই এদের ফায়ছালার দিন। সেদিন 
ee ESTE LEONE কোন কাজেই আসবে না এবং কোথা হতেও 
তাদেরকে সাহায্য দান করা হবে না’ (দুখান ৪০-৪১) ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
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‘অস্বীকারকারীদের কঠিন শাস্তি হবে সেদিন, SES EAS 
পাহাড়গুলি ধুনা পশমের বর্ণ ধারণ করবে। তখন কোন প্রাণের বন্ধু নিজের কোন প্রাণের 
বন্ধুকেও জিজ্ঞেস করবে না । অথচ তারা পরস্পরকে দেখতে পাবে। সেদিনের শাস্তি হতে রক্ষা 


পাবা ৩০ তাওধাঁহল কুৱআন ১৩২ 


পাওয়ার জন্য অপরাধী লোক চাইবে নিজের সন্তান, তরী, ভাই ও আশ্রয়দানকারী নিকটের 
পরিবারকে এবং পৃথিবীর সমস্ত লোককে বিনিময় হিসাবে দিতে, যেন এসব কিছু তাকে এ শাস্তি 


হতে বাচাতে পারে’ (মা'আরিজ ৮-১৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, U7 ee AY ho 
Sd dL dS ‘০৭১-5 ৮) £৮০ ‘আজ এখানে তার সহমর্মী বন্ধু কেউ নেই। আর 
ক্ষত নিঃসৃত রক্ত পুঁজ ছাড়া তার কোন খাদ্যও নেই, যা অপরাধীরা ছাড়া আর কেউ খায় না' 
(হাককাহ ৩৫-৩৭) । আল্লাহ্‌ অন্যত্ৰ বলেন, al Jy lis EG tl Lf LULU (1 ‘সেদিন 


এমন একদিন, যেদিন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না। সে ফায়ছালার চূড়ান্ত 
ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র হাতে থাকবে’ (ইনফিত্বার ১৯)। আয়াতগুলিতে আল্লাহ ক্র্য়ামতের মাঠে 


মানুষের নিঃস্ব ও নিরুপায় হওয়ার অবস্থা বর্ণনা করেছেন। 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


# ন 
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ইবনু আব্বাস ঞ্্+ বলেন, নবী করীম স্্ বলেছেন, ‘তোমরা নগনুপদে, নগ্ন্দেহে খাৎনাবিহীন 

অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে একত্রিত হবে। একথা শুনে তীর এক স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহ্‌র 

রাসূল সর ! তাহলে তো অন্যের লজ্জাস্থানের প্রতি চোখ পড়বে অথবা একজন অপর জনের 

লজ্জাস্থান দেখতে পাবে। রাসূলুল্লাহ স্ন বললেন, এ মহাপ্রলয়ের দিনে সব মানুষ এত ব্যস্ত 
থাকবে যে, অন্যের প্রতি তাকানোর সুযোগ থাকবে না’ (হাকিম, তাফসীর ইবনু কাছীর ৬/৩৯২) । 


- 
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ইবনু আব্বাস শ্্লবলেন, নবী করীম স্র্ বলেছেন, ‘তোমাদেরকে নগনপদে, নগু্দেহে, খাৎনাবিহীন 
অবস্থায় একত্রিত করা হবে। একজন মহিলা বলল, একজন অপরজনের লজ্জাস্থান দেখতে পাবে 


কি? রাসুলুল্লাহ সুন বললেন, হে মহিলা! এ মহাপ্রলয়ের দিনে সব মানুষ এত ব্যস্ত থাকবে যে, 
অন্যের প্রতি তাকানোর কোন সুযোগ থাকবে না’ (তিরমিযী হা/৩৩৩২)। 
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আয়েশা ক্ম* বলেন, রাসুলুল্লাহ স্্ বলেছেন, অৰ্তের দিন নিবকে নগলে, নগনৃদেহে, 
খাৎনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আয়েশা শর্মা’ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সহ ! 
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তাহলে নারীদের লজ্জাস্থানের অবস্থা কি হবে? রাসুলুল্লাহ হু বললেন, সেদিন মানুষ এত ব্যস্ত 
থাকবে যে, অন্যের প্রতি তাকানোর সুযোগ কারো থাকবে না’ (নাসাঈ হা/২০৮৩)। 


a if Ue sa be El hd : Le us UE ৰ o dl 
-~ ss Ls 10518 05 2s J WH DS 


নবী করীম সর -এর স্ত্রী সাওদা ্জ্দ*'*বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বললেন, “মানুষকে ক্ন্য়ামতের দিন 
নগন্পদে, নগ্ন্দেহে খাৎনাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে। তাদের শরীরের ঘাম তাদের নাক বরাবর 
হবে বা কানের লতি পর্যন্ত হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল সুন ! তাহলে কি মানুষ একে 
অপরের লজ্জাস্থান দেখবে? রাসুলুল্লাহ সর বললেন, মানুষের তাকানোর অনুভূতি কারো থাকবে 
না । তারপর রাসূলুল্লাহ স্ন এ আয়াতটি পড়লেন’ (মুস্তাদরাকে হাকিম হ/৩৮৯৮)। 
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আয়েশা খ্মদ্* বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ স্্ছ -কে বলতে শুনেছি, '‘ক্বয়ামতের দিন মানুষকে 
নগ্নুপদে, নগ়ন্দেহে ও খাৎনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল সুদ ! নারী-পুরুষ সকলে কি একজন আরেক জনের লজ্জাস্থান দেখতে থাকবে? তিনি 


বললেন, হে আয়েশা! সে সময়টি এত ভয়ংকর হবে যে, কেউ কারো প্রতি দৃষ্টি দেয়ার অবকাশই 
পাবে না’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৫৩০২)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

আনাস ইবনু মালিক ক্ল বলেন, আয়েশা খন একদা রাসূলুল্লাহ সুন ২ -কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 
তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সহ ! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক। 
একটি বিষয় আপনাকে জিজ্ঞেস করব, ব._ আপনি সে বিষয়ে আমাদেরকে বলবেন কিঃ? নবী 
করীম শ্রদ্ বললেন, সে বিষয়ে আমার জ্ঞান থাকলে বলব । আয়েশা ্ম্দদদ* বললেন, পুরুষদের 
কিভাবে ক্বয়ামতের মাঠে একত্রিত করা হবে। নবী করীম হুল বললেন, নগনূপদে ও নগন্দেহে। 
তারপর আমি অপেক্ষা করলাম । আয়েশা খন বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূলুল্লাহ সু ! নারীদের 
কিভাবে সমবেত করা হবে। তিনি বললেন, অনুরূপ নগনৃপদে ও নগ্ন্দেহে। আয়েশা ক্্* বললেন, 
তুমি এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে? সেদিন আমার উপর এমন বিপদ ও সমস্যা নেমে আসবে যে, 
তোমার পরনে কোন কাপড় থাকবে কি-না তা আমার গোচরে থাকবে না। আয়েশা শন বললেন, 


হে আল্লাহ্‌র নবী সর ! সে সমস্যা ও বিপদ কি? তখন নবী করীম আহহ সুন এ আয়াতটি পড়লেন 4) 
এ ৩ ১৩ ১4০ 5/4 (তাফসীর, ইবনু কাছীর) । 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুৱআান ১৩৪ 


জাফর ইবনু মুহাম্মাদ তার পিতার মধ্যস্ততায় তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সহ 
বলেছেন, ক্রবয়ামতের মাঠে কাফেরদের গায়ের ঘাম তাদের নাক বরাবর হবে। তারপর তাদের 


মুখের উপর অন্ধকার ছেয়ে যাবে । আর আল্লাহ তা'আলা এটাই বলেছেন ৫:৮ ০৮ ৪৯; 
5% (তাফসীর, ইবনু কাছীর) । 


আয়েশা ক্ম*হতে বর্ণিত, একদা তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেললেন। তখন 
রাসুলুল্লাহ শু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কীদছ? তিনি (আয়েশা) বললেন, জাহান্নামের 
আগুনের কথা স্মরণ হয়েছে, তাই কাদছি। (আচ্ছা বলুন তো!) ক্বিয়ামতের দিন আপনি আপনার 
পরিবার-পরিজনকে স্মরণ করবেন কি? জবাবে রাসুলুল্লাহ সরু বললেন, (হে আয়েশা!) জেনে 
রাখো, তিনটি জায়গা এমন হবে যেখানে কেউ কাউকেও স্মরণ করবে না। একটি “মীযানের 
কাছে’, যতক্ষণ না সে জেনে নিবে যে, তার আমলের পাল্লা ভারী রয়েছে, না-কি হালকা । 
দ্বিতীয়টি ‘আমলনামার দফতর পাওয়া অবস্থা’, যখন তাকে বলা হবে, আরে অমুক! এই লও 
তোমার আমলনামা এবং এটা পড়ে দেখ । যে পর্যন্ত না সে জেনে নিবে যে, উহা তাকে ডান 
হাতে দেওয়া হয়েছে না-কি পিছন হতে বাম হাতে দেওয়া হয়েছে? আর তৃতীয় হল ‘পুলসিরাত’, 
যখন এটা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে (মিশকাত হা/৫৩২৫)। 


অবগতি 

পালানো বলে যে কথাটি বুঝানো হয়েছে তার একটি অর্থ এরূপ হতে পারে যে, মানুষ তার 
আত্মীয়-স্বজনকে কঠিন বিপদে দেখেও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না। বরং দূরে সরে 
যাবে। কারণ তার মনে ভয় হবে সে তো এ বিপদে কোন উপকার করতে পারবে না। আর 
একটি অর্থ হতে পারে যে, মানুষ যেভাবে পরস্পরের জন্য পাপের কাজ করেছে এবং একে 
অপরকে গোমরাহ করেছে, তার খারাপ পরিণতি সামনে আসতে দেখে তাদের প্রত্যেকেই 
অপরের নিকট হতে দূরে পালাবে । যেন কেউ তাকে দায়ী করতে না পারে। ভাই ভাইকে, সন্তান 
পিতা-মাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং পিতা-মাতা সন্তানকে এ মর্মে ভয় করবে যে, সে হয়ত তার 
বিরুদ্ধে আল্লাহ্র দরবারে সাক্ষ্য দিবে। 


OOOOH 
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মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ২৯; অক্ষর ৪৬০ 
EE 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি । 

EE BS (SE JE BOS EAS ELLOS EGS td 
By OV) CED Ll Bl OU EA IE BD C0) ELS GF BY (6) 
LAT AOA ET EE ATA LL CLUS ELS 
(0D ELE LA TLE OY) CHE BG OV EL Ml BH OV 
অনুবাদ : (১) যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে। (২) যখন তারকা সমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। (৩) 
যখন পর্বত সমূহকে চলমান করে দেয়া হবে। (8) যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলিকে ছেড়ে 
দেয়া হবে। (৫) যখন বন্য জন্তগুলিকে একত্রিত করা হবে। (৬) যখন সমুদৃগুলিতে বিস্ফোরণ 
ঘটানো হবে। (৭) যখন প্রাণগুলিকে দেহগুলির সাথে জড়িয়ে দেয়া হবে। (৮) যখন জীবন্ত পুঁতে 
দেয়া মেয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। (৯) সে কোন অপরাধে নিহত হয়েছে? (১০) যখন 
আমলনামা সমূহ খুলে ধরা হবে। (১১) যখন আকাশ সমূহের অন্তরাল সরিয়ে ফেলা হবে। (১২) 


যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে। (১৩) যখন জায্নাতকে নিকটে নিয়ে আসা হবে। (১৪) 
তখন প্রত্যেকটি মানুষই জানতে পারবে সে কি সাথে নিয়ে এসেছে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

/450- একৰচন, বহুবচন (+ সূৰ্যা। £0 0 রোদে শুকাল’, (‘রোদ 
পোহাল’, 4 দাতা’ । 

৩755- ০5৬ ৩55 এ; মাষী মাজহুল, মাছদার '; 9 বাব = মূল অক্ষর (555) অর্থ- 
পেঁচানো হবে, গুটানো হবে। যেমন [৷ ৩% ‘সূৰ্যের আলোকে গুটিয়ে ফেলা হয়েছে’ ৷ 
5155 অৰ্থ- গোলাকার করে পেঁচিয়েছে। 

£,৯|- বন্ধৰচন, একবচনে “সু অৰ্থ- তারকা, নক্ষত্র । 

700|- 3৬ ৩১% ৩০, মাযী, মাছদার 1199) বাব J৬|। অর্থ- বিক্ষিপ্ত হল, ছড়িয়ে 
পড়ল । 2 Hl 

JU>=- একবচনে % বহুবচনে ১০৯৩৬৮ ‘পাহাড়’ । 
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oo %3 


৩7:১ ০৮ ৩5% ১) মাষী মাজহ্ুল, বাব |= । মাছদার 1,4 মূল অক্ষর ) 4 ৮ 
‘চলমান করা হবে’ ৷ যেমন ১,৮ অর্থ- তাকে হাটালো, চালাল । 

al একবচনে £144 বন্ুবচন ১১০ (৩১/755 অর্থ- দশ মাসের গর্ভবতী উটনা, পূর্ণ 
গর্ভবতী উটনী। 1% অৰ্থ দশ শব্দটি বাব 7 থেকে ব্যবহৃত হয়। যেমন J 22% 
‘দশমাংশ গ্রহণ করল’ '-:-এর বহুবচন 5% ‘এক দশমাংশ’ ৷ 15,5 “মুহাররম মাসের 
১০ তারিখ’ । 

CLE cE ৮, মাষী মাজহুল ৷ মাছদার ১৬১ বাব = । মাদ্দা J (৮ ৫ অর্থ- 
ছেড়ে দেওয়া হল । যেমন };)৷ }=% ‘উট ছেড়ে দিল’ 1%) ৮% “ঘর নষ্ট করে দিল’ । 
“22)|- একবচনে ‘| বন্ুবচন "7১% (৩2 অৰ্থ- বন্য পশু, বন্য জন্তু । একটি প্রাণী 
বুঝানোর জন্য ,£>} ব্যবহৃত হয় । 

৩,5>- ০53৮ ৩১% >|; মাষী মাজহুল, মাছদার > বাব 7 ও 7৮ । অর্থ- একত্রিত 


EAN 


করা হবে, সমবেত করা হবে। যেমন $,2> অর্থ- তাকে একত্র করল, সমবেত করল । 


Ao A232 0f Bo 3 


৮৷|- একবচনে "> বহুবচনে ৬০ এ অর্থ- সাগর, সমুদ্র । 


৩০৯১- ০53৬ ৩১% 4৮, মাষী মাজহুল, মাছদার 1:>-4$ বাব | অর্থ- বিক্ষুব্ধ করা হল, 


AMA 


স্কীত করা হল। যেমন £4 ৯ পানি উৎসারিত করল । ১,৯১ বহুবচন 7৯4 নদী উপচানো 
পানি’ । 
“/৮43|- একবচনে (,-% বহুবচন £১4 ১০% ‘প্ৰাণ’ । 


CE SL ° 


৩%১- ০৬ ৩১% এ, মাষী মাজহুল, মাছদার ৬, বাব [= অর্থ- যুক্ত করা হল, 
জড়ানো হল। যেমন 4} ৷ £%5 ‘তার সাথে যুক্ত করল’ । 

55%040|- ৩5৮ এ, ইসমে মাফ‘উল, মাছদার 15, বাব 2 অর্থ- জীবন্ত পুঁতে ফেলা 
মেয়ে । যেমন ৷ ৮:9 9, ‘লোকটি তার মেয়েকে জীবস্ত কবর দিল’ । 


৬১- ০৬ ৩১ ১৮; মাষী মাজহুল, মাছদার ১% বাব & ‘জিজ্ঞেস করা হল’ । যেমন 


CA 
Oa BRE 


>> ১ 4/১ ‘আমি তাকে তার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করলাম’ । 


{কটিৰ ভি নয়ত বিডি অৰ্থ দে LS Ew, যেমন 7+! ০ A 
‘তুমি যাকে মারবে আমি তাকে মারব’ । (২) জিজ্ঞাসার জন্য আসে, যেমন | ‘তোমাদের 
কে এসেছে’? (৩) ইসম মাওচছুলের অর্থে আসে, যেমন ৯ এ ‘তাদের মধ্যে যে 

উত্তম তাকে সালাম কর’ এখানে জিজ্ঞাসা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 

43- বহুবচন ০১ বহুবচনের বহুবচন ৩৬/১ অর্থ- পাপ, গুনাহ । 

<ls- _5৬ ৩5% এ; মাষী মাজহুল, মাছদার ১% বাব 4 অর্থ- হত্যা করা হল, খুন করা 

হ্ল। 

১১)৷- একবচনে ২৬-০ বহুবচন ১১-০ (৯/৮০ অৰ্থ- গ্ৰন্থ, আমলনামা, কাগজ । 

SD - ত ৩১% এ, মাযী মাজহুল, মাছদার 1755 বাব 4 অর্থ- প্রকাশ করা হল, 

ছড়িয়ে দেওয়া হল, বিছিয়ে দেওয়া হল । 

£|- বহুবচন "1,4০ অৰ্থ আকাশ, নভোমণ্ডল । 

clas _$৮ ৩5% এ, মাযী মাজহুল, মাছদার ৮::$ বাব 72 অর্থ সরিয়ে দেয়া হবে। 
যেমন 4 ৮৫5 “যবাহকৃত পশুর চামড়া ছিলল’ ৷ 

>|- অৰ্থ- জাহান্নাম, প্রচণ্ড প্ৰজ্বলিত আগুন । শব্দটি বাব থেকে ব্যবহৃত হয়, মাছদার 
৮,১৯ (৩৯ যেমন ১ ক ‘আগুন দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত হল । 

৩ত০- ০5৮ ৩১% এ৷, মাযী মাজহুল, মাছদার == বাব bad ‘প্ৰজ্বলিত আগুনকে 

উসকে দেয়া হয়েছে’ ৷ বাব = হতে মাছদার এবং বাব J৮৩) হতে মাছদার ১৮: অর্থ- 

আগুন উসকে দেওয়া, প্রজ্জ্বলিত করা । 

| বহুবচন ৮ অৰ্থ- জান্নাত, গাছ-গাছালীপূৰ্ণ উদ্যান । 

২5 ০৮ ৩১% এ; মাধী মাজহুল, মাছদার ৬১) বাব 0৬%] ‘নিকটবর্তী করা হবে' ৷ 

বাব 7 হতে মাছদার 5 অর্থ- নিকটবর্তী হওয়া । 4)! অর্থ- নৈকট্য, মর্যাদা । 

- ০ ৩১% |, মাধযী, মাছদার (০ বাব ৮ অর্থ- জানল, অবহিত হল বাব 

৬৬) হতে মাছদার ১ ‘অবহিত করা’ বাব = হতে অৰ্থ- শিক্ষা দেয়া, বাব ৮ হতে 
অর্থ- শিক্ষা গ্রহণ করা । 4৮ ‘জ্ঞানী’ “৮ ‘শিক্ষক’ । 


na ania SOS TOON tsi Bee 
ES Ct EOE FR DC মাছদার ।)/%৷ বাব এ৬৬] অত আনল । 
বাব ৯; হতে মাছদার |,'%2> অর্থ- উপস্থিত হওয়া । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

SLEDS - 2 ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ইসম, তাতে শর্তের অর্থ রয়েছে। এখানে 
পরপর ১২টি শর্ত আসছে। (এ ৬.৮ জুমলা এ শর্তগুলোর জাযা বা ৮)৷ ০19% “শর্তের 
উত্তর’। [৷ পূর্বে উহ্য ৬055 ফো'লের নায়েবে ফায়েল। পরবর্তী ৬7% ফে'লটি পূর্বে উহ্য 
ফে‘লের তাফসীর । মূল বাক্য এভাবে ০55 ০% ৩75 ১ । 

(R) 3580) 23 ১] পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । সাত আয়াত পর্যন্ত 
একই তারকীব। 

(-৯) Ls ঠি he 551,51 1517 পূৰ্বের উপর আতফ । ২3 পরবর্তী -.-এর 
সাথে মুতা‘আল্লিক ec ৩ জুমলা ফে'লিয়াটি ১ ফে'লের দ্বিতীয় মাফ*উলে বিহী। 
১০, ১১ ও ১৩নং আয়াত পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 

(১৪) ৬7০১ ৮ ১০4 ৬-৮ পূৰ্বের শর্তগ্ুলোর জাযা। ৬% ফে'লে মাযী, এ ফায়েল। 
(৬) মাফ‘উলে বিহী। ৬/১ ফেলে মাধযী, যমীর ফায়েল। এ জুমলা ফে‘লিয়াটি (৮) ইসমে 
মাওছুলের ছিলা । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 


আল্লাহ অত্র সূরার ২নং আয়াতে বলেন, যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
মহাশুন্যের কোটি কোটি তারকাকে পরস্পর সংযুক্ত করে রেখেছেন। ক্ন্য়ামতের দিন তা খুলে 
দেয়া হবে । ফলে সব তারকা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে । আল্লাহ সূরা ইনফিতারে বলেন, 91% 3 
০7% ‘যখন তারকা সমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে’ ৷ অর্থাৎ তারকা সমূহের যে পরস্পর বাধন 
রয়েছে তা থাকবে না। এ সময় তারকাগুলি পৃথিবীর উপর বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে। 
আল্লাহ বলেন, ০ 44 2 3 359 5500 20 493 UU) 524 859 “মূলত 
চিন্তা-ভাবনা তো সেদিনের জন্য হওয়া আবশ্যক যেদিন আমি পাহাড়-পর্বতগুলিকে চলমান করে 
দিব। তখন তোমরা যমীনকে সম্পূর্ণ অনাবৃত দেখতে পাবে। আর আমি মানুষকে এমনভাবে 
একত্রিত করব যে, আগের ও পরের কেউ বাকী থাকবে না’ (কাহফ ৪৭)। অত্র সূরার ৫নং 
আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘যখন বন্য প্রাণী সমূহ একত্রিত করা হবে’ অন্যত্র আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেন, 
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0 8 
‘যমীনের উপর বিচরণশীল যে কোন প্রাণী এবং বাতাসে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত যে কোন 
পাখিকেই দেখ, তারা তোমাদের মতই বিচিত্র প্রজাতি । আমি তাদের ভাগ্য নির্ধারণে কোন ক্রুটি 
রাখিনি । শেষ পর্যন্ত তারা সকলেই তাদের প্রতিপালকের নিকট একত্রিত হবে’ (আন'‘আম ৩৮) । এ 


আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, সমস্ত প্রাণীকেই ক্ন্য়ামতের মাঠে একত্রিত করা হবে। অত্র সূরার ৬নং 
আয়াতে আল্লাহ বলেন, যখন সমুদৃগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে । অর্থাৎ ক্ব্য়ামতের দিন নদী 


ও সমুদ্রে আগুন জ্বলতে থাকবে । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০/৯ ৬৩ 139 ‘যখন সমুদ্রগুলিকে 
দীৰ্ণ-বিদীৰ্ণ করা হবে’ (ইনফিতার ৩)। অর্থাৎ ক্বয়ামতের দিন সমুদগুলি দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে এবং 
তাতে আগুন জ্বলে উঠবে । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ,;১৯৷ >| ‘আগুনে পূর্ণ তরঙ্গ বিক্ষু্ 
সমুদ্রের কসম’ (তূর৬)। অর্থ সমুদ্রের তলদেশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে, তার পানি স্থলভাগে পড়বে এবং 
সমুদ আগুনে ভরে যাবে। আল্লাহ অত্র সুরার ৮নং আয়াতে বলেন, যখন জীবিত পুঁতে দেয়া 
মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


“ ~~ 57 ur rl " SNA eS 23 13 43 UL EE i 3 
ABB LS Hf OA SE Kf 
‘যখন এদের কাউকেও কন্যা সন্তান হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তাদের মুখ কাল হয়ে 


যায়। আর সে তখন ক্রোধের রক্ত পান করতে থাকে । মানুষের নিকট হতে লুকিয়ে থাকে, এ 
খারাপ সংবাদের পর কেমন করে মানুষকে মুখ দেখাবে। সে চিন্তা করে যে, অপমান সহ্য করে 


কন্যাকে রেখে দিবে না মাটিতে পুঁতে দিবে’ (নাহল ৫৮-৫৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০5 ৬ 
we 2 i 50 15,6 {40 ‘নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে পড়েছে সেসব লোক যারা নিজের 
সন্তানকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে হত্যা করেছে’ (আন‘আম ১৪০) । 

অন্যত্র তিনি বলেন, ১৯7 495 224 ৩ ১০ ১550115 0 “দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা 
নিজেদের সন্তানকে হত্যা কর না। কেননা আমি তোমাদেরকে রিযিক দেই এবং তাদেরকেও 


দিব’ (আন‘আম ১৫১)। অত্র সূরার ১৪নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, তখন প্রত্যেকটি মানুষই 
জানতে পারবে সে কি সাথে নিয়ে এসেছে। তিনি আরো বলেন, 


27 30 20 folds LR EE of নন AAT A ° of ন As 4 FAAS 
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‘সেদিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের কৃতকর্মের ফল পাবে। সে ভাল কাজই 
করুক আর মন্দই করুক । সেদিন প্রত্যেকেই এ কামনা করবে যে, এদিনটি যদি তার নিকট 
হতে বনু দূরে অবস্থান করত তবে কতইনা ভাল হত’! (আলে ইমরান ৩০) আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
A 5 Le I Sp ES ES iy XS ‘সেদিন তোমার প্রতিপালকের সামনে 
গিয়েই অবস্থান গহণ করতে হবে। সেদিন মানুষকে তার আগের ও পরের সমস্ত কৃতকর্ম জানিয়ে 
দেয়া হবে’ (কিয়ামাহ ১২-১৩) ৷ উল্লেখিত আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে ক্ব্য়ামতের মাঠে মানুষ তার 
জীবনের সব কর্ম উপস্থিত পাবে। 

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তাআলা সন্তান হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এ সম্পর্কে 
আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

A Cs EE FEL 2 BE Bl JLT UG IH PE EAL IE LS NF 
EO LEE NT ESA LEM 

আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ ছান'আনী বলেন, আমি ইবনু ওমরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 

রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘কারো যদি সামনা সামনি ক্ন্য়ামত দেখার ইচ্ছা হয়, তাহলে সে যেন 

সূরা কুব্বিরাত, সুরা ইনফেতার ও সূরা ইনশেকাক্ক্‌ পড়ে’ (তিরমিযী হ/৩৩৩৩ ‘হাদীছ ছহীহ’) । 

ciel Lod ad BLA ALL 2 ob Hide? sr ho de Lb EGBG: BFE. 
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আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, নবী কারীম স্ন বলেছেন, “সূর্য ও চন্দ্রকে ক্ব্য়ামতের দিন গুটিয়ে 

ফেলা হবে’ (বুখারী হ/৩২০০)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

১। রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, সূর্যকে জাহান্নামে গুটিয়ে ফেলা হবে (ইবনু কাছীর, হা/৭১৫৯)। 

২। আনাসঞ্গ্গ্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সুন বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্র দু'টি আলো, যাকে আলোহীন 

অবস্থায় জাহান্নামে নিমজ্জিত করা হবে (ইবনু কাছীর, হা/৭১৬০)। 

৩। আবু হুরায়রা খ্ঞ্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্রকে ক্ব্য়ামতের দিন উপুড় 

করে আলোহীন অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (ইবনু কাছীর, হা/৭১৬২)। 


8৪। নবী কারীম স্র্ছ বলেন, ক্বয়ামতের দিন তারকাগুলিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং 
যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করেছে তাদেরকেও জাহারনামে নিক্ষেপ করা হবে। তবে 
ঈসা পদং? ও তার মাতাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না। অবশ্য এরা যদি তাদের ইবাদতে 
খুশি হতেন, তবে এদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হত (ইবনু কাছীর, হা/৭১৬৩)। 


পানা ৩০ তাণযীহ্বল কুৱআন ১৪১ 


৫। রাসুলুল্লাহ সু বলেন, একমাত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীরা, জিহাদ পালনকারীরা বা 
গাষীরা যেন সাগরে সফর করে। কারণ সাগরের নীচে আগুন আছে এবং সেই আগুনের নীচে 
পানি আছে (তাফসীর ইবনু কাছীর হ/৭১৬৪)। 


জীবস্ত প্রোথিতকরণ সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ 
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আয়েশা খ্ম্* বলেন, উকাশার বোন জুযামাহ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সু -কে 
জনগণের মধ্যে বলতে শুনেছেন ‘আমি গর্ভাবস্থায় স্ত্রী সহবাস হতে জনগণকে নিষেধ করার ইচ্ছা 
করেছিলাম ৷ কিন্তু দেখলাম যে, রম ও পারস্যের লোকেরা গর্ভবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে থাকে এবং 
তাতে তাদের সন্তানের কোন ক্ষতি হয় না। তখন জনগণ তাকে বীর্য বাইরে ফেলে দেয়া সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করল, তখন তিনি বললেন, এটা গোপনীয়ভাবে জীবন্ত পুঁতে দেয়ার শামিল । আর এটাই 
হচ্ছে ৬, 554 139 ‘জীবিত পুঁতে দেয়া মেয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে’ (মুসলিম 
হ৷/১৪৪২; তিরমিযী হ৷/২০৭৬; ইবনু মাজাহ হ৷/২০১১)। 
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সালামা ইবনু ইয়াধীদ আল-জু‘ফী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার ভাই 
রাসুলুল্লাহ স্ন -এর নিকট গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল স্রন্ছ ! আমাদের মাতা 
মুলাইকা আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখতেন, অতিথি সেবা করতেন । এছাড়া অন্যান্য ভাল আমল 
করতেন । তিনি জাহেলিয়াতের যুগে মারা গেছেন। এসব সৎ আমল তার কোন কাজে আসবে 
কি? তিনি উত্তরে বললেন, না। আমরা বললাম, তিনি জাহিলিয়াতের যুগে আমাদের এক বোনকে 
জীবন্ত পুঁতে দিয়েছিলেন, এতে তার কোন ক্ষতি হবে কি? নবী কারীম স্ব বললেন, যাকে জীবন্ত 
দাফন করা হয়েছে এবং যে দাফন করেছে উভয়েই জাহান্নামে যাবে। তবে পরে ইসলাম গ্রহণ 
করলে ক্ষমা হবে’ (আহমাদ হা/১৫৮৬৬; ইবনু কাছীর হ/৭১৬৭)। 


0 8 5385 ESN BE Al Jn) UE IU Sn ofl of 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱআান ১৪২ 


ইবনু মাস‘উদ ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘যাকে জীবস্ত দাফন করা হয়েছে এবং যে 
দাফন করেছে উভয়েই জাহান্নামী’ (ত্বাবারানী, ইবনু কাছীর হ/৭১৬৮) । 


এ সম্পর্কে অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল । 
EE dS EUS EG A G3 J MAN JUS Jb pl te 

জাবির খ্র্ল্+ বলেন, আমরা আযল করতাম, তখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল (বুখারী, মুসলিম) । অন্য 

বর্ণনায় রয়েছে, আমাদের আযল করার সংবাদ রাসূলুল্লাহ স্ু -এর কাছে পৌছল, কিন্তু তিনি 


আমাদের নিষেধ করলেন না’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৪, বাংলা মিশকাত হা/৩০৪৬ বিবাহ’ অধ্যায়, 
‘সহবাস ও আযল’ অনুচ্ছেদ) । 
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জাবির ক্ল বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স্র্ -এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসুল আহহ ! 
আমার একটি দাসী আছে, সে আমাদের খিদমত করে, সে আমাদের পানি বহন করে। আমি তাকে 
উপভোগ করি। অথচ তার গর্ভধারণ করাকে আমি পসন্দ করি না । রাসূলুল্লাহ সুহ বললেন, ‘তুমি 
ইচ্ছা করলে আযল করতে পার । তবে তার যা ভাগ্যে নির্ধারিত আছে তা হবেই’ ৷ হাদীছ বর্ণনাকারী 
বলেন, কিছু দিন অপেক্ষার পর সে ব্যক্তি পুনরায় রাসূলুল্লাহ জ্র্ছ -এর কাছে এসে বলল, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! দাসীটি গর্ভধারণ করেছে। রাসুলুল্লাহ স্ন বললেন, ‘তোমাকে পূর্বেই বলেছি, তার 
যা হওয়ার তা হবেই’ (মুসলিম, মিশকাত হ৷/৩১৮৫, বাংলা মিশকাত হা/৩০৪৭ ‘বিবাহ’ অধ্যায়) । 
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আবু সাঈদ খুদরী খ্ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ স্ন -এর সাথে বনী মুস্তালিকের যুদ্ধে বের 
হলাম । সেখানে বহু আরব নারী বন্দিনীরূপে আমাদের হাতে আসল । এ সময় আমাদের নারী 
সঙ্গমের আকাঙ্কা জাগল এবং নারীবিহীন আমাদের থাকা কষ্টকর হয়ে পড়ল । আমরা 
যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে আযল করাকেই পসন্দ করলাম । আমরা আযল করার দৃঢ় ইচ্ছা করলাম । 
কিন্তু আমরা বললাম, আমরা কি রাসূলুল্লাহ স্গ -কে না বলেই আযল করব অথচ তিনি আমাদের 
মাঝেই আছেন? সুতরাং আমরা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বললেন, ‘তোমরা 
আখযল না করলেও কোন ক্ষতি নেই ৷ কারণ ক্্য়ামত পর্যন্ত যা হওয়ার তা হবেই’ (বৃখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/৩১৮৬, বাংলা মিশকাত হা/৩০৪৮)। 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱআান ১৪৩ 
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আবু সাঈদ খুদরী ক্ঞ্চগ্+ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সু -কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। 
তিনি বললেন, ‘প্রত্যেক বীর্য দ্বারা সন্তান সৃষ্টি হয় না। আর আল্লাহ যখন কোন জিনিস সৃষ্টি করার 
ইচ্ছা করেন, তখন কোন কিছুই তাকে রোধ করতে পারে না’ (স্নসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৭ বিবাহ’ 
অধ্যায়) ৷ উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামী তার স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে আযল 
করতে পারে। 


আখযল পরিত্যাগ করা উত্তম 


বিভিন্ন কারণে আযল ছেড়ে দেয়া উত্তম ৷ বিভিন্ন কারণে আযল করা হারাম । যেমন- বেশি 
সন্তানের কারণে দরিদ্র হওয়ার ভয়, বাচ্চাদের লালন-পালনের কষ্টের ভয় । এটা মানুষের 
কর্ম ও ইচ্ছার ভিত্তিতে জীবস্ত হত্যার মত হবে । যা আল্লাহ্‌ ও তার রাসুলুল্লাহ নিষেধ 
করেছেন । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 


IS ea OS LES OL TU LESS LET GSU Les TSN Nl YS, 
দরিদ্র হওয়ার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা কর না । তাদেরকে এবং তোমাদেরকে 
আমিই খাদ্য প্রদান করে থাকি । নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ’ (ইসরা ৩১) । 


নিশ্চয়ই আযলে বিবাহের উদ্দেশ্য খর্ব হয়। আর তা হচ্ছে বংশধর বৃদ্ধিকরণ, যা আমাদের নবীর 
গর্বের বিষয় হবে। 
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মা‘কাল ইবনু ইয়াসার ঞ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ সর বলেছেন, ‘তোমরা বিবাহ কর প্রেমময়ী ও 
অধিক সন্তান প্রসবকারিণী নারীকে । তোমাদের সংখ্যায় আমার জন্য সকল উম্মতের মাঝে গর্বের 
কারণ’ (আরুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হ/৩০৯১, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৫৭ ‘বিবাহ’ অধ্যায়) । 
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জুদামা বিনতু ওয়াহাব + বলেন, একদা আমি কতক লোক সহকারে রাসূলুল্লাহ সু -এর 
কাছে গেলাম । তখন তিনি বলছিলেন, ‘আমি স্তন্যদানকালে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে নিষেধ 
করার ইচ্ছা করলাম ৷ কিন্তু আমি রোমান ও ইরানীদের দেখলাম যে, তারা স্তন্যদানকালে স্ত্রী 


সহবাস করে, অথচ এটা তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি করে না। অতঃপর লোকেরা তীকে 
আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল । তখন রাসুলুল্লাহ সু বললেন, এটা হল জীবন্ত সন্তান 


পারা ৬০ তাণুধাহ্ল কুৱআন ১৪৪ 


গোপনভাবে পুঁতে ফেলা। এটা আল্লাহ্‌র বাণীর অন্তর্ভুক্ত। ‘যখন জীবন্ত পুতে দেয়া সন্তানকে 
জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে হত্যা করা হয়েছে’ (তাকভীর ৮; মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৯, 
বাংলা মিশকাত হা/৩০৫১)। 

উপরের বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আযল হচ্ছে গোপন জীবন্ত হত্যা । তবে গর্ভধারণের 
কারণে রোগ বেশী হবে মনে করলে জন্য নিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি হণ করতে পারে। মৃত্যুর 
ভয় হলে গর্ভধারণ প্রতিরোধ করা যরূরী । আল্লাহ্‌ বেশি জানেন । 
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ওমর ক হ্তে বর্ণিত আছে যে, কায়েস ইবনু আছিম রাসূলুল্লাহ স্ন -এর নিকট এসে বললেন, 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল সুজ ! আমি জাহিলিয়াতের যুগে আমার ৮ জন কন্যাকে জীবিত প্রোথিত 
করেছি, এখন আমার করণীয় কি? রাসুলুল্লাহ আগ ক ক ক 
একটি করে গোলাম আযাদ করে দাও । তখন কায়েস শন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সুন 
আমি তো উটের মালিক। আমি গোলামের মালিক নই ৷ রাসুলুল্লাহ হু a 


প্রত্যেকের জন্য একটি করে উট আল্লাহ্র নামে কুরবানী করে দাও’ (বাযযার, তাবারানী, ইবনু কাছীর 
হা/৭১৭১)। 
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অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, কায়েস ইবনু আছিম বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে আমার ৮টি 


মেয়েকে জীবন্ত প্রোথিত করেছি। নবী করীম সর বললেন, ‘তুমি প্রত্যেকটি মেয়ের বিনিময়ে 
একটি করে উট কুরবানী কর’ (ত্বাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭১৭২)। 
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আয়েশা ক্দ্দহব* বলেন, একজন মহিলা ভিক্ষা চাওয়ার জন্য আসল । তার সাথে দু’জন মেয়ে 
ছিল। একটি খেজুর ছাড়া তাকে দেয়ার মত আমি বাড়ীতে কিছু পেলাম না। এ খেজুরটিই আমি 
তাকে দিলাম । মহিলা খেজুরটি দু'টুকরা করল এবং তার দু'মেয়েকে দিল, সে নিজে কিছু খেল 


না। তারপর উঠে চলে গেল। নবী কারীম শ্ব আমাদের নিকট আসলেন, আমি বিষয়টি তাকে 
জানালাম । তখন নবী করীম স্ব বললেন, যাকে কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হল এবং সে 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুৱআান ১৪৫ 


তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করল, তাহলে এ মেয়েরা তার জন্য জাহান্নাম হতে রক্ষার ব্যাপারে 
অন্তরাল হবে’ (বুখারী হ/১৪১৮)। 
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আনাস কচ বলেন, রাসুলুল্লাহ স্রদ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি দু*টি কন্যার লালন-পালন করবে তাদের 
পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত, ক্বয়ামতের দিন সে আমার সাথে এভাবে আসবে । এ বলে তিনি নিজের 
আঙ্গুলিসমূহ একত্ৰিত করে দেখালেন’ (ম্নসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫০)। 
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ওকবা ইবনু আমের গ্র্ বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ স্ন -কে বলতে শুনেছি, ‘যার তিনটি কন্যা সন্ত 
শন থাকবে সে যদি তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজের সামর্থ্যানুযায়ী তাদের খাদ্য প্রদান 
করে, পান করার ব্যবস্থা করে এবং তাদের পোশাক পরিধান করায়, তাহলে তারা ক্বিয়ামতের দিন 
তার জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তির কারণ হবে’ (ইবনু মাজাহ হ/৩৬৬৯, ছহীহাহ হ/২৯৪)। 
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ইবনু আব্বাস ক বলেন, রাসুলুল্লাহ শুন বলেছেন, ‘যে কোন মুসলমান ব্যক্তির দু'জন কন্যা 
হবে, সে তাদের ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে যতদিন তারা দু’জন তার কাছে থাকবে, তাহলে 
তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন’ (ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭০)। 
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আবু সাঈদ খুদরী ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ স্রং বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তিন জন মেয়েকে লালন- 
পালন করবে, তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে এবং তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করবে, অতঃপর 
তাদের সাথে ভাল ব্যবহার বজায় রাখবে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে’ (আহমাদ হা/১১৮৬৩)। 
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পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱআান ১৪৬ 


আবু সাঈদ খুদরী র্্্+ বলেন, রাসুলুল্লাহ শুং বলেছেন, ‘যার তিন জন মেয়ে অথবা তিনজন 
বোন থাকবে কিংবা দু’'জন মেয়ে অথবা দু’'জন বোন থাকবে। সে তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় 
করবে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে, সে জান্নাতে যাবে’ (আহমাদ হা/১১৩২৩) । 
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আনাস গ্র্ল* বলেন, রাসূলুল্লাহ স্্ বলেছেন, ‘যার তিন জন মেয়ে থাকবে অথবা তিনজন বোন 
থাকবে, সে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাদের লালন-পালনের ব্যাপারে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। 


তাহলে সে আমার সাথে জান্নাতে এভাবে থাকবে । তারপর তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি 
দ্বারা ইশারা করলেন’ (আহমাদ হ৷/২৯৫)। 
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জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ খ্্+ বলেন, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, যার তিন জন মেয়ে থাকবে, 
যাদেরকে সে আশ্রয় দিবে, তাদের প্রতি দয়া করবে, তাদের লালন-পালন করবে। তার জন্য 
জান্নাত অবশ্যই যরূরী হয়ে যাবে। জাবির *্+ বলেন, কেউ বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল সুলহহ ! 
কারো মেয়ে যদি দু'জন থাকে । রাসূলুল্লাহ শ্র বললেন, দু'জন হলেও জান্নাতে যাবে । তখন কিছু 
ছাহাবী মনে করলেন, ছাহাবীগণ যদি একজনের কথা বলতেন, তাহলে রাসুলুল্লাহ সৎ একজনের 
ব্যাপারেও জান্নাতের কথা বলতেন’ (আহমাদ হ/১৪১৮১)। 
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আনাস ক্র বলেন, রাসূলুল্লাহ সহ বলেছেন, যে ব্যক্তি দু'জন মেয়ে অথবা বোন কিংবা তিনজন 
মেয়ে অথবা তিনজন বোন লালন-পালন করবে তাদের মরা পর্যন্ত । অন্য এক বর্ণনায় আছে 
যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের ব্যাপারে স্পষ্ট না হচ্ছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যতক্ষণ পর্যন্ত 
তারা পূর্ণ বয়স্কা না হচ্ছে অথবা ব্যক্তি মরা পর্যন্ত লালন-পালন করে। তাহলে আমি আর সে 
জান্নাতে এভাবে থাকব । একথা বলে তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন’ 
(সিলসিলা ছাহীহাহ হ৷/২৯৬)। 


এসব হাদীছ সমুহ দ্বারা বুঝা যায় যে, কেউ যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার আশায় মেয়ের সার্বিক 
দায়িত্ব পালন করে, তাহলে সে এর বিনিময়ে জান্নাত পাবে। ছেলের দায়িত্ব পালন করা পিতার 
দায়িত্ব হলেও তার পরকালীন কোন বিনিময় নেই । তবে ছেলে যদি পিতা-মাতার জন্য দো‘আ 
করে, এর বদৌলতে পিতামাতা ছওয়াব পাবে। 
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(১) ইবনু আব্বাস ক্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান আছে সে যদি 
তাকে জীবন্ত কবর না দেয়, তাকে অপমানিত ও লাঞ্চিত না করে এবং তার তুলনায় পুত্র সন্তানদের 
প্রতি অধিক গুরুত্ব না দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন’ (আরুদাউদ হা/৫১৪৬) । 


(২) সুরাকা ইবনু মালিক বলেন, নবী কারীম স্রদ্ু বলেন, ‘আমি কি তোমাকে একটি বড় ভাল কাজ 
ছাদাকা’ কিংবা বড় ভাল কাজের মধ্যে একটির কথা বলে দিব? সুরাকা বললেন, যে কন্যা তালাক 
প্রাপ্তা অথবা বিধবা হয়ে তোমার নিকট ফিরে এসেছে এবং তার জন্য উপার্জন করার তুমি ছাড়া আর 
কেউ নেই । তার জন্য সুব্যবস্থা গহণ করা অতীব বড় ভাল কাজ’ (ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৭)। 


(৩) একদা রাসূলুল্লাহ ছু -কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, জান্নাতে কে যাবে? তিনি বললেন, নবী 
জান্নাতে যাবে, শহীদ জান্নাতে যাবে এবং যেসব সন্তান-সম্ততিকে জীবিত পুঁতে দেয়া হয়েছে, 
তাদেরকে জান্নাতে দেয়া হবে’ (ইবনু কাছীর হ/৭১৬৯)। 

(8) কায়েস ইবনু আছেম রাসূলুল্লাহ শুং -এর নিকটে এসে বললেন, হে রাসুলুল্লাহ শুন ! আমি 
জাহেলী যুগে আমার ১২/১৩ জন মেয়েকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে দিয়েছি। নবী কারীম হ্রদ বললেন, 
‘তুমি সে সংখ্যা অনুযায়ী গোলাম আযাদ কর। লোকটি সে অনুযায়ী গোলাম আযাদ করল’ 
(তাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭১৭৩)। 


(৫) একজন লোক রাসুলুল্লাহ স্ন -এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল স্ব্ছ ! আমরা অজ্ঞ 
ছিলাম, আমরা মূর্তিপূজক ছিলাম, আমরা সন্তান হত্যা করতাম । আমার একটি মেয়েছিল, আমি 
ডাকলে খুশী হয়ে দৌড়ে আমার কাছে আসত । একদা আমি তাকে ডাকলাম, সে আমার পিছনে 
পিছনে আসল, আমি তাকে নিয়ে অনতিদূরে এক ইঁদারার নিকট নিয়ে আসলাম । আমি তার হাত 
ধরে ইঁদারার মধ্যে নিক্ষেপ করলাম । আমি তার শেষ বাক্যটি শুনতে পাচ্ছিলাম, সে বলতেছিল, 
ও আব্বু! ও আব্বু! কথা শুনে নবী কাদতে লাগলেন, তার দু’চক্ষু থেকে অঞ্রু বেয়ে পড়ল । 
বৈঠকের একজন লোক বলল, তুমি রাসুলুল্লাহ সু -কে চিন্তিত করলে । রাসুলুল্লাহ শু বললেন 
থাম, তাকে বলতে দাও, সে এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করছে যা তাকে চিন্তিত করেছে। নবী 
কারীম স্্ছ তাকে বললেন, তুমি তোমার ঘটনাটি পুনরায় আমার নিকট পেশ কর। লোকটি 
পুনরায় বলল । নবী করীম শ্রহু কাদতে লাগলেন, তীর দু’চোখের পানি দাড়ি বেয়ে পড়ল। 
তারপর নবী কারীম শ্লং্ তাকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ জাহেলী যুগের সব পাপ ক্ষমা করবেন, 
তুমি পুনরায় আমল শুরু কর’ (দারেমী ২)। 

(৬) ইবনু আব্বাস ক্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ সর বলেছেন, যে সন্তান হত্যা করে সে কিয়ামতের 
মাঠে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার সন্তান রক্তমাখা অবস্থায় তার দুই স্তন ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় 
থাকবে এবং বলতে থাকবে, হে আমার প্রতিপালক! এ হচ্ছে আমার মা, এ আমাকে হত্যা 
করেছে (কুরতুবী ২০/১৭৫ পৃঃ) । 

অবগতি 


পারা ৩০ তাওযাঁহুল কুৱআন ১৪৮ 
আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, মেয়ের বয়স ছয় বছর হলে মেয়ের মাতাকে বলত, 
মেয়েকে সুন্দর করে সাজিয়ে দাও ৷ তাকে তার বান্ধবীর বাড়ী বেড়াতে নিয়ে যাব। অপরদিকে 
তার জন্য গর্ত খুঁড়ে রেখেছে। তাকে সেই গর্তের পাশে নিয়ে যায় এবং তাকে বলে তুমি এ 
গর্তের দিকে লক্ষ্য কর । তারপর তাকে পিছন দিক থেকে গর্তে ফেলে দিত এবং তার উপর মাটি 
চাপা দিয়ে যমীনের উপরিভাগ সমান করে দিত । 

তাদের মধ্যে আরেকটি প্রচলন ছিল যে, সন্তান প্রসবের সময় হলে একটি গর্ত খনন করত এবং 
গর্তের পাশে সন্তান প্রসবের অপেক্ষায় থাকত । তারপর মেয়ে সন্তান জন্য নিলে তাকে গর্তে নিক্ষেপ 
করত । ছেলে সন্তান জন্ু নিলে তাকে গর্তে নিক্ষেপ করত না’ (তাফসীরে কাসেমী ৯/৩৩৬ পৃঃ) । 
হাশরের ময়দানে যখন মানুষের মামলা সমূহের শুনানী হতে থাকবে, তখন সকলেই জাহান্নামের 
দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন যেমন দেখতে পাবে, অপরদিকে তেমনি জান্নাতও চোখের 
সামনে উপস্থিত থাকবে । এর ফলে পাপী লোকেরা জানতে পারবে, তারা আজ কোন নি‘আমত 
হতে বঞ্চিত হয়ে কোন ধরনের আযাবে নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে। অনুরূপ নেক্‌কার লোকেরা কোন 
ধরনের আযাব হতে রক্ষা পেয়ে কোন নি‘আমত লাভের অধিকারী হতে যাচ্ছে, তা তারা বুঝতে 
পারবে। 
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অনুবাদ : (১৫-১৬) অতএব নয়, আমি ফিরে আসা ও লুকিয়ে যাওয়া তারকা সমূহের কসম করে 
বলছি। (১৭) আর রাতের, যখন তার অবসান ঘটে (১৮) আর প্রভাতকালের, যখন প্রভাত 
শ্বাস গ্রহণ করে। (১৯) নিশ্চয়ই এটা এক সম্মানিত বাণী বাহকের উক্তি । (২০) যিনি অতীব 


শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী । (২১) যেখানে তার আদেশ মান্য 
করা হয়। তিনি আস্থাভাজন, বিশ্বস্ত । (২২) তোমাদের সাথী পাগল নন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

~~ = এ) মুযারে, মাছদার 3] বাব J&] ‘আমি কসম করি’ । যেমন $৬ 
‘আল্লাহ্‌র নামে কসম করল’ :_3-এর বন্ুবচন £.$ু অর্থ- শপথ, কসম, কিরা। 

|- শব্দটি ইসমে জিনস, বাব 7 ও 7৩ হতে মাছদার ০ ০৮5 ০ অর্থ 
পিছনে সরে যাওয়া বা লুকিয়ে যাওয়া । এখানে অর্থ তারকা । কারণ তারকাও সামনে আসে 
আবার লুকিয়ে যায়। একারণে শয়তানকে ৮ বলা হয়। কারণ শয়তানও সামনে আসে 
আবার পিছনে হটে । 


EE ER RN গনী ন ৬ Efe 
‘পানি প্রবাহিত হল’ | Ey iy Ei ৩ ‘নৌকা, সূৰ্য ও তারা সমূহ ভেসে চলল’ 
০0|- একবচনে এ ও এ বহুবচন 4 (৮% ০19 ‘গতিশীল ও 
প্রত্যাগমনকারী তারকা সমূহ’ । শব্দটি বাব ০/৯ হতে মাছদার (8 যেমন £5 এ 
‘তারকা সমূহ কক্ষপথে গমন করল’ ৷ হঠাৎ আবার থমকে গিয়ে উল্টা পথে গমন করল । 

ls একবচন, বহুবচন J অর্থ- রাত, রাত্র । 

০45- ১৬ ৮ ১০, মাষী, মাছদার 5 বাব শ%$ অর্থ- রাতের অবসান হল, রাত 
অন্ধকার হল, রাতের আগমন হল । 

-|- বহুবচন + ০! অৰ্থ- উষা, ভোর, সকাল । 

০% 5৬ ৮ ১০, মাধী, মাছদার “44 বাব রর অর্থ- ভোর হল, সকাল হল, শ্বাস 
গহণ করল, নিঃশ্বাস ত্যাগ করল । 

J'%- একবচন, বহুবচন J ০ 0 অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা ৷ 

4-9 একবচন, বহুবচন ১ ০} ০% 65১) অৰ্থ- দূত, বাৰ্তা বাহক, রাসূল । 

4 বহুবচন 55 ৫/55 অর্থ- মহৎ, সম্মানী। শব্দটি বাব £5 হতে ইসমে ফায়েল, 
মাছদার 40975445 ‘দানশীল’ । 

£- বহুবচন ৫ sy (৩% অৰ্থ- শক্তি, ক্ষমতা, সামৰ্থ্য । 

৩০- শব্দটি যরফে যামান ও মাকান উভয় স্থানে ব্যবহার হয়। অর্থ- নিকটে, কাছে, সময়ে, 
কালে। ০ অর্থ- তখন, সে সময়ে । ৩৮ অর্থ- যখন, যে সময়ে ৷ 

4/4) একবচন, বহুবচন !}17৮! ) > <7? ৫০০ অৰ্থ- আরশ, সিংহাসন । 

"/5- ইসমে ছিফাত, বহুবচন ॥$ অৰ্থ- সম্মানিত, মৰ্যাদাবান। শব্দটি বাব £55 থেকে 
মাছদার শর ‘সম্মানিত হওয়া’ ৷ 

£24- 54০ >|; ইসমে ফায়েল ৷ মাছদার :৮1৮। বাব ১] অর্থ- মান্য, যার আনুগত্য করা 
হয়। মূল অক্ষর £ ৮ ইসমে মাফ'উলের অনুবাদ মুযারে মাজহুল দ্বারা করা হয়েছে। 


~- _ ইসমে যরফ, ' ‘সেখানে’ । ES 

“- ইসমে ছিফাত, বহুবচন £4 অৰ্থ- বিশ্বস্ত, বিশ্বাসভাজন ৷ মাছদার রে বাব £1 
>- বহুবচন ৬০ ১০ ০ ০৮৩০ ১১০০ খেত খে বনুবচনের 
বহুবচন > অৰ্থ- সাধী, সঙ্গী, বন্ধু, কর্তা, ওয়ালা, অধিকারী । 

Ele 8 এ!) ইসমে মাফ‘উল। বহুবচন ৮4 ‘পাগল’ শব্দটি বাব 7৯ থেকে 
মাছদার ৮ ‘পাগল হওয়া’ । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৫) ৮/31 ১৬- (2) ইসন্তেনাফিয়া, (১) যায়েদা বা অতিরিক্ত অর্থে। ওঁ ফে'লে 
মুযারে ৷ যমীর ফায়েল ৷ এ এ ফে‘লের মুতা‘আল্লিক । 

(১৬) ga) =- Cl) -এর ছিফাত ৷ ES %-এর দ্বিতীয় ছিফাত ৷ 
(১৭) 4-2 13] [:॥১- (9) শপথের জন্য ও জার প্রদানকারী । (/:)1) মাজরূর। জার মাজরূর 
মিলে উহ্য Sl ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক । (3]) যারফিয়া মুতা'আল্লিক 5 ফে'লের সাথে । 
= ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল ৷ জুমলাটি ১|-এর মুযাফ ইলাইহে। 

(১৮) 4% 13) ৩ ১- পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 

(১৯) = 2: Jw) J “| জুমলাটি কসমের জওয়াব। ($) ৩]-এর ইসম, (0) লামে 
মুযহালাকা যে লামে ইবতেদা নিজ স্থান তথা 4! থেকে সরে >-এর শুরুতে গড়ে যায় তাকে 
লামে মুযহালাকা বলে। আর ইসম এর শুরুতে ৩ যুক্ত হওয়ার কারণেই এটা ঘটে থাকে। তবে 
খবর যখন ইসম-এর পূর্বে আসে, তখন আবার (এ) অব্যয়টি আপন স্থানে ফিরে আসে ৷ (4%) 
৩]-এর খবর, Uy) এ'%-এর মুযাফ ইলাইহে, (4) J--এর ছিফাত । 

(২০) 50 3) 3 5০ 35 53-3 55) মুযাফ ইলাইহে মিলে (4;-)-এর দ্বিতীয় 
ছিফাত ৷ (০5) -5-এর তৃতীয় ছিফাত ৷ (১০) ৮5-এর সাথে মুতা‘আল্লিক ৷ () 
মুযাফ ($3) মুযাফ ইলাইহে মুযাফ, আর | মুযাফ ইলাইহে। 


Ry Ee) a as - 4-5" চতু চতুৰ্থ ছিফাত। :£ যারফিয়া এ এবং ef le এর সাথে 
মুতাঅণল্লিক ৷ (,) J১-এর পঞ্চম ছিফাত। 

(২২) ৩১৯০ $০ ৮১- 0) আতিফা, (৬) নাফিয়া, (এর সাদৃশ্য । (4০) ৬- 
এর ইসম। (০) হরফে জার, যায়েদা বা অতিরিক্ত । ০,৯ শব্দগতভাবে মাজরূর এবং ৬-এর 
খবর হওয়ার কারণে স্থান হিসাবে যবর বিশিষ্ট। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা ১৭-১৮নং আয়াতে বলেন, ‘রাতের কসম, যখন তার অবসান ঘটে । আর 
ভোরের কসম, যখন তার আগমন ঘটে’ ৷ অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ,-{ |3] |: ‘আর রাতের 
কসম, যখন তার অবসান ঘটে’ (ফজর ৪)। তিনি আরো বলেন, 3) kl Le BL 
৬৯% ‘দিনের কসম, দিন যখন সূর্যকে প্রকট করে তোলে। আর রাতের কসম, রাত যখন 
তাকে আচ্ছন্ন করে’ (শামস ৩-৪)। আল্লাহ আরো বলেন, 13 EN 3l kl 
‘রাতের কসম, যখন রাত আচ্ছন্ন করে নেয়। আর দিনের কসম, যখন দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠে’ 
(লাইল ১-২) । তিনি অন্যত্র বলেন, 3 ৮, (5) ‘উজ্জ্বল দিনের কসম এবং রাতের 
কসম, যখন রাত প্রশান্তির সাথে নিঝুম হয়ে যায়’ (যুহা ১-২)। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, Et 
seo CS 2:০} ‘তিনি প্রভাত বিদীৰ্ণ করেছেন এবং রাতকে 
প্রশান্ত করেছেন। তিনিই চন্দ্র ও সূর্যের উদয়-অস্তের হিসাব নির্দিষ্ট করেছেন’ (আন'আম ৯৬)। 
আল্লাহ অত্র সূরার ১৯-২০নং আয়াতে জিবরাঈল পদং এর শক্তি, সম্মান ও বিশ্বস্ততার কথা 
বলেছেন। আল্লাহ আরো বলেন, 

1 op ৩] (Y) S24 2 Gb L(Y) sy লে TECHN EE Ll 
GE HM sit < 3 C0) Sb; in 5 (0) 3 LA AONE 
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‘তারকাসমূহের কসম, যখন সেগুলির অবসান হল । তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হননি, বিভ্রান্তও 
হননি তিনি নিজের ইচ্ছায় কথা বলেন না। এটাতো একটা অহী, যা তার উপর নাযিল করা 
হয়। তাকে শিক্ষা দিয়েছেন মহাশক্তিধর মহাকুশলী ৷ তিনি সামনে এসে দাড়ালেন, যখন তিনি 
উচ্চতর দিগন্তে অবস্থিত ছিলেন। পরে নিকটে আসলেন এবং উপরে শূন্যে ঝুলে থাকলেন। 
এমনকি জিবরাঈলও নবী স্ন -এর মাঝে দুই ধনুকের সমান অথবা দু’হাত কিংবা তার চেয়ে 


GT __তোওযাহল কুৱআন rn 
কিছুটা কম দূরত্ব বাকী থাকল । তখন জিবরাঈল প্র আল্লাহ্‌র বান্দাকে নবী করীম হু -এর 
কাছে অহী পৌছালেন। যে অহী তীর পৌছানোর ছিল। চক্ষু যা কিছু দেখল অন্তর তাতে মিথ্যা 
মিশ্রিত করেনি। এখন তোমরা কি সে ব্যাপারে তার সাথে ঝগড়া কর, যা সে নিজের চোখে 
দেখেছেন। আর একবার তিনি তাকে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট দেখেছেন' (নাজম ১-১৪) । 
অন্যত্ৰ তিনি বলেন, dl Op LL So US Hy Y= 12% ৩ £2} ‘তাদেরকে বলেন, 
জিবরাঈলের সাথে যে শত্রুতা পোষণ করবে তার জেনে রাখা দরকার যে, জিবরাঈল আল্লাহ্‌র 
অনুমতিক্ৰমে এ কুরআন আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন’ (বাকারাহ ৯৭)। এসব আয়াতগুলি 
একত্রিত করে পাঠ করা হলে এখানে মহাশক্তিধর শিক্ষাদাতা বলতে জিবরাঈল প্দইি, কেই 
বুঝানো হয়েছে। আল্লাহকে বুঝানো হয়নি। এসব আয়াতে জিবরাঈল পরই _কেই বুঝানো 
হয়েছে, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
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_ 
আমর ইবনু হোরায়েছ খন বলেন, আমি নবী কারীম অহ te RR TEEA RAE SR 
করলাম । আমি তাকে ঠা ১৬ থেকে পড়তে শুনলাম’ EE EEE EE 
যায় যে, সূরার মাঝে থেকে অথবা সূরার যে কোন স্থান থেকে পড়া যায় । 


এমর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

১। ইবনু আব্বাস খুন বলেন, | ১/5 2৮ ০% ১৬ অর্থ সাতটি তারা (১) যোহাল 
(২) বাহরাম (৩) আতারিদ (8) যুস্তারী (৫) যোহরা (৬) সূর্য (৭) চন্দ্র । /',2: অর্থ ফিরে আসা 
এবং ",'$ অর্থ দিনে অদৃশ্য হওয়া (দুররে মানছুর ৮/৩৯৫ পৃঃ) । 


২। কাতাদা্ৰ্ন*বলেন, সেগুলি সব তারকা । কারণ তারকা রাতে প্রকাশ পায়, দিনে লুকিয়ে 
যায় (দুররে মানছুর ৮/৩৯৫ পৃঃ) । 

৩। মু‘আবিয়া ইবনু কুররা ক্ল বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ স্ন জিবরাঈল পদং? _কে বললেন, 
আপনি কতইনা সুন্দর, আপনার প্রতিপালক আপনার কতইনা প্রশংসা করলেন। আপনার শক্তি 
কত এবং আপনার আমানতদারী কেমন তা একটু বলবেন? জিবরাঈল প্রা? বললেন, আমার 
শক্তি হচ্ছে আল্লাহ আমাকে লূত প্দ'ইং এর দেশ ধ্বংস করার জন্য “মাদায়েন’ পাঠিয়েছিলেন, 
সেখানে চারটি শহর ছিল। প্রত্যেক শহরে চার লক্ষ করে যোদ্ধা ছিল, মহিলা ও ছেলে-মেয়ে 
ছাড়াই। আমি নিচের যমীনসহ সব এমনভাবে উঠিয়ে ধরলাম, যাতে আকাশবাসী এ যমীনের 
কুকুর ও মোরগের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল । তারপর আমি তাদের নীচে ফেলে দিয়ে ধ্বংস করে 
দিলাম । আর আমার আমানতদারী হচ্ছে আমাকে এমন কোন আদেশ দেয়া হয়নি, আমি যার 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুঘয্ান ১৫৩ 


বলেন, রাসূলুল্লাহ সদ জিবরাঈল প্লাইহচ _কে দেখেছিলেন, তিনি তার ছয়শত পর সহ আকাশ 
জুড়ে ছিলেন। 


অত্র সূরার ২৩নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, নবী কারীম ক্র জিবরাঈল প্রাইং _কে উজ্জ্বল দিগন্তে 
দেখেছিলেন। 


Sp 2 Cf 2 U ayo 3 Br Hd BE Se OL IG Hs FA LG 
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- sl sl Ss 
ইবনু মাসউদ ক বলেন যে, রাসুলুল্লাহ স্্হ জিবরাঈলকে তার আসল রূপে বা আসল আকৃতিতে 
মাত্র দু'বার দেখেছেন। একবার রাসূলুল্লাহ স্ন তার আসল আকৃতিতে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করায় 
তিনি জিবরাঈল প্রা? তার আসল আকৃতিতে প্রকাশিত হন। আকাশের সমস্ত প্রান্ত তার দেহে ঢাকা 


পড়ে গেল । দ্বিতীয়বার তাকে দেখেছিলেন এ সময় যখন তাকে নিয়ে তিনি আকাশের দিকে উঠে 
যান। ৷ $0৬ 2%? দ্বারা এটাকেই বুঝানো হয়েছে (ইবনু কাছীর হা/৬৩৫৪)। 
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LE a BL BEN, LAV hg tye ale Lp LES GB 
আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বঞ্্+ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ শু জিবরাঈলকে তার আকৃতিতে 
দেখেছেন । তার ছয়শতটি পাখা ছিল, এক একটি ডানা এমনই ছিল যে, আকাশের প্রান্তকে পূর্ণ 


করে ফেলছিল। সেগুলো হতে পারবা ও মণি-মুক্তা ঝরে পড়ছিল (আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৬৩৫৬)। 
জিবরাঈলের বিষয়টি আল্লাহই ভাল জানেন। 


EEE er CU Gs Nl os Gs dl EL 
Eo 0 os 
আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ক্র্লল্ঃ এ ব্যাপারে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ স্রগ্্ু বলেছেন, আমি জিবরাঈল 
দই কে দেখেছিলাম তার ছয়শতটি পাখা ছিল (ত্বাবারী হ/৩২৪৪৫, ইবনু কাছীর হা/৬৩৬১)। 
LS UU iG I Ln EG Br Bd IS Sf JE Sd fd NG 


ull) 


ET __তোওযাহল কুৱআন 
আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ + বলেন, রাসুলুল্লাহ অহ জন জিবরাঈলকে দেখেছেন ওঁ সময় জিবরাঈলের 
দেহের উপর দু*টি রেশমী পোশাক ছিল। তিনি আসমান যমীন ঘিরে ছিলেন (ত্বাবারী হ/৩২৪৭০, 
ইবনু কাছীর হ/৬৩৬৪)। 
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ইবনু আব্বাস ক্ল; বলেন, আপনারা কি এতে আশ্চর্য হচ্ছেন যে, ইবরাহীম প্রাইং এর সাথে 
আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব ছিল, মূসা প্রন এর সাথে আল্লাহ্র কথোপকথন ছিল এবং মুহাম্মাদ সনদ -এর 
সাথে আল্লাহ্র সাক্ষাত ছিল (ইবনু খুযায়মা হ/২৮৫; ইবনু কাছীর হা/৬৩৬৮)। 


DE 9, 5 IY Ib FS If 5 BE dl J) IC IS af Le 
আবু যারগ্র্বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ স্্  -কে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি আপনার 
প্রতিপালককে দেখেছেন? রাসূলুল্লাহ স্ন ু বললেন, তিনি তো নূর, কি করে আমি তাকে দেখতে 
পারি। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূলুল্লাহ সদ বলেন, আমি নূর দেখেছি (মুসলিম হা/২৯১; ইবনু 
কাছীর হা/৬৩৬৯)। 
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ইবনু আব্বাস + বলেন, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘আমি আমার প্রতিপালককে দেখেছি’ (আহমাদ 
হ/ ২৬২৯; ইবনু কাছীর হা/৬৩৭৩)। 
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আমের গ্র্্ঃ আমাদের বলেন, মাসরূক ক্র আয়েশা খ্দ্দ্দ*-এর নিকট এসে বললেন, হে 
উম্মুল মুমিনীন! মুহাম্মাদ স্কি তীর “প্রতিপালককে = দেখেছেন? আয়েশা ক্্দব* বলেন, 
সুবহানাল্লাহ, তোমার কথা শুনে আমার লোম খাড়া হয়ে গেল। তুমি কোথায় রয়েছ? বা তুমি কি 
কথা বললে? জেনে রেখো যে, ‘এ তিনটি কথা যে তোমাকে বলে, সে মিথ্যা কথা বলে । 


TO __তোওযাহল কুৱআন a 
(এক) যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ ফুল তার প্রতিপালককে দেখেছেন, সে মিথ্যা কথা বলে। 

অতঃপর তিনি দেখতে না পারার প্রমাণে একটি আয়াত পড়লেন 5 55 a SS 
০20৷ ‘কোন চোখ তীকে দেখতে পারে না। তবে তিনি সমস্ত চোখগুলি দেখতে পান’ (আন'‘আম 
১০৩)। তারপর পাঠ করলেন, ০৮> $105 2 9 0) 48 ১24.5৩7, “অহীর 
মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া কোন মানুষের আল্লাহ্র সাথে কথা বলা সম্ভব নয়’ (শুরা ৫১)। 
(দুই) তারপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে রাসূলুল্লাহ সুন আগামীকালের খবর জানেন, 
সে মিথ্যা কথা বলে অতঃপর তিনি এ কথার প্রমাণে পাঠ করেন, 034 Ll le is dh ৩ 
EDULE T ৩%| ‘ক্ব়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে। কখন বৃষ্টি বর্ষণ 
করবেন তা তিনি জানেন, জরায়ুতে কি সন্তান জন্ম নিবে তা শুধু তিনিই জানেন। কাল কি 


উপার্জন করবে তা মানুষ জানে না। কোন স্থানে তার মরণ হবে তা মানুষ জানে না । আল্লাহ সব 
জানেন এবং সব বিষয়ে অবগত’ (মুকৃমান ৩৪) । 


(তিন) তারপর তিনি বলেন, আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ অহ সক আল্লাহ্র কিছু কথা 
গোপন করেন, সে মিথ্যাবাদী । অতঃপর তিনি এ কথার প্রমাণে পাঠ করেন Gh dd NE 
YL UH) Jl ‘হে রাসুলুল্লাহ শু ! আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার কাছে যা 
কিছু অবতীর্ণ করা হয়, তা আপনি পৌছে দিন’ (মায়েদা ৬৭) ৷ 
তবে নবী কারীম ক্ল জিবরাঈল প্রইব? _কে তার আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন (আহমাদ, 
ইবনু কাছীর হ/৬৩৮১)। 
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মাসরূক ক্ল বলেন, আমি আয়েশা ক্্ব:্*-এর নিকটে ছিলাম। আমি বললাম, হে আয়েশা! 
আল্লাহ কি বলেননি, on) sl $1, ১5, ‘অবশ্যই রাসূলুল্লাহ শুনু তাকে প্রকাশ্য দিগন্তে 
দেখেছেন’ | US ‘নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সদ তাকে আরেকবার দেখেছিলেন’ । একথা 


শুনে আয়েশা র্দ্রহা*বলেন, এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই এ আয়াতগুলি সম্পর্কে 
রাসূলুল্লাহ সুন - কে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি বলেছিলেন, এ দ্বারা জিবরাঈল পদং? কে দেখা 
বুঝানো হয়েছে। তিনি মাত্র দু'বার আল্লাহ্‌র এ বিশ্বস্ত ফেরেস্তাকে তার আসল আকৃতিতে 
দেখেছেন। একবার তার আকাশ হতে যমীনে অবতরণের সময় দেখেছেন। এঁ সময় আকাশ ও 


Eh nec __তোগযাহল কুৱআন dS 
যমীনের মধ্যকার > সমস্ত ড ফাকা জায়গা তার দেহে পূর্ণ ছিল রৃখারী BUI; ৪৮৫৫; মুসলিম 
হা/২৮৭-৮৯; তিরমিযী হ৷/৩০৬৮) । মোটকথা আল্লাহ এ বিষয়ে নিজেই সাক্ষী দিয়েছেন * “৮ sh 
2) <9 ৩ ‘তিনি তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছেন’ (নাজম ১৮) 
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অনুবাদ : (২৩) তিনি তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন। (২৪) আর তিনি অদৃশ্য বিষয় 
সম্পর্কে কৃপণ নন। (২৫) এবং এটা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়। (২৬) সুতরাং তোমরা 
কোথায় চলেছ? (২৭) এটা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ । (২৮) তোমাদের মধ্যে যে 


সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য । (২৯) তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি জাগতসমূহের 
প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করেন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 
S- SE Sh 4; মাধী, মাছাদর খু) বাব 4 অর্থ- দেখল, প্রত্যক্ষ করল। বাব ৷ 
হতে অর্থ দেখাল । 
‘slil- একবচন, বহুবচন ঠা অর্থ- দিগন্ত, আকাশের প্রান্ত । যেখানে আসমান এবং যমীন মিলে 
গেছে বলে মনে হয় । 
£"|- ইসম ফায়েল, মাছদার | বাব ৷ অর্থ-স্পষ্ট প্রকাশকারী, স্পষ্টবাদী । 
%)- বহু বচন ০৬% 0০% অৰ্থ- অদৃশ্য, অনুপস্থিত। বাব ০7> মাছদার ০ &% এ 
aor অর্থ- অদৃশ্য হওয়া, অনুপস্থিত হওয়া । 
৩!" ছিফাতে মুশাব্বাহ, বহুবচন £৮ মাছদার ৮ বাব 7৮ ও ০ অর্থ- কৃপণ, ভ ভাল ও 
মূল্যবান বস্তুর বিষয় কৃপণতা করা । 
J'%- বহুবচন ৷ ০, অৰ্থ- কথা, বাণী । 
৩০:%- একবচন, বহুবচন ১৮% অর্থ- দূরত্ব, কল্যাণের পথ হতে দূরে সরে যাওয়া । 

9- শব্দটি ]:এ-এর ওযনে ইসমে মাফ*উলের অর্থে তথা £৯ ইসমে মাফ'উলের অর্থে 
বি ত হয়। অৰ্থ- অ ভূশপ্ত, বতাড়িত ৷ 
৩৯১- ৮৮ 54০ = মুযারে, অর্থ- তারা যায়, তারা গমন করে। 


Ee EE EE lil 0 SO EE 
5 3- একবচন, ন বছৰৰ 0 অৰ্ৰ ক, স্মরণ, উপদেশ, বয়ান ইত্যাদি । 

l- একবচন ul বহুবচন ESE le অর্থ- জগৎ, পৃথিবী, সমস্ত বিশ্ব, বিশ্ব জাহান । 
£- ০৬ 54০ ১, মাষী, মাছদার ৮:৯ 4১4% বাব & অর্থ- চাইল, ইচ্ছা করল । 
ন ৬ 5০ ৮9 মুযারে, মাছদার 4 বাব J: অর্থ- সরল পথে চলে, ঠিক 
পথে চলে। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(২৩) ৷ 30৬ 5 5,- ,) আতিফা, (0) উহ্য কসমের জওয়াব । (১5) হরফে তাহবকীক্‌ 
নিশ্চয়তা প্রকাশক অব্যয় । 5 ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, ($) মাফউলে বিহী, (30৬) ,- 
এর সাথে মুতা'আল্লিক । | তার ছিফাত । 

(২৪) ১: ৷ এ% 2৯ ৮১- (0) আতিফা, (৮) নাফিয়া (-এ-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, (,») 
৮-এর ইমস, = SB) -এর সাথে মুতা‘আল্লিক । (>) যায়েদা, (০=>) শব্দগতভাবে 
মাজরূর আর স্থান হিসাবে মানছূব, তার খবর । 

(২৫) =) ular Js ৮9- (}) আতিফা, তারকীব পূর্বের আয়াতের মত । 

(২৬) ৩/৯4 (36 (৩) মুস্তানিফা, (-}) ইসমে ইন্তিফহাম সর্বদা যবর বিশিষ্ট, ৩৯-এর 
মাফউলেফী। 

(২৭) ০:৬ 55১ U| ৯ ৩]- (৩)) হরফে নাফিয়া, (33) মুবতাদা, (১) আদাতে হাছর বা 
সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয় । 5১ খবর (:4১) 5১ -এর সাথে মুতা'আল্লিক । 

(২৮) 2 ১ $0০ 1 24-59 (0) হরফে জার, :,* ইসমে মাওছুল, £% ফে'লে মাধী, 
যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি ছিলা । (১) উহ্য -এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে 5&-এর 
যমীর হতে হাল। ৩এ জুমলাটি ॥%-এর মাফ*‘উলে বিহী । 

(২৯) ০ 2 5: ১1 0) ১৮০5 ৮০- 0) আতিফা, (৮) নাফিয়া, ৩% ফেলে 
মুযারে, যমীর ফায়েল, (১!) আদাতে হাছর বা সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয় । 4%; ৩ মুলে ছিল 
£৮ ১0 এ জুমলাটি মাছদার হয়ে মাজরূর। তারপর ১:%5-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (, 
i) এ৷-এর ছিফাত । 


পারা ৩০০০০০ তা৪বীত্ল কুরআন mmm 8 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

(২৩) ‘অবশ্যই তিনি তাকে আকাশ প্রান্তে দেখেছেন’ ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 

EEE (A) is U১ (Y) sl EA 2 (1) EASA ye 2 (০) Ell Ls Ll 
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তাকে এক মহা শক্তিধর শিক্ষা দিয়েছে। তাকে এক মহা শক্তিধর শিক্ষা দিয়েছেন। যিন বড়ই 
কুশলী ৷ তিনি সামনে এসে দাড়ালেন যখন তিনি উচ্চতর দিগন্তে অবস্থিত ছিলেন। পরে নিকটে 
আসলেন এবং শূন্যে ঝুলে থাকলেন । এমনকি ধনুকের সমান কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম দূরত্ব 
থেকে গেল । তখন তিনি আল্লাহর বান্দাকে অহী পৌছালেন, যে অহী তাকে পৌছানোর ছিল। 
দৃষ্টি যা কিছু দেখল অন্তর তাতে মিথ্যা মিশ্রিত করেনি। এখন তোমরা কি সে ব্যাপারে তার সাথে 
ঝগড়া কর যা তিনি নিজ চোখে দেখেছেন। আর একবার তিনি তাকে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট 
দেখেছিলেন (নাজম ৫-১৪) । 

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ বলেন, &$ ৩১৮ 4 6 7 43 Ll LE ON LL 
‘(হে নবী!) আপনি তাদেরকে বলুন, জিবরাঈলের উপর যে শত্রুতা পোষণ করবে তার জেনে রাখা 
দরকার যে, জিবরাঈল আল্লাহর অনুমতিক্রমেই এ কুরআন সত্যই নাযিল করেছেন’ (বাকারাহ ৯৭) । 
এসব আয়াত পড়লে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জিবরাঈল হচ্ছেন মহাশক্তিধর, বিশ্বস্ত, 
আস্থাভাজন ফেরেশতা ৷ নবী করীম (ছাঃ) দিগন্তে যাকে দেখেছিলেন, তিনি জিবরাঈল ৷ আল্লাহর 
নবী (ছাঃ) সিদরাতুল মুনতাহায় যাকে দেখেছিলেন, তিনিও জিবরাঈল (আঃ) । 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

১. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জিবরাঈলকে তার আসল আকৃতিতে দু'বার 
দেখেছেন। একবার তাকে তার আসল আকৃতিতে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করায় জিবরাঈল স্বীয় 


আকৃতিতে প্রকাশিত হন। আকাশের সমস্ত প্রান্ত তার দেহে ঢাকা পড়ে যায় । দ্বিতীয় বার যখন 
জিবরাঈল তাকে নিয়ে উ্ধ্বাকাশে উঠে যান (ইবনে কাছীর হা/৬৩৫৪)। 

২. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জিবরাঈলকে তার আসল আকৃতিতে 
দেখেছেন। তার ছয়শতটি পালক ছিল। সেগুলি হতে পান্না ও মণিমুক্তা ঝরে পড়ছিল (আহমাদ, 
ইবনে কাছীর হ৷/৬৩৫৬)। 

৩. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমি জিবরাঈলকে ছয়শত পর অবস্থায় 
দেখেছি’ (বুখারী হ/৪৮৫৪)। 

8. আব্দুল্পাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন জিবরাঈলকে দেখলেন, তখন 
জিবরাঈলের দেহের উপর দু'টি রেশমী পোশাক ছিল। তিনি আসমান-যমীন ঘিরে ছিলেন (তাবারী 
হ/৩২৪৪৮) । 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুঘয্রান ১৫৯ 


৫. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জিবরাঈলকে দু’বার অন্তরের দৃষ্টিতে দেখেছেন 
(মুসলিম, হ/১৭৬-২৮৫)। 

৬. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমরা কি এতে আশ্চর্য হচ্ছ যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে 
আল্লাহর বন্ধুত্ব ছিল এবং মুসা (আঃ)-এর সাথে কথোপকথন এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে 
দৰ্শন ছিল? (নাসাঈ, ‘তাফসীর’ অধ্যায় হা/২৮৫)। 


৭. আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার 
প্রতিপালককে দেখেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহতো নুর, আমি তাকে কি করে দেখতে পারি? 
অন্য একটি বর্ণনায় আছে, রাসূল বললেন, ‘আমি নুর দেখেছি’ (মুসলিম হ/১৭৮, ২৯১) । 


৮. আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তার প্রতিপালককে অন্তরের দৃষ্টিতে দেখেছেন। তিনি 
তাকে স্বচক্ষে দেখেননি (নাসাঈ হ/১৫৩৬)। 


৯. আব্দুর রহমান ইবনু আয়েশ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 
একবার আমার পরওয়ারদেগার আষ্যা ওয়া জাল্লাকে অতি উত্তম অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম । 
তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “মালায়ে আলা’ (শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ) কি বিষয় 
নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, আপনিই তা অধিক অবগত ৷ তখন আল্লাহ তাআলা তীর 
হাত আমার দুই কাধের মধ্যখানে রাখলেন, যার শীতলতা আমি আমার বক্ষের মধ্যে অনুভব 
করলাম । তখন আমি আসমান সমূহ ও যমীনে যা আছে সবই অবগত হলাম । (রাবী বলেন,) 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, ‘এরূপে আমি দেখালাম 
ইবরাহীমকে আসমান সমূহ ও যমীনের রাজ্যসমূহ, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়’ দারেমী 
একে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিধীও এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 


আব্দুর রহমান ইবনু আয়েশ ও ইবনু আব্বাস এবং মু'আয ইবনু জাবাল হতে এবং এতে বর্ধিত 
করেছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন নেকট্যপ্রাপ্ত 
ফেরেশতাগণ কি নিয়ে বিতর্ক করছেন? আমি বললাম, হ্যা, ‘কাফ্ফারাত’ নিয়ে বিতর্ক করছেন। 
আর কাফ্ফারাত হল (ক) অবস্থান করা ছালাতের পর মসজিদ সমূহে । (খ) পায়ে হেঁটে 
জামা‘আতে হাযির হওয়া । (গ) কষ্টের সময়ও উত্তমরূপে পূর্ণাঙ্গ ওযু করা। যে এটা করবে 
কল্যাণের সাথে বেঁচে থাকবে ও কল্যাণের সাথে মরবে এবং সে গুনাহ হতে পাক হয়ে যাবে 
সেদিনের ন্যায়, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে 
মুহাম্মাদ! যখন ছালাত পড়বে এ দো‘আ করবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাচ্ছি ভাল 
কাজসমূহ সম্পাদন করতে, মন্দ কাজ সমূহ ত্যাগ করতে ও দরিদ্বদের ভালবাসতে । হে আল্লাহ! 
যখন তুমি তোমার বান্দাদের ফেৎনা-ফাসাদে ফেলতে চাইবে, তখন আমাকে ফিৎ্নামুক্ত রেখে 
তোমার দিকে উঠিয়ে নিবে’ রাসূল (ছাঃ) আরো বললেন, ‘দারাজাত’ হল সালামের প্রচলন 
করা, দরিদ্রকে খাদ্য দান করা এবং রাত্রে ছালাত আদায় করা, যখন মানুষ নিদ্রায় মগন থাকে’ 
(বাংলা মিশকাত হা/৬৭১)। 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুৱ্আান ১৬০ 


মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভোরে ফজরের ছালাতে আমাদের 
নিকট থেকে অনুপস্থিত রইলেন, যে পর্যন্ত না আমরা সূর্যের গোলাক দেখার কাছাকাছি হয়ে 
গেলাম । এ সময় তিনি তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসলেন, সঙ্গে সঙ্গে ছালাতের একামত বলা হল। 
আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত পড়ালেন এবং সংক্ষেপ করলেন । যখন সালাম ফিরালেন সশব্দে 
ডাকলেন এবং আমাদের বললেন, তোমরা সারিতে থাক, যেভাবে আছ। অতঃপর তিনি 
আমাদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, শুন, আমি বলছি, আজ ভোরে তোমাদের নিকট আসতে 
আমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল। আমি রাত্রে উঠলাম এবং ওযু করলাম, অতঃপর আমার পক্ষে যা 
সম্ভব ছালাত পড়লাম ছালাতে আমার তন্দ্রা এসে গেল এবং আমি অসাড় হয়ে পড়লাম । 
এসময় দেখি, আমি আমার পরওয়ারদেগার তাবারকা ওয়া তা'আলার নিকট উপস্থিত এবং তিনি 
অতি উত্তম অবস্থায় আছেন। তখন তিনি ডাকলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি উত্তর করলাম, হে আমার 
প্রতিপালক! আমি উপস্থিত আছি। তিনি বললেন, “মালায়ে আলা’ (উচ্চ পরিষদ) বা শীর্ষস্থানীয় 
ফেরেশতাগণ কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, আমি অবগত নই । তিনি এরূপ তিনবার 
আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর দেখলাম, তিনি আমার দু’কীধের মধ্যখানে স্বীয় হাত রেখে 
দিয়েছেন, যাতে আমি আমার সীনায় তার আঙ্গুল সমূহের শীতলতা অনুভব করতে লাগলাম । 
তখন সমস্ত জিনিস আমার নিকট পরিক্ষুট হয়ে উঠল, আর আমি সমস্ত বিষয় অবগত হলাম । 
অতঃপর তিনি ডাকলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি উত্তর করলাম, আমি হাযির আছি, হে প্রতিপালক! 
তখন তিনি বললেন, এখন বল, মালায়ে আলা কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, 
‘কাফফারাত সমূহ’ নিয়ে । তিনি বললেন, সেসকল কি? আমি উত্তর করলাম, (ক) পায়ে হেঁটে 
জামা‘আতে যাওয়া । (খ) ছালাতের পর মসজিদে বসে থাকা এবং (গ) কষ্টের সময় পূর্ণভাবে 
এবং উত্তমরূপে ওযু করা তিনি পুনরায় বললেন, অতঃপর কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি উত্তর 
করলাম, দারজা (মর্যাদার বিষয়সমূহ) নিয়ে । তিনি বললেন, সেসকল কি? আমি বললাম, 
অপরকে খাদ্য দান করা, নিজের কথাবার্তা মধুর করা ও রাত্রিতে ছালাত পড়া, লোকেরা যখন 
নিদ্রায় থাকে । অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, আমার নিকট কিছু চাও? রাসুলুল্লাহ বললেন, হে 
আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই ভাল কাজ সম্পাদন করতে ও মন্দ কাজ পরিহার করে চলতে 
এবং গরীবদের ভালবাসতে (শক্তি ও স্পৃহা) এবং তুমি আমাকে মাফ করবে ও আমার প্রতি রহম 
করবে । আর যখন তুমি লোকদেরকে ফিৎনায় ফেলতে চাইবে, তখন আমাকে ফিৎ্নামুক্ত অবস্থায় 
উঠিয়ে নিবে। এতদ্্যতীত আমি চাই তোমার নিকট তোমাকে ভালবাসতে এবং তোমাকে যে 
ভালবাসে তাকে ভালবাসতে । আর যে কাজ তোমার ভালবাসার দিকে আমাকে অগ্রসর করবে সে 
কাজকেও ভালবাসতে । অতঃপর রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ ঘটনা সত্য । এটা লিখে রাখ এবং 
অন্যকে শিক্ষা দাও (বাংলা মিশকাত হা/৬৯২)। 


এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা : 


মাসরূক (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কি তার 
প্রতিপালককে দেখেছেন? তিনি বললেন, তুমি এমন কথা বলছ যে, এ কথা শুনে আমার দেহের 


লোম খাড়া হয়ে গেল । তখন মাসরূক (রাঃ) বলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আল্লাহ বলেন, ৮ 
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ES চ$ তা ৮ নি তারঞতিপালকের সহন নিদর্শ বর দেখেছেন’ (নাজম ১৮)। 
তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তুমি কি বুঝেছ? এর দ্বারা জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। যে 
তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার প্রতিপালককে দেখেছেন অথবা তিনি আল্লাহর কোন 
কথা গোপন করেছেন অথবা নিম্নের বিষয়গুলোর কোন একটি তিনি জানেন- (এক) ক্ব্য়ামত 
করে ঘটবে? (দুই) বুষ্টি কখন হবে এবং কি পরিমাণ হবে? (তিন) পেটে পুত্র সন্তান হবেনা 
কন্যা সন্তান হবে? (চার) যে কোন ব্যক্তি আগামী কাল কি করবে? (পাচ) কে কোথায় মারা 
যাবে? তাহলে সে বড়ই মিথ্যা কথা বলেছে এবং আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। আসল 
কথা এই যে, রাসূল (ছাঃ) জিবরাঈলকে দেখেছিলেন দু’বার। একবার দেখেছিলেন সিদরাতুল 
মুনতাহার নিকট এবং আরেকবার দেখেছিলেন আজয়াদ নামক জায়গায় । তার ছয়শতটি পাখা 
ছিল এবং আকাশের সমস্ত প্রান্তকে ঢেকে ফেলেছিলেন (লোকমান ৩৪; বুখারী হ/৪৬১২, ৪৮৫৫; 
মুসলিম হ/১৭৭) ৷ তবে এ বর্ণনাগুলিতে আজয়াদ নামক শব্দটি নেই । 
আমির (রাঃ) বলেন, মাসরূক (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, হে উম্মুল 
মুমিনীন! মুহাম্মাদ (ছাঃ) কি তীর প্রতিপালককে দেখেছেন? তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, 
সুবহানাল্লাহ, তোমার কথা শুনে আমার লোম খাড়া হয়ে গেল । তুমি কি বল? জেনে রেখ যে, এ 
তিনটি কথা যে ব্যক্তি তোমাকে বলে সে মিথ্যা কথা বলে। (এক) যে তোমাকে বলে যে, 
মুহাম্মাদ (ছাঃ) তীর প্রতিপালককে দেখেছেন, সে মিথ্যা কথা বলে । অতঃপর তিনি কুরআনের এ 


আয়াতটি পড়লেন, ১0 ১,৬7৯ 20 29,4 0 “মানুষের চোখ আল্লাহকে দেখতে পারে 
না। তবে তিনি মানুষের চোখ দেখতে পান’ (আন'‘আম ১০৩) তারপর এ আয়াতটি পড়লেন, ৮% 
o> 9 ef U MAL Sf 2g ৩ ‘অহি-র মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়ালে 
ছাড়া কোন মানুষের সাথে আল্লাহ কথা বলেন না” শ্রা ৫১) । (দুই) যে তোমাকে বলে যে, রাসূল 
(ছাঃ) আগামীকালের খবর জানেন, সে মিথ্যা কথা বলে । অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পড়েন- | 
UD 8 CS BULL GD UD ES GUD ETH GL le Be di 
ns EE dd) ০4 ০০) 56 ০4 5০ ‘ক্য়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে। 
তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি জানেন পেটে কি সন্তান হবে। কারো জানা নেই আগামী কাল সে 
কি অর্জন করবে? কারো জানা নেই কোথায় তার মরণ হবে? আল্লাহ সর্ব বিষয়ে অবগত’ 
(লোকমান ৩৪) । (তিন) আর যে বলে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর কথা গোপন করেন, সে মিথ্যা 
কথা বলে। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করেন- ০ uA 
৩4 ‘হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার কাছে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয় 
তা আপনি পৌছে দিন’ (মায়েদা ৬৭)। তারপর আয়েশা (রাঃ) বলেন, তবে তিনি জিবরাঈল 
(আঃ)-কে তার আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন (আহমাদ ইবনে কাছীর হা/৬৩৮১) । 
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১. আয়েশা (রাঃ) বলেন, সর্বপ্রথম রাসূল (ছাঃ) জিবরাঈল (আঃ)-কে আজয়াদ নামক স্থানে স্বপ্নে 
দেখেন । অতঃপর তিনি তার প্রয়োজনে বের হন। এ সময়ে জিবরাঈল (আঃ) তাকে চিৎকার করে 
ডাকেন, হে মুহাম্মাদ! তখন আল্লাহর রাসূল ডানে-বামে তিন বার তাকান । কিন্তু কাউকে দেখতে 
পেলেন না । তারপর উপরের দিকে তাকান। তখন দেখতে পান যে জিবরাঈল (আঃ)-এর এক পা 
অপর পায়ের উপর রেখে আকাশের প্রান্তকে ঢেকে ফেলেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে 
মুহাম্মাদ! ভয়ের কোন কারণ নেই । আমি জিবরাঈল । আমি জিবরাঈল । কিন্তু তিনি ভয়ে পালিয়ে 
যান এবং মানুষের মধ্যে ঢুকে পড়েন। তারপর তিনি আর কিছু দেখতে পেলেন না । আবার তিনি 
বেরিয়ে পড়েন এবং উপরের দিকে তাকেয়ে এ দৃশ্য দেখতে পান এবং মানুষের মধ্যে ঢুকে 
পড়েন। এরপর আর কিছু দেখতে পেলেন না। আবার তিনি বের হয়ে আকাশের দিকে তাকান 


এবং জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখতে পান। এটাই হচ্ছে আল্লাহর বাণী ৫৯ 3! =|) হতে ৬১ ৫ 
J পৰ্যন্ত । অৰ্থাৎ জিবরাঈল থেকে মুহাম্মাদ পর্যন্ত (তবাবারী হ/৩২৪৪৮)। 


২. আবু আলিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কি আপানর 
প্রতিপালককে দেখেছেন? তিনি বলেন, ‘আমি নদী দেখেছি নদীর পিছনে পর্দা দেখেছি । পর্দার 
পিছনে আলো দেখেছি । এছাড়া আর কিছু দেখিনি’ (ইবনে কাছীর, হা/৬৩৭২)। 


৩. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূল (ছাঃ)-কে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হল, 
তখন তাকে বলা হল, এ হচ্ছে সিদরাতুল মুনতাহা। সৃষ্টির আলো তাকে ঘিরে আছে এবং 
ফেরেশতাগণ তাকে ঘিরে ছিলেন। কাক সমূহ গাছের উপর বসার মত হয়ে আছে। সেখানে 
তিনি আল্লাহর সাথে কথা বললেন । তখন আল্লাহ তাকে বললেন, আপনি যা চাওয়ার তা চান। 
মুজাহিদ বলেন, এ গাছের শাখাগুলি ছিল মণি-মানিক্য, ইয়াকৃত ও যবরজাদের ৷ এঁ সময় তিনি 
তার প্রতিপালককে অন্তরের চোখে দেখেছিলেন (ত্বাবারী হ/৩২৫২৪)। 


ইবনু যাযেদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এ 
শেষ প্রান্তের গাছটি কি দিয়ে ঢাকা দেখেছিলেন? তিনি বললেন, ‘এ গাছের পাতার উপর একজন 
ফেরেশতা দাড়িয়ে তাসবীহ পাঠ করছিলেন’ (ত্বাবারী হা/৩২৫২৪)। 

8. ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে তীর চাহিদা অনুযায়ী জিবরাঈলকে তীর 
আসল আকৃতিতে দেখানো হয়। অতঃপর জিবরাঈল যখন আল্লাহকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আসার 
খবর দেন তখন জিবরাঈল তার আসল রূপে প্রকাশিত হন এবং সিজদা আদায় করেন। অতএব 
সিদরাতুল মুনতাহার নিকট আরেকবার দেখানো দ্বারা জিবরাঈলকেই দেখানো উদ্দেশ্য (আহমাদ, 
ইবনে কাছীর, হা/৬৩৯১) । 


অবগতি : 


২৪নং আয়াত ‘তোমাদের সাথী পাগল নন’-এর মর্মার্থ আল্লাহ আমাদের নবী (ছাঃ)-কে 
মঙ্কাবাসীর সাথী বলে তাদের অন্তরে এ অনুভূতি জাগাতে চান যে, তিনি তোমাদের কোন 
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অপরিচিত ব্যক্তি নন। তিনি তোমাদের বংশের একজন লোক। তোমাদের জাতির একজন । 
তোমাদের মাঝে তার জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তোমাদের সবাই জানে যে, তিনি বড় জ্ঞানী, 
বুদ্ধিমান, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন, আমানতদার মানুষ । এমন একজন মানুষকে জেনেবুঝে 
পাগল বলতে তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ । এমন মানুষকে পাগল বলা, তার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ 
ও হঠকারিতার প্রমাণ । আল্লাহ এভাবে বলে তাদের সমাজের জ্ঞানী-গুণীদের তীব্র নিন্দা 
করেছেন। 


২৫নং আয়াতের মর্মকথা- তারা মনে করে মুহাম্মাদ (ছাঃ) যা বলেন, তা শয়তানের বাণী । 
শয়তান মুহাম্মাদের কানে কানে এগুলি বলে যায় । তোমাদের এরূপ ধারণা বুদ্ধিহীনতার পরিচয় । 
কারণ শয়তান কেন মানুষকে মূর্তিপূজা, নাস্তিকতা, নীতি-নৈতিকতাহীনতা থেকে দূরে সরিয়ে 
রেখে, তাকে তাওহীদ শিক্ষা দেবে? আল্লাহর সামনে জবাবদিহী করতে এ কথা কেন শয়তান 
শিক্ষা দেবে? সে কেন আদর্শবাদী জীবন যাপন, সুবিচার, ন্যায়নীতি ও আল্লাহভীতি শিক্ষা দিবে? 
শয়তান তার নিজের স্বভাবের বিপরীত কোন কাজ করতে পারে না। নবী করীম (ছাঃ) এসব 
কিছু করেন ও বলেন । তাহলে এ কুরআন শয়তানের বাণী হতে পারে কি? এখানেও আল্লাহ 
তাদের বোকামীর পরিচয় তুলে ধরেছেন। কারন নবী করীম (ছাঃ) যা বলেন, তা কখনো 
শয়তানের বাণী হতে পারে না । তিনি হলেন তাওহীদবাদী মহাপুরুষ । আর শয়তান হচ্ছে ধিকৃত 
অভিশপ্ত রহমত হতে বিতাড়িত । 


০3১১০ 
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মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ১৯; অক্ষর ৩৫৬ 
EEE 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি । 

ES SAN OS ET IE CH ELSE OY SoA EL 
sll (1) SAD EL BEL SUM UY C0) CAL ELS ULE CLE (5) 
(AN DEI Ce GA VW BES Hd EE 
অনুবাদ : (১) যখন আকাশ ফেটে চৌচির হবে (২) যখন তারকা সমুহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে (৩) 
যখন সমুদৃগুলিকে দাীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে (৪) আর যখন কবরগুলিকে খুলে দেয়া হবে (৫) তখন 
প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগের ও পরের সব কৃতকর্ম জানতে পারবে (৬) হে মানুষ! কি জিনিস 
তোমার মহান প্রতিপালকের ব্যাপারে তোমাকে ধোকা দিয়েছে? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি 


করেছেন, তারপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সমান করেছেন (৮) এবং যে আকারে 
চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

£|- বহুবচন 1,4 অৰ্থ- আকাশ, আসমান । শব্দটি বাব 2 হতে মাছদার ১৮ অর্থ- 
উচু হওয়া, উধ্বে উঠা ৷ 

Ih ত ৩১১% ১৪ মাষী, মাছদার ৷)4০4) বাব J) অর্থ- বিদীর্ণ হল, ভাঙ্গল, খণ্ডিত 
হল । যেমন ০% 5১9 ৩54%) ‘যমীন ফেটে উদ্ভিদ বের হল’ 

9- একবচনে 5% অর্থ- গ্রহ, তারা, জ্যোতিষ্ক । 

৩75|- ০৬ ৩৭% 4৮) মাষী, মাছদার 1,৬5) বাব 4৬%] অর্থ- কোন জিনিস ছিটে গেল, 
ছড়িয়ে পড়ল । যেমন /:)৷ 78 ‘নাকে পানি দিয়ে ঝাড়ল’ ৷ 5১%)| ৬% ‘এক্য বিনষ্ট হল’ । 
বাব 74 ও (7 হতে মাছদার 1, ১1/5 ‘ছড়ানো’ । 

৮|- একবচনে "> বহুবচনে ৮৭ এ 524 ‘সাগর’ । $724 বহুবচন ৩7% অর্থ- 
লেক, ঝিল। ধু ১4 ‘নৌ-বাহিনী’ ৷ ঘু ৬০ যুব ‘বাণিজ্যিক নৌবহর । 


ile cara ETT TTT cee be 
< ৮ ৩:৮ =>" মাখী মাজুল। মাছদার (:- বাৰ _}- অৰ্থ- উত্তাল করা হল, 
উদ্বেলিত করা হল । যেমন ১4 ৷ 24 “আল্লাহ সমুদ্রকে উদ্বেলিত করলেন’ । 

”'/5|- একবচনে "5% অৰ্থ- কবর, সমাধি । 

৩০%- ৩৬ ৩০৪৯ ৩; মাষী মাজহুল। মাছদার £4 বাব *:$ অর্থ- কবর খনন করা 
হল, ওলট-পালট করা হল। 

৩০৮- ০৮ ৩5৪৯ >; মাষী, মাছদার + বাব £০ অর্থ- অবগত হল, জানল । 

"_%- বহুবচন "১4 ঠা অৰ্থ- আত্মা, মানুষ । 

৬০- ০৬ ৩১% ৩০, মাষী, মাছদার এ বাব “= অর্থ- আগে পাঠাল, অগ্রিম মূল্য 
আদায় করল । | | 

EEC EE ER HE lB মাছদার 7: বাব = ‘পিছিয়ে দিল’ । যেমন 59. 
575 4542 ‘আমার ঘড়িটি (এক মিনিট) স্লো অথবা ফাস্ট’ । 

৩}|- বহুবচন ‘০০ ‘মানুষ’ ৷ স্ত্ৰী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গের জন্য ব্যবহার হয়। ধর.) ‘মানবী’ 
৩U4১। 5% ‘মানবাধিকার’ । 

‘5_ 3৬ ০ ০, মাষী, মাছদার 1% ও 1% বাব 74 অর্থ- ধোঁকা দিল, প্রতারিত 
করল। যেমন ৩০% / ৪ 4% ‘দুনিয়া বা শয়তান তাকে প্রতারিত করল’ । বাব J৬%৷ 


#20232 


SMA NEL 

-- বহুবচন ০১", প্ৰতিপালক’ KE 0 O88. ‘গৃহকৰ্তা’ hl 1 অর্থ- গৃহবধূ, গৃহিনী । 
CM enn 
G- ০৮ 5 ১৮, মাষী, মাছদার ৮. বাব ,4 "সৃষ্টি করল’ । 3). 'সৃষ্টিকর্তা' 5 
বহুবচন EE অৰ্থ- সৃষ্টিজগৎ, মানবকুল । 
EEG ৮) মাধী, মাছদার ১". বাব = অর্থ- সোজা করল, ঠিক করল । 
096- 3৬ ০ ১০, মাষী, মাছদার | বাব 2 অর্থ- সমান করল, সমতল করল । 
যেমন ৫J৷ sf SG 499 ‘দীড়িপাল্লা বা তীর সমান করল’ । 


$)'০- বহুবচন ',১ ০১ 5% অৰ্থ- আকৃতি, চিত্ৰ, ফটো ৷ বাব :=& হতে আকৃতি প্ৰদান 
করা । "+2 অর্থ- চিত্রকর, শিল্পী । 

£2- 3৬ 5৮০ ১০), মাষী, মাছদার ৬% ও 4 বাৰ 5% অৰ্থ- চাইল, ইচ্ছা করল । 
5)- ০ 5 ১০; মাষী, মাছদার ৬:9" বাব [= অর্থ- জোড়া লাগাল, যুক্ত করল, 
গঠন করল। 5 ‘যুক্ত’ । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(ELE ১|- (3) যরফিয়া, ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ইসম, শর্তের অর্থে । £4 উহ্য 
৩০৮% ফে‘লের ফায়েল। পরবর্তী ৮% ফে‘লটি এ উহ্য ফে‘লের 4% বা ব্যাখ্যা 
প্রদানকারী । এ জুমলাটির > হচ্ছে ৩০৮ । 

(২-৪) DAL LE BL ad LE 51 71 LS 131, এ জুমলাগুলো প্রথম 
জুমলার উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । | | 

(৫) ৬১0 ৬০% ৮,4 ৬২০৮- (৩০5) ফেলে মাষী, "এ ফায়েল, (4) মাফ‘উলে বিহী 
মাওছুলা। 255 ফেলে মাযী, উহ্য যমীর ফায়েল। ২-253 জুমলায়ে ফেলিয়া, (৬) ইসমে 
মাওছুলের ছিলা । (০) -৬-এর উপর আতফ । 

EAN, Ist Sc &৬- (6) হরফে নিদা, Su মুনাদা । মুনাদাতে আলিফ লাম 
যুক্ত হলে মুযাককার অবস্থায় হরফে নেদার সাথে : এবং মুওয়াননাছ অবস্থায় ৫% যুক্ত করতে হয় । 
(&) হরফে তামবীহ, (৬) ইসমে ইস্তেফহাম মুবতাদা, ££ ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল, (9) যমীর 
মানসূব মুত্তাছিল মাফ‘উল, (9) {2 ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক । ॥!40| তার ছিফাত ৷ 

(9) Lis ys Lis sil (এ) ৩U5-এর দ্বিতীয় ছিফাত। (5 ফেলে মাষী, যমীর 
ফায়েল, (5) মাফ‘উলে বিহী । ৩55 জুমলাটি -|-এর ছিলা । (2) হরফে আতফ, গর ও 
19% জুমলা দু’টি 045 জুমলার উপর আতফ । 

৮) 45:0 ৮5০৮০  &- (৩) হরফে জার, ' মাজরূর, 5০) খর মুযাফ 
ইলাইহি, জুমলা ফে'লিয়৷ হয়ে 5)'১৮-এর ছিফাত আর (৮) যায়েদা। সবমিলে _5ে)-এর 
মুতা‘আল্লিক । (9) মাফ‘উলে বিহী ৷ | 


এ মৰ্মে আয়াত সমূহ 
অত্র সূরার ৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগের ও পরের কৃতকর্ম 
জানতে পারবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, > £85 ০ ১০ sy ts (গে ‘সেদিন মানুষকে তার 


EP 


আগের ও পরের কৃতকর্ম বলে দেয়া হবে’ (ক্িয়ামাহ ১৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬৮ ১০% 
৩০০১ ‘সেদিন হাজি হ ত পারবে, সে কি নিয়ে এসেছে’ (তাকবীর ১৪)। তিনি 
আরো বলেন, ৯ EE ey ‘সে দিন পৃথিবী তার উপরের সংঘটিত সব কৃতকর্ম বলে 


270 207 o9 os 


দিবে’ (যিলযাল ৬) । আল্লাহ আরো বলেন, 553 Je J U2 SE 53 Ue I Ls 
$7155 ‘অতঃপর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও নেক আমল করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে 
ব্যক্তি অণু পরিমাণ বদ আমল করবে, সেও তা দেখতে পাবে’ (যিলযাল ৭-৮) । অত্র আয়াত সমূহে 
বলা হয়েছে মানুষকে ক্ৰ্য়ামতের মাঠে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত করা হবে। 

আল্লাহ অত্র সূরার ৭নং আয়াতে বলেন, ‘আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুঠাম ও 
ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন’ । আল্লাহ আরো বলেন, ME of  OUSBL E UE ‘আমি 


মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামো দিয়ে সৃষ্টি করেছি’ (আত-ত্বীন ৪)। এখানে বলা হয়েছে, মানুষকে 
উন্নত মানের কাঠামো দেয়া হয়েছে। উন্নত মানের চিন্তা দেয়া হয়েছে জ্ঞান অর্জন ও বিবেক 
পরিচালনার জন্য অনুধাবন শক্তি দেওয়া হয়েছে এবং জ্ঞান অনুযায়ী মানুষের বিচার হবে। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
3 LES 8 Gb SE Ds oy dE MEL 22 U0 BE Lo oF AE of BG 
EEE LL BY ST se NY 5 Ll 


আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ক্র্ঃ বলেন, নবী কারীম স্রদ্ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ক্রয়ামত সামনা-সামনি 


CE RS OEE 
(তিরমিযী হ৷/৩৩৩৩) । 


fee 


SIG ES Us LH, sfx JG 3 dl J sf wit of A al 
LL EE 


EE 


অৰি হরর বলেন: EEE GE হে অন্াহ্র রাসুল $লু। আমার সী একটি 
কালো সন্তান জন্ম দিয়েছে। আমি তাকে অস্বীকার করছি। রাসূলুল্লাহ সুদ অ্ছ্ বললেন, তোমার উট 
আছে কি? লোকটি বলল, হ্যা আছে। নবী কারীম স্ব বললেন, সেগুলির রং কি? লোকটি বলল, 


পানা ১০ তাওধাহ ৰণ বুৱআন ১৬৮ 


লাল। সেগুলির কোনটি ধূসর বর্ণের রয়েছে কি? লোকটি বলল, জি-হ্যা ৷ নবী কারীম হুনু 

এ রং তার কোথা থেকে আসল? লোকটি বলল, হতে পারে রগের সূত্রে, a 
কোন উট এরূপ ছিল? রাসুলুল্লাহ স্্ছ বললেন, এখানেও হতে পারে’ (বুখারী হা/৫৩০৫; মুসলিম 
হ/১৫০০; আব্দাউদ হা/২২৬১-৬২; তিরমিযী হ/২১২৮; ইবনু মাজাহ হা/২০০২)। আল্লাহ তীর ইচ্ছা 
মতই মানুষ সৃষ্টি করেন, তবে তার রূপ, চেহারা তার বংশের কারো মত হতে পারে। অত্র 
হাদীছে মানুষের আকৃতির বিষয়টি পেশ করা হয়েছে। 


LNG GE EEL 


জাবির খ্* বলেন, মু‘আয বক্র একদা এশার ছালাত আদায় করান । aa RS 
করেন। নবী কারীম শ্রহ্ছ তাকে বলেন, হে মু‘আয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? হে মু‘আয! তুমি 
কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তুমি যেখানেই ছালাত আদায় করাও, এ সুরাগুলো তেলাওয়াত করবে- 
সূরা আলা, সূরা যোহা, সূরা ইনফিতার (নাসাঈ হা/৮৩১, ৯৮৪)। প্রকাশ থাকে যে, বুখারী ও 
মুসলিম গ্রন্থে যে হাদীছ এসেছে, তাতে সূরা ইনফিতারের কথা নেই । 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) ক্ৰ্য়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমার ব্যাপারে তোমাকে কোন 
জিনিসটি ধোকায় নিমজ্জিত করল? হে আদম সন্তান! তুমি নবী-রাসূলগণের কি জবাব 
দিয়েছিলে? (ইবনু কাছীর হা/৭১৭৭)। 


(২) কালবী ও মুকাতিল (রহঃ) বলেন, অত্র সূরার ৬নং আয়াতটি আসওয়াদ ইবনু শুরায়েকের 
ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এ দুর্বৃত্ত নবী কারীম স্র্ছ -কে মেরেছিল। তৎক্ষণাৎ তার উপর 
আল্লাহ্‌র আযাব না আসায় সে আনন্দে আটখানা হয়েছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হয় (হাদীছটি 
বাতিল, হাদীছটি ইমাম বাগবী (রহঃ) সুত্রবিহীন বর্ণনা করেন) । 


(৩) বিশর ইবনু জাহ্‌হাশ আল-ফারাসী বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সু তার হাতের তালুতে থুথু 
ফেলেন এবং ওর উপর তার একটি আঙ্গুল রেখে বলেন, আল্লাহ বলেছেন, হে আদম সন্তান! 
তুমি কি আমাকে অপারগ করতে পার? অথচ আমি তোমাকে এ রকম জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি। 
তারপর তোমাকে সুঠাম করেছি এবং ভারসাম্যপূর্ণ করেছি। সঠিক আকার-আকৃতি দিয়েছি। 
অতঃপর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে চলাফেরা করতে শিখিয়েছি। পরিশেষে তোমার ঠিকানা হবে 
মাটির নীচে । অথচ তুমি সম্পদ জমা করেছ এবং আমার পথে দান করা হতে বিরত থেকেছ। 
তারপর যখন মরণ এসে পৌছেছে, তখন বলেছ আমি ছাদাকা করছি । কিন্তু এখন আর দান- 
খায়রাত করার সময় কোথায়? (আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭১৭৯)। 


(8) ওলাই ইবনু রাবাহ তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তার 
দাদাকে নবী করীম শ্রু জিজ্ঞেস করেন তোমার ঘরে কি সন্তান জন্ুগ্রহণ করবে? তিনি বলেন, 
ছেলে হবে অথবা মেয়ে হবে। রাসূলুল্লাহ ফু জিজ্ঞেস করেন কার সাথে সাদৃশ্য হবে? তিনি 


EE থাম, 
এরূপ কথা বল না । বীর্ষ যখন জরায়ুতে অবস্থান করে তখন আদম পর্যন্ত নসব বা বংশ ওর 
সামনে থাকে। তুমি কি এ আয়াতটি পড়নি 9) ৪% ৮ ৪5৮ 9 ‘যে আকৃতিতে 
চেয়েছেন, সে আকৃতিতে তোমাকে গঠন করেছেন’ (তবাবারী হা/৩৬৫৬৭; ইবনু কাছীর হা/৭১৮০)। 
অবগতি 

মানুষের নিজ প্রতিপালকের ব্যাপারে ধোকায় পড়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই । কারণ মানুষ 
নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারে না। পিতা-মাতাও সৃষ্টি করতে পারে না। মূল উপাদানগুলি পরস্পর 
সংযোজিত হয়ে হঠাৎ করে মানুষ রূপে গড়ে উঠেনি । আসল কথা এই যে, এক মহাজ্ঞানী, 
মহাবিজ্ঞ, সর্বজ্ঞ পরাক্রমশালী প্রশংসনীয় আল্লাহ মানুষকে এক অভিনব নমুনাবিহীন আকৃতিতে 
সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত প্রাণীর শারীরিক গঠন এবং মানুষের উন্নত ও উৎকৃষ্ট, অতীব সুন্দর 
শারীরিক গঠনই মানুষকে তার প্রতিপালকের কথা বলে দেয়। এ দেখে মানুষ নিজে নিজে 
আল্লাহ্‌র সামনে নত হয়ে পড়বে, এটাই মানুষের বিবেক-শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধির একান্তিক দাবী । 
তাই আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার বিন্দুমাত্র সাহসও মানুষের হওয়া উচিৎ নয়। কাজেই মানুষের 
জানা উচিৎ যে, আল্লাহ শুধু রহমান ও রাহীম নন, জব্বার ও কাহ্‌হার তথা প্রতাপশালী ও কঠোর 
শাস্তিদানকারীও বটে । ঝড়, বৃষ্টি, ঝঞ্রা ও বায়ু আসলে এবং বড় ধরনের কোন বিপদাপদ 
আসলে বুঝা যায় যে, তিনি কঠোর ও প্রতাপশালী ৷ কারণ তখন তা প্রতিরোধের শত চেষ্টা ও 
প্রচেষ্টা কোন কাজে আসে না। 


SAE 4 ES x (\)) EE CS (\.) il Eel ol (৭) sl CREE fl ১ 
_() 


অনুবাদ : (৯) কখনো নয় বরং আসল কথা হলো, তোমরা পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা 
মনে কর। (১০) অথচ তোমাদের উপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছেন (১১) তারা এমন সম্মানিত 
লেখক (১২) যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজই জানেন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

IE 2৮ £১৮ 8 মুযারে, মাছদার (4 রক বাব = ‘তারা অস্বীকার করে' ৷ বাব 
০7% থেকে মাছদার (এগ ও ঘর, ‘মিথ্যা বলা’ । যেমন 45 ‘সে মিথ্যা বলল’ । 

£34 - অৰ্থ- দ্বীন, ধৰ্ম, হিসাব দিবস, কর্মফল দিবস, ক্বিয়ামত দিবস ৷ বহুবচন ৩%। 
০৯৮ - 4 ০ ইসমে ফায়েল, মাছদার | > বাব £ - অর্থ- পাহারাদানকারীগণ, 
পরিদর্শকগণ। যেমন 0) ১ অর্থ- মাল পাহারা দিল, তত্ত্বাবধান করল। 

(155- ইসমে ছিফাত, একবচনে "4 বহুবচন 45 (1 অর্থ- সম্মানিত, মহান । 


EE EEE lll SNE Bs 
oS - 5 ০ ইসমে ফায়েল, মাছদার (ও যু বাব ‘লেখকগণ’ ৷ বাব J) ও 
Jn থেকে অর্থ- লেখা শিখানো । যেমন ে ‘তাকে লেখা শিখাল’ । 

৩১৮% - ০৮ ৮ ০ মুযারে, মাছদার ১% ও ১৬১ বাব ‘তোমরা যা কর’ । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(৯) ৮ ৩54 U5_ (U9) ধমক ও অস্বীকার বোধক অব্যয় । ( হরফে ইযরাব। 
পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে পরবর্তী বক্তব্য ভিন্ন প্রকাশক অব্যয়। ৩% ফেলে মুযারে, যমীর 
ফায়েল, (৬) ৩% -এর সাথে মুতা'আল্লিক। 

(১০) 3৯৬% ১{;- 6) হালীয়া, জুমলাটি ৩-৫%-এর |, যমীর হতে হাল। (৩) 
হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে‘ল। +6 উহ্য (54৮%) শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে 
খাবারে মুকাদ্দাম। (J) তাকীদের জন্য । উহ্য nL) ৩]-এর ইসম, (৮৯৮) 9১৮-এর 
ছিফাত । 

(১১) (295 U55- (৬55) *$05৮-এর দ্বিতীয় ছিফাত, (3) 9১%-এর তৃতীয় ছিফাত। 
(১২) ৬৮% ৬ 54- এ জুমলাটি 9১৮-এর চতুৰ্থ ছিফাত, ৩, ফেলে মুযারে, যমীর 
ফায়েল। (৬) মাফ‘উলে বিহী, ৩% জুমলা ফে‘লিয়াটি (4) ইসমে মাওছুলের ছিলা হয়ে 
৩A১-এর মাফ*‘উলে বিহী । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

dl A j SLES ale Ln SX Fy SEY ! ‘প্রতিটি ব্যক্তির সামনে ও পিছনে তীর 


নিয়োজিত পাহারাদার লেগে রয়েছে। যারা আল্লাহ্র হুকুমে তার দেখাশুনা করে’ (রা'দ ১১)। 
মানুষের সব কর্ম সংরক্ষণ করা হচ্ছে। মানুষের সামনে তার কর্ম তুলে ধরা হবে । আল্লাহ বলেন, 


74 199 4 (5;| 2 0, ‘আৱ যার আমলনামা তার পিছন দিক হতে দেয়া হবে' 
(ইনশিকবাক্‌ ১০)। আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, এ, ধর্ঘ্যে (5% 4 6, ‘আর যার আমলনামা তার 
বাম হাতে দেয়া হবে' (কা ২৫)। লিখিত কর্ম দেখানোর জন্য বাম হাতে দেয়া হবে। লজ্জা করে 
হাত টেনে নিলে, তার পিছন দিক হতে হাতে তুলে দেয়া হবে। আল্লাহ বলেন, J bl 


Le LS 49 4) ‘এমন কোন শব্দই তার মুখ হতে বের হয় না, যার সংরক্ষণের জন্য একজন 
পৰ্যবেক্ষক, সংরক্ষক উপস্থিত থাকে না' (কাফ ১৮) মানুষের বিন্দু বিন্দু ও অণু পরমাণু পরিমাণ 


পারা ৩০ _তাও্যীহুল কুৱআন ১৭১ 


আমলও লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যা ক্বয়ামতের মাঠে তার সামনে পেশ করে তার কর্ম 
অবহিত করা হবে। 


এমর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই, সব যঈফ 
ISLE Se At ACE IS BFL of IEE 


আলী ঞ্চ্ল্+ বলেন, নিশ্চয়ই মানুষ যখন লুঙ্গী ছাড়া গোসলখানায় প্রবেশ করে, তখন তার সাথের 
দু'জন ফেরেশতা তার উপর অভিশাপ করে (কুরতৃবী হা/৬২৬২)। 


si Ls y LST y En Sl AA EX HE dl Jy JE JG ab if 
= হে fom ff sl Cos EE Lh 53 Lb HE 


মুজাহিদ + বলেন, রাসুলুল্লাহ সনু বলেছেন, তোমরা সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের সম্মান 
কর । তারা নাপাক অবস্থা ছাড়া এবং পায়খানায় যাওয়ার অবস্থা ছাড়া কখনই তোমাদের থেকে 
পৃথক হন না। গোসলের সময়েও তোমরা পর্দা করবে। দেয়াল যদি না থাকে, তবে উট দ্বারা 
হলেও পর্দার ব্যবস্থা করবে । যদি সেটাও সম্ভব না হয়, তবে নিজের কোন সাথীকে দাড় করিয়ে 
রাখবে, তাহলে সেটিই পর্দার কাজ করবে (ইবনু কাছীর হ/৭১৮২; সিলসিলা যঈফা হা/২২৪৩) । 


y En sl orS nS ssl dl I Lp Ll Gl জঁ dl ৩) 
AL LT Lt BG LAN Ed Ll lS SH GE Us S) "403 
orm He ris Hf 8 Fs 


ইবনু আব্বাস খ্ঞ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, শোৱা ও তোমাকে উল ত নিল 
করেছেন। তোমরা আল্লাহ্র সেইসব ফেরেশতাকে সম্মান কর, যারা সম্মানিত লেখক তোমাদের 
সাথে থাকেন, যারা তিনটি অবস্থা ছাড়া তোমাদের থেকে পৃথক হন না- পেশাব-পায়খানা 
অবস্থায়, অপবিত্র বা জুনবী অবস্থায় এবং গোসলের অবস্থায় । অতএব যখন তোমাদের কোন 
ব্যক্তি খোলা স্থানে গোসল করবে, সে যেন তার কাপড় দিয়ে পর্দা করে। অথবা দেয়ালের 
আড়ালে অথবা তার উটের মাধ্যমে পর্দা করে (সিলসিলা যঈফা হা/২২৪৩) । 


Sh EX Gb di LOT Ghie te 0B dil O20 OU OU al of op ge 


° 


LE ELE OG AO NEAT CECE LSAT 
El 


আনাস ঞ্র্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ স্হু বলেছেন, যে কোন দু'জন সম্মানিত লেখক, তাদের 
সন্দিত ভ আমল আল্লাহ্র নিকট পেশ করেন । যদি দেখা যায় যে, আমলনামার শুরুতে ও শেষে 


পারা ৬০ _তাও্যীহল কুৱআন ৷ ১৭২ 


যা গোনাহ রয়েছে > সব ন ক্ষমা করে দিল'ম (বাষ্যার Re মাজমা‘“আ Pea: হব কাহীর 
হ/৭১৮৪)। 


আবু হুরায়রা ক্র বলেন, রাসূলুল্লাহ সদ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ আদম সন্ত 
নকে এবং তাদের আমলসমূহ চেনেন ও জানেন । অতঃপর তারা যখন কোন বান্দাকে আল্লাহ্‌র 
আনুগত্যের উপর কোন আমল করতে দেখেন তখন তার বিষয়ে আপোষে আলোচনা করেন এবং 
তার নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন, অমুক ব্যক্তি রাতে মুক্তি লাভ করেছে। অমুক ব্যক্তি রাতে 
সফল হয়েছে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তিকে পাপ কর্মে লিপ্ত দেখলে তারা নিজেদের মধ্যে সেটাও 
আলোচনা করেন এবং বলেন যে, আজ রাতে অমুক ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে (বাষ্যার হা/৩২৫২; 
মাজমা‘আ ১৭৬৯৮; ইবনু কাছীর হ/৭১৮৫) । 
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ইবনু ওমর ক্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ সহ হ বলেছেন, তোমরা নগু হওয়া থেকে বেচে থাক । নিশ্চয়ই 
তোমাদের সাথে এমন ফেরেশতা থাকেন, যারা তোমাদের থেকে পৃথক হন না। তবে পেশাব- 


পায়খানার সময় এবং স্ত্রী মিলনের সময় । অতএব তোমরা ফেরেশতাগণকে লজ্জাবোধ কর এবং 
তোমরা তাদেরকে সম্মান কর (তিরমিযী, ইরওয়া হা/৬৪)। 
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আবু ওমামা বাহেলী খঞ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ছ বলেছেন, আমি তোমাদের সকল নারীকে মনে 
করি, যে যখন তার স্বামী তার নিকটে আসে, তখন তারা উভয়ে নগ্ন হয়ে যায় । একজন আরেক 
জনের লজ্জাস্থানের প্রতি লক্ষ করে, যেন তারা উভয়েই গাধা । তোমরা এরূপ কর না। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ এতে অসন্তুষ্ট হন (ত্বাবারানী, সিলসিলা যাঈফা হা/৬০০৬)। 
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আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, SE ET TT 
আসে, সে যেন পর্দা করে। কারণ সে পর্দা না করলে ফেরেশতাগণ লজ্জা পান, তখন 
ফেরেশতারা চলে যান, শয়তান বাকী থাকে । এতে তাদের কোন সন্তান হলে সন্তানের মধ্যে 
শয়তানের একটি অংশ থেকে যায় (বাষ্যার, সিলসিলা যাঈফা হা/৬০০৬)। 


প্রকাশ থাকে যে, এ মর্মে বর্ণিত সব হাদীছ যঈফ ও জাল । স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময় নগ্ন হওয়া 
যায় (বাক্বারাহ ২২৩; তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১১৭) ৷ নগ্ন অবস্থায় গোসল করা যায় (বঙ্গানুবাদ বুখারী 
হ৷/২৭০, ২৭৫; আধুনিক প্রকাশনী) । 


পারা ৩০ তাওযাীহ্তল কুৱআন ১৭৩ 


কিরামান কাতেবীন অর্থাৎ সম্মানিত মর্যাদাবান ফেরেশতা ৷ কারো সাথে তাদের ব্যক্তিগত 
ভালবাসা নেই ৷ কারো সাথে তাদের শত্রুতা নেই ৷ কাজেই কারো নামে মিথ্যা রেকর্ড তৈরী করা 
তাদের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। তারা অবিশ্বাসী ও খিয়ানতকারী নন ইচ্ছামত কারো নামে কোন 
কিছু লিখেন না । তারা ঘুষখোর ও দুর্নীতিপরায়ণও নন। কোন নৈতিক দুর্বলতা তাদের নেই । 
পাপাচারী নেককার সব মানুষই তাদের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারে। এ ফেরেশতাগণ 
মানুষের প্রতিটি ছোট-বড় কাজ সম্পর্কে সম্যক অবগত । ফেরেশতাগণ মানুষের সাথে কিভাবে 
থাকেন আর কিভাবে তাদের কর্ম লেখেন তা মানুষের জানা নেই । সামান্য কোন কথা ও কর্ম 
তাদের অলিখিত থাকেনা । 
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অনুবাদ : (১৩) নিশ্চয়ই সৎ লোকেরা পরম সুখ-শান্তিতে থাকবে । (১৪) আর পাপাচারীরা প্রচণ্ড 
প্ৰজ্বলিত আগুনে থাকবে। (১৫) প্রতিফল দিবসে তারা তাতে প্রবেশ করবে। (১৬) সেখান 
থেকে তারা কখনই উধাও হতে পারবে না। (১৭) আপনি কি জানেন প্রতিফল দিবস কেমন? 
(১৮) আবারো বলছি, আপনি কি জানেন প্রতিফল দিবস কি? (১৯) এটা সেইদিন, যেদিন কারো 


জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না। সেদিন ফায়ছালার চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র 
হাতেই থাকবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

%/70/- একবচনে 4 54 বহুবচন $97 655% অৰ্থ- সৎ, পুণ্যবান, সত্যবাদী, সদয় 
আচরণকারী । শব্দ দু'টি ছিফাত হিসাবে ব্যবহৃত হলে / বহু বচন '/ আর ১৬ বহু বচন 5 
অর্থ- অনুগত । 

*/- নিয়ামত, সুখ, সাচ্ছন্দ্য। মাছদার ১% ও (এ বাব £৯০ যেমন £:: কে অর্থ- তার 
জীবন সুখের হল, সুখী হল। বাব | থেকে অর্থ- প্রাচূর্যপূর্ণ জীবন যাপন করল। Co 
‘অনুগ্রহ’ । বহুবচন ৬ CUS ELS CLs | 

8 Al- একবচনে > বহুবচন ১৬ 535 ৩৬ “পাপাচারী’ । 


=>>-_ অর্থ- জাহান্নাম, নরক, প্রচণ্ড প্রজ্্বলিত আগুন । 
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(1, - ০5৬ 54০ তল মুযারে, মাছদার ৪.৮ ও ৮ বাব £০ অর্থ- তারা আগুনে দগ্ধ 
হবে, তারা জ্বলে যাবে। যেমন ৷ ০৮ ‘সে আগুনে জ্বলে গেল’ 

£4 বহুবচন :£ুঁ অৰ্থ- দিন, দিবস। or ‘দৈনিক’ ৫ ৬% ‘দিনের পর দিন’ । ey cl 
অর্থ- একদিন, একদা, কোন একদিন। 14 ৮ ও বা ০১৯ ll & অর্থ- আজকাল, 
বৰ্তমানকালে ৷ 

৫- 5 ৭ ইসমে ফায়েল, মাছদার ৮:  )% বাব (০72 ‘অনুপস্থিত’ ৷ মাযী ০৬ 
ও যে অর্থ- অনুপস্থিত থাকল, অদৃশ্য হল । ৯ ও 34": অৰ্থ- সামনে ও পিছনে, লোকালয়ে 
ও নির্জনে । 

3173- 3৬ 5০ ০, মাযী, মাছদার :1,3| বাব ৬৬! ‘তাকে কোন বিষয়ে অবহিত করল’ । 
বাব ০-7 হতে মাছদার ২95 ‘জানা’ । 

4-০৬ ৩১৯ ১) মুযারে, মাছদার এ. বাব 7 অর্থ- মালিক হবেন, অধিকারী 
হবেন। বাব J৬:৷ ও [৮% হতে একই অর্থ ৷ বাব J৬৯) থেকে অর্থ- মালিক বানালো । 

৬ - বহুবচন ॥%' অৰ্থ- বস্তু, জিনিস, বিষয় । ৫3 ৬% ‘ধীরে ধীরে’ । 

*0/- বহুবচন all অর্থ- ক্ষমতা, কর্তৃত্‌, আদেশ, নির্দেশ । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৩) = 4 970 ৩]- জুমলা মুস্তানিফা, ৩) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, ()' 70) ৩-এর ইসম, 
(0) মুযহালাকা, (5 ৩) উহ্য (95) শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে ৩]-এর খবর । 
(১৪) ২৯ "5 05-0 ৩9- জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 

(১৫) ০2 £4 ৫74- জুমলাটি "৯ এঁএর পূর্বে উহ্য (৩১55) হতে হাল। ৩০ 
ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (&) মাফ'উলে বিহী, ll £'% মুযাফ, মুযাফ ইলাইহে মিলে 
যরফে যামান বা মাফ‘উলে ফী । 

(১৬) ০5 ৫% 1 ৮০-0) আতিফা, (৮) এর সাদৃশ্য, (১) এর ইসম, (৫%) 
৮৬-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (-) যায়েদা বা অতিরিক্ত ৷ CE ৮-এর খবর, মূল এবারত 
এভাবে ৫% os ৷ 


(১৭ ও ১৮) SALE CIS LS nll LU DI LI C) আতিফা, (৮) ইসমে 
ইস্তেফহাম মুবতাদা ৷ 5723 ফে'লে মাযী, উহ্য যমীর ফায়েল, (এ) প্রথম মাফ‘উলে বিহী ৷ গা 
এ জুমলাটি খবর (৮) ইসমে ইস্তেফহাম মুবতাদা, ০:৩! £'% খবর । ৩ £9 ৮ এ জুমলা 
ইসমিয়াটি ৫,১ ফে'লের দ্বিতীয় মাফ“উল বিহী । (১) হরফে আতিফা 

(১৯) 4 1 20 Le ol Ld UL Y £4 (5) 12531 উহ্য ফে’লের মাফ'উলে 
বিহী ৷ (3) নাফিয়া, £4: ফে'লে মুযারে '% ফায়েল, ৬% মাফ'উলে বিহী, CD) LS 
ফেলের সাথে মুতা‘আল্লিক, AS ১ জুমলাটি “এর মুযাফ ইলাইহে হিসাবে মাজরূর Gl 
আতিফা, (0) মুবতাদা, এ; যারফ এবং ইযাফত যারফের দিকে অর্থাৎ £'/ হচ্ছে মুযাফ 
আর | হচ্ছে মুযাফ ইলাইহে। এটি (১) শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক, (এ): শিবহু 
ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে (| মুবতাদার খবর । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অত্র সূরার ১৩নং আয়াতে বলেন, নেককার লোকেরা = (নাঈম) জান্নাতে যাবে আর 
পাপাচার লোকেরা >> (জাহীম) নামক জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, a] HES 
ml 0 ES ‘একদল জানাতে যাবে আর একদল প্ৰজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে’ (শুরা ৭) । 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 8 0 LE A AEG OG Ey GC Ly 
COLES Loy 3 ol G3 BE Tal ee Ee SEE 
১,১4 ‘যেদিন সেই কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেইদিন সব মানুষ বিভক্ত হয়ে যাবে। যারা 
ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে একটি বাগিচায় আনন্দ ও ফর্তির মধ্যে রাখা 
হবে। আর যারা কুফরী করেছে, আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে এবং আমার সাক্ষাতকে 
মিথ্যা মনে করেছে, তাদেরকে শাস্তির মধ্যে উপস্থিত রাখা হবে’ (রূম ১৪-১৬) । 

অত্র সুরার ১৬নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, সেখান থেকে মানুষ উধাও হতে পারবে না । আল্লাহ্‌ 
অন্যত্র বলেন, + :>)৮২ 1-৯ ৮3 তারা জাহান্নাম হতে বের হয়ে যেতে চাইবে, কিন্তু তারা 
সেখান থেকে বের হতে পারবে না’ (মায়েদাহ ১৭) । আয়াত দ্বয়ে বুঝা যায়, সেখান থেকে চলে 
যাওয়ার কোন সুযোগ মানুষের থাকবে না। অত্র সুরার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, সেদিন 
কারো জন্য কারো কিছু করার কোন সাধ্য থাকবে না। সেদিন একচ্ছত্র মালিকানা আল্লাহ্র হাতে 


থাকবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৯ 2 5 5 84 2 hd cd A 
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ee E- % ৩ HEA ders SE GT RSE EE 


আধিপত্য কার? সমস্ত সৃষ্টিলোক বলে উঠবে, একমাত্র মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্র । বলা হবে, 
আজ প্রত্যেকটি প্রাণীকেই তার কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে, আজ কারো উপর যুলুম করা হবে না’ 


(মুমিন বা গাফির ১৬-১৭) । আল্লাহ তা‘আলা বলেন, EE iy | ‘সেই দিন প্রকৃত 
রাজত্ব হবে একমাত্র রহমানের হাতেই’ (ফুরকান ২৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, nl tx AL 
‘তিনি বিচার দিবসের একক মালিক’ (ফাতেহা ৪) । 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


so 


IEE aed UL ep DU FS o5 do nls U0 BE GD pf IA tf oe 
ALLL 
আবু হুরায়রা শুন বলেন, রাসুলুল্লাহ হু বলেছেন, ‘আল্লাহ ক্য়ামতের দিন যমীনকে মৃষ্টির 


ুধ্যে নিৱেন "অত -আচিমানকে ডান এ তত পেচিয়ে নিবেন ততপর ব্রেন তামার হাতেই 
রাজত্ব, দুনিয়ার রাজারা কোথায়’? (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৮)। 


+ ১০ 


GAL G8 A PH 2 


3 EE pS DA Eo SOUL dl op BE dt U5 05 UU ZG of do ue 
1 9 es ol E34 OES 2d of Oe Sf ed if LEED 

Ee 2d of op of OAS sl ou sla LUG Er 
RUE SEAL রাসূলুল্লাহ সর বলেছেন, 2 4 JER LIE 
EOE TN SOS TU ESE 
অন্য এক বর্ণনায় যমীন সমূহকে অপর হাতে নিবেন এবং বলবেন আমার হাতেই রাজত্ব, 
স্বৈরাচারী, অহংকারী বাদশাহরা আজ কোথায়? (মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৯)। 
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আব্ুল্লাহ ইবনু মাসউদ «ক বলেন, একদা জনৈক ইহুদী পাদ্রী নবী কারীম স্ন -এর নিকট 
এসে বলল, হে মুহাম্মাদ স্ন! আমরা তাওরাতে দেখেছি যে, আল্লাহ ক্ব্য়ামতের দিন 


2s oo 
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আকাশসমূহ এক আঙ্গুলের উপর, যমীনকে এক আঙ্গলের উপর, পর্বতমালা ও গাছসমূহ এক 
আঙ্গুলের উপর, পানি এবং কীদামাটি এক আঙ্গুলের উপর, আর অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টিজগৎ এক 
আঙ্গুলের উপর রাখবেন । অতঃপর এসমস্ত জিনিসকে নাড়া দিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, 
আমিই আল্লাহ । ইহুদী পাদ্রীর কথা শুনে রাসুলুল্লাহ স্ন আশ্চর্যান্বিত হয়ে হেসে ফেললেন, যেন 
তিনি তার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন, 
সমস্ত পৃথিবী থাকবে তার মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ডান হাতে গুটানো। তিনি পবিত্র, 
তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উধ্বে' (বৃখারী ও মুসলিম হা/৫২৯০)। 
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আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, যখন ‘তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর’ মর্মে আয়াতটি 
নাধিল হল, তখন নবী কারীম শন কুরাইশদেরকে ডাক দিলেন। তারা সমবেত হল। তিনি 
ব্যাপকভাবে এবং বিশেষ বিশেষ গোত্রকে ডাক দিয়ে সতর্কবাণী শুনালেন। তিনি বললেন, হে 
কা'ব ইবনু লুয়াইর বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাও। হে আবৃদে 
শাম্‌সের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে আগুন হতে বাচাও। হে আব্দে মানাফের বংশধর! 
তোমরা জাহান্নামের আগুন হতে নিজেদেরকে মুক্ত কর। হে হাশেমের বংশধর! তোমরা 
নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাচাও। হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা 
নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও । হে ফাতেমা! তুমি তোমার দেহকে জাহান্নামের 
আগুন হতে বাচাও। কেননা আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই । তবে 
তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি (দুনিয়াতে) সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব’ 
(মুসলিম) । 


বুখারী ও মুসলিমের যৌথ বর্ণনায় আছে, নবী কারীম শু বললেন, ‘হে কুরাইশ সম্প্রদায়! 
(আমার উপর ঈমান এনে) তোমাদের জানকে খরিদ করে নাও (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন হতে 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱআান ১৭৮ 


আত্মরক্ষা কর) । আমি তোমাদের উপর হতে আল্লাহ্র আযাব কিছুই দূর করতে পারব না। হে 
আব্দে মানাফের বংশধর! আমি তোমাদের উপর হতে আল্লাহ্র আযাব কিছুই দূর করতে পারব 
না। হে আব্দুল মুত্তালিব! আমি তোমার উপর হতে আল্লাহ্র আযাব কিছুই দূর করতে পারব না । 
হে মুহাম্মাদের ফুফী ছাফিয়্যা! আমি তোমাকে আল্লাহ্র আযাব হতে বাচাতে পারব না। হে 
মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! আমার কাছে দুনিয়াবী মাল-সম্পদ হতে যা ইচ্ছা তা চাইতে পার, 
কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করতে পারব না’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হ/৫১৪১)। 


অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ক্্য়ামতের দিন এমন এক দিন, যেদিন কারো জন্য কিছু করার 
সাধ্য থাকবে না । এমনকি আমাদের নবীও নিজে থেকে কারো জন্য কিছু করতে পারবেন না। 


HOON 
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সূরা আল-মুতাফফিফীন 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৩৬; অক্ষর ৮০৫ 


she 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি । 
SI ADE 30) CY EEE rd i 3) En (১) ill i 
Cd LY LE FY 00) ee () Ss ef Ef Ll Sf on) Ops 
nd) 


অনুবাদ : (১) ধ্বংস তাদের জন্য, যারা মাপে বা ওযনে কম দেয়। (২) যারা মানুষের কাছ 
থেকে নিজে মেপে নেওয়ার সময় পুরোপুরি নেয়। (৩) আর যখন তাদেরকে মেপে বা ওযন করে 
দেয়, তখন কম দেয়। (8) তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদেরকে পুনরায় উঠিয়ে আনা হবে। 
(৫) এমন এক বড় দিনে। (৬) যেদিন মানুষ জগৎসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাড়াবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

'৮০- অৰ্থ- দুর্ভোগ, ধ্বংস, বিপদ-আপদ, দুর্যোগ, দুর্বিপাক। 0} ‘তোমার জন্য আফসোস:’, 
= ‘হায় আফসোস’! 

০১০) 5 ৭ ইসমে ফায়েল, বাব = মাছদার ৫ “যারা ওযনে কম দেয়’ । যেমন 
J)৷ ১% ‘মাপে কম দিল’ । ১:4)! অৰ্থ- অল্প, সামান্য, নগণ্য । 

Vis sb 5৮ £৭ মাষী, মাছদার ১% বাব ৬ ‘তারা মেপে নিল' । যেমন J 
£ এ ‘তার কাছ থেকে নিজে মেপে নিল’ । } $-এর বহুবচন J অর্থ- পরিমাপ । আর 
J০-এর বহুবচন 5৩ ‘পরিমাপ যন্ত্র’ 

SWE 3৬ 54 = মুযারে, মাছদার £১: 4 বাব J৬%: । ‘তারা পুরোপুরি মেপে 
নেয়’ । যেমন $41 ৫,4 ‘হ্‌ পূৰ্ণ উছবূল করল’ । বাব 7 হতে মাছদার £৬; “পূর্ণ করা’ বাব 
4৬৩ হতে অর্থ- মাপে পূর্ণ দেয়া । 

1১5- ০৬ ৮ ০৪ মাষী, মাছদার, ১4 বাব (০,০ অর্থ- তারা মাপল, পরিমাপ করল । 


যেমন ১৮১৷ 01, ৪৮১১ 0 দাতা মেপে দিল এবং গ্রহীতা দাতার কাছ থেকে নিজে মেপে 
নিল'। 


Wn ৬ 54 ০ মাধী, SN Cn তারা 
ওযন দিল । ১৷; বহুবচন *;; অর্থ- দাড়িপাল্লা, নিক্তি। 5175 ৩% ‘তাপমান যন্ত্ৰ’ । 
০,১4 ০৬ 5 ৮ ত মুযারে, মাছদার 1/5 বাব J] অর্থ- তারা ওযনে কম দেয়, 
মাপে কম দেয় । 

৮ 3৬ ৮ ১০, মুযারে, মাছদার ৬ বাব 72/1 অর্থ- ধারণা করে, মনে করে, চিন্তা 
করে। * বহুবচন ৩: অর্থ- ধারণা, চিন্তা, সন্দেহ ৷ £৮ ও ঘাঁ অর্থ- খারাপ ধারণা, সন্দেহ, 
অপবাদ, অভিযোগ । ১৮ শব্দ ১: বিশ্বাসের অর্থে ব্যবহার করা হয়। আর এখানে এটাই অর্থ । 
৩২%- 54৮ তল ইসমে মাফ'উল, মাছদার ৬ বাব খে মুযারে মাজহুলের অর্থে ‘তাদেরকে 
NE PE oT SAAR 
উঠাবেন’ ৷ 4 ৮ এ ‘তাকে ঘুম থেকে উঠালো’ |) ৩। 2% ‘ক্বিয়ামত দিবস’ । 

£৯ বহুবচন A ‘দিন’ । 

“25 ছিফাতে মুশাব্বাহ, বহুবচন ৮% ৮% ৮% মাছদার 4১% বাব £,_$ অর্থ- মহান 
বড় বাব J৮৷ ও = হতে অর্থ- বড় বা মহান করা । 

Ce ৮ 54৮ ১৮} মুযারে, মাছদার ৬% বাব 74 দাড়াবে’ ৷ বাব J থেকে অর্থ- 
দাড় করানো, প্রতিষ্ঠা করা । 

5 বন্ুবচন ২০১; ‘প্ৰতিপালক’ । <৩ ৮ ‘গৃহকৰ্তা’, এয ‘গৃহিণী’ । 

০৬৷- একবচনে EY ৩/৮ অৰ্থ- জগৎ, জগদ্বাসী 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ০:44) 1০- (£9) মুবতাদা, ১১ উহ্য -৬-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবর । 
() SE A SE te KL Ll Cll) Labl-এর ছিফাত |3) যরফ শর্তের 
অর্থে, ৷; ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল, (/4 5) 1/৫ ফেলের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে 
শর্ত । ১৯% ফেলে ও ফায়েল মিলে জাযা। জুমলাটি ইসমে মাওছুলার ছিলা হয়ে |3]-এর 
মুযাফ ইলাইহির স্থানে ৷ 


0 EE i sf 6 i (9) হরফে আতফ, 3 যরফ, ie ফলজ 
যমীর ফায়েল, "4 যমীরটি ০৮ £74 ০৮+ অর্থাৎ হরফে জার তুলে নেওয়ার কারণে স্থান 
হিসাবে যবরবিশিষ্ট অর্থাৎ ৷ ফে‘লের J, হয়েছে। মূলে ছিল ৮৬ el ti Ch 
হরফে আতফ ৷ 5, জুমলাটি ১,5 জুমলার উপর আতফ এবং তারকীব ও ৯'/৪-এর 
মত । আর এ দু’জুমলা মিলে শর্ত। ৩, জুমলা ফে'লিয়াটি ৷১)-এর জওয়াবে শর্ত । 

(8) ৩৮১% 44 4, £4 0 () হামযা অব্যয়টি এখানে ইস্তেফহাম ইনকারী অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে। এখানে ইস্তেফহাম দ্বারা উদ্দেশ্য হল অন্যায় কাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা এবং 
অসমর্থন ঘোষণা করা । (১) নাফিয়া, “4 ফেলে মুযারে, 44% ফায়েল, (১ হরফে মুশাব্বাহ 
বিল ফেল, ॥৯ তার ইসম, ৩5৯% খবর । (৩) তার ইসম ও খবর নিয়ে £৮; ফে'লের 
দু’মাফ‘উলের স্থান জুড়ে আছে। 

(৫) od Ee 5) ৩:৮,৯--এর সাথে মুতা‘আল্লিক । 5) £%-এর ছিফাত । 

(৬) (| 22 ০১ 0১4 09/- (৫%) শব্দটি পূর্বের £'/ থেকে বাদল অথবা ৩২০ হতে 
পারে, তবে তাকে যের দিয়ে পড়তে হবে। এবং এটি ১২% -এর যরফ ৷ £% শব্দটি মাফ‘উলে 
ফী হয়েছে ৩৯৮-এর ৷ £১4 ফে'লে মুযারে, "| ফায়েল, (১৬)৷ 9) £১4-এর 
মুতা‘আল্লিক জুমলাটি »'%-এর মুযাফ ইলাইহে। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ বলেন, ১ 2, 1 SUS ELA lel 1157 Ml 8 10150 ‘পাত্ৰ 
দ্বারা মাপ দিলে পুরাপুরি ভর্তি করে দাও । আর ওযন করে দিলে ক্রটিহীন পাল্লা দ্বারা সঠিকভাবে 
ওযন করে মেপে দাও। এটা খুবই ভাল নীতি আর পরিণামের দৃষ্টিতেও অতীব উত্তম’ (ইসরা 


৩৫) । 


আল্লাহ বলেন, ৫২} 0) 8 0 Lal Ni, LS) ।,5 ‘আর তোমরা মাপে 
এবং ওযনে পুরাপুরি ইনছাফ কর। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দায়িত্বের বোঝা ততখানিই 
চাপাই যতখানির সাধ্য তার রয়েছে’ (আন'‘আম ১৫২)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
মানুষের অনিচ্ছায় কিছু হলে, তা মাফ হয়ে যাবে। 

আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন,৩;৷ 1, U9 ৬১5৬ ৩:9) ১50, ‘তোমরা ইনছাফের সাথে ওযন 
কর এবং পাল্লার দীড়ি বাকা কর না’ (আর-রহমান ৯)। | 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱআান ১৮২ 


sl rm SO sl Nl JL Ine Vo ot dl be dln e3 bb 


CELA Uy Lilt DFally ISA CB UD hime CH OG SK Lb 


\ 
ih 250 GU US ahs 
শুআইব প্রা? বলেন, হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের 
কোন মাবুদ নেই । আর ওযন ও পরিমাপে কম কর না। আজ আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থায় 
দেখছি। কিন্তু আমার ভয় হয় কাল তোমাদের উপর এমন দিন আসবে, যার শাস্তি তোমাদের 
সকলকে ঘিরে ধরবে । আর হে আমার জাতির ভাইয়েরা! যথাযথ ওষযন কর ও পূর্ণ পরিমাপ কর। 
আর মানুষের জিনিসে কোন প্রকার ঘাটতি কর না এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না’ (হৃদ ৮৪- 
৮৫)। 

অত্র আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে যে, এখানে বড় কোন যুলুম তো দূরের কথা, দাড়িপাল্লায় 
ভারসাম্য নষ্ট করে কেউ যদি খরিদ্দারকে এক বিন্দু পরিমাণ জিনিসও কম দেয় বিশ্ব ব্যবস্থার 
ভারসাম্যে ক্রটি দেখা দেয় । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


A HEE Pf BS ef ALO ASA 28 TUL HS BY 4g 7 #40 * পতল পল EE oc 0 


af Ua tt a Ae Ct 
ইবনু ওমর *্ন* বলেন, নবী কারীম সুদ বলেছেন, ‘যেদিন সমস্ত মানুষ জগৎসমূহের প্রতিপালকের 
নিকট দাড়াবে, সেদিন তাদের কেউ কেউ তার ঘামে তার কর্ণদ্বয়ের অর্ধেক পর্যন্ত ডুবে যাবে’ 
(বুখারী হা/৬৫৩১; মুসলিম হা/২৮৬২; তিরমিযী হ/২৪২২; ইবনু মাজাহ হা/৪২৭৮)। 


BIS AS CES SCI EE VA BE BY I) Cel UU LE Sf oF 


LET La A IG rl GAOL DD EY 
ইবনু ওমর খদ* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সুনল -কে বলতে শুনেছি, “মানুষ ক্য়ামতের দিন রহমানের 
সম্মানের জন্য জগৎ সমূহের প্রতিপালকের সামনে দাড়াবে । এমনকি মানুষের ঘাম তাদের কান 
পর্যন্ত পৌছবে’ (আহমাদ, ত্বাবারী হ/৩৬৫৮২)। 


Ea SE ELST HAE LEELA CBE 
a Eis PACH Dy GAS OPE EI AES JG of foe Is OS 
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পানা ১০ তাওাহ Hl বুৱতআন ১৮৩ 


মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ কিন্দী বত বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সু -কে বলতে শুনেছি, ক্ন়ামতের 
দিন সূৰ্য বান্দাদের এত নিকটে হবে যে, তার দূরত্ব হবে এক মাইল বা দু'মাইল। ওঁ সময় সূর্যের 
খুব তাপ হবে। মানুষ তার নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে। কারো পায়ের 
গোড়ালী পর্যন্ত, কারো হাটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত ঘাম হবে। আবার কারো কারো ঘাম তার 
লাগামের মত হয়ে যাবে। অর্থাৎ ঘাম নাক পর্যন্ত পৌছে যাবে’ (মনসলিম হ/২৮৬৪; তিরমিযী 
হা/২৪২১) । 


ES 5B a 15 le DBE Lal 5 06 BE dt Is Of Lf 
ALES ree BUS 1 GE Ge OFA ID XN LS Hdl Ge GS NST NS 

CEA oad 2 82) be) LES Cr ED SC SL EL 2 te 
আবু ওমামা বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ু্হ বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন সূর্য এত নিকটে হবে যে, 
ওটা মাত্র এক মাইল উপরে থাকবে । ওর তাপ এত তীব্ব ও প্রচণ্ড হবে যে, ওর তাপে মাথার 
মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে । যেমন চুল্লীর উপর রাখা হাঁড়ির পানি ফুটতে থাকে। মানুষকে 
তাদের ঘাম তাদের পাপ অনুযায়ী ঢেকে ফেলবে ৷ ঘাম কারে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত হবে, কারো 


পায়ের গিরাহ পর্যন্ত হবে। কারো কোমর পর্যন্ত হবে। আবার কারো ঘাম তার লাগাম হয়ে যাবে। 
অর্থাৎ তার একেবারে নাক পর্যন্ত হবে’ (আহমাদ হা/২২০৮৬)। 


°z 


He A > oS DUE HN oy 3 8 dU UG JG EIA Caf 
আবু হুরায়রা ক্র বলেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ বলেছেন, ‘এমন একদিন আসবে মানুষ বিশ্বজগতের 


প্রতিপালকের সামনে দাড়াবে যার পরিমাণ হবে এ দুনিয়ার পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান’ (বৃখারী, 
মুসলিম, ইবনু কাছীর হ৷/৭১৯৫)। 


AE 2 dy 8 LS TES LR Jl FG a EE I dl U5 Ms Le 

LUE el Gio bn PAE IE GES GAG YA AD IH ns 
আয়েশা ক্জ্** বলেন, রাসুলুল্লাহ সু যখন রাতে উঠে রাতের ছালাত আরম্ভ করতেন, তখন 
দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আলহামদুলিল্লাহ, দশবার সুবহানাল্লাহ এবং দশবার 
আস্তাগফিরুল্লাহ বলতেন । তারপর বলতেন, [59 359 [54 [9 25। 4 হে আল্লাহ! 
আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে হেদায়াত দান কর, আমাকে রিযিক দাও এবং আমাকে নিরাপদে 


রাখ। অতঃপর তিনি ক্ন্য়ামত দিবসের সংকীর্ণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন (আবুদাউদ 
হ৷/৭৬৬; ইবনু মাজাহ হা/১৩৫৬)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


পালা ১০ তাওাহ ৰণ বুৱআন ১৮৪ 


(১) ওকবা ইবনু আমের + বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ হু : কে বলতে শুনেছি, সূর্য যমীনের 
নিকটবতী হবে। মানুষ তার ঘামে ডুবে যাবে। কারো ঘাম তার পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত হবে, 
কারো ঘাম অর্ধ গোছা পর্যন্ত হবে। কারো ঘাম তার হাটু পর্যন্ত হবে। কারো ঘাম তার নিতম্ব 
পর্যন্ত হবে, কারো ঘাম কোমর পর্যন্ত হবে, কারো ঘাম তার কাধ পর্যন্ত হবে। কারো ঘাম তার 
মুখ পর্যন্ত হবে। রাসূলুল্লাহ সুনল মানুষের ঘাম তার নাক পর্যন্ত হবে বলে হাত দিয়ে ইশারা 
করলেন । আমি রাসূলুল্লাহ স্ন -কে ইশারা করতে দেখলাম । আর কারো ঘাম তাকে ঢেকে নিবে, 
তিনি হাত দিয়ে মেরে ইশারা করলেন (আহমাদ, তাবারানী, ইবনু হিব্বান হ/৭৩২৯)। 


(২) অন্য এক হাদীছে আছে, তারা ৭০ বছর ধরে দাড়িয়ে থাকবে । তারা এর মাঝে কোন কথা 
বলবে না। এ কথাও বলা হয়েছে যে, তারা তিনশ’ বছর দাড়িয়ে থাকবে । আবার এ কথাও বলা 
হয়েছে যে, তারা ৪০ হাযার বছর দাড়িয়ে থাকবে এবং দশ হাযার বছরে বিচার করা হবে (ইবনু 
কাছীর হ৷/৭১৯৪)। 


(৩) আবু হুরায়রা ক্র বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বাশীর গেফারী ক _কে বলেন, সেদিন তুমি কি 
করবে যখন জগৎসমূহের প্রতিপালকের সামনে তিনশ’ বছর দীড়িয়ে থাকতে হবে? আসমান 
থেকেও কোন খবর আসবে না এবং কোন হুকুমও করা হবে না। এ কথা শুনে বাশীর«্হ* বলেন, 
আমি আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনাকারী । তখন রাসূলুল্লাহ স্ন বললেন, তাহলে শিখে নাও 
যখন তুমি তোমার বিছানায় শয়ন করতে যাবে তখন ক্ব্য়ামতের দিনের দুঃখ-কষ্ট এবং হিসাব- 
নিকাশের ভয়াবহতা হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে (ত্বাবারী হা/৩৫৬৯০; ইবনু কাছীর 
হ/৭১৯৬) । 


(8) ইবনু মাসউদ গ্রঞ্ঞ* বলেন, ক্ৰ্য়ামতের দিন মানুষ ৪০ বছর আকাশের দিকে মুখ করে 
দাড়িয়ে থাকবে, তাদের কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। পাপী এবং পুণ্যবান সবাইকে 
ঘামের লাগাম ঘিরে রাখবে ইবনু ওমর ক্র বলেন, তারা একশ’ বছর দাড়িয়ে থাকবে (ইবনু 
জারীর, ইবনু কাছীর হ৷/৭১৯৭)। 

(৫) ইবনু আমর ্ঞ্* বলেন, এক হাযার বছর দাড় করিয়ে রাখা হবে, এসময় কোন কিছুর 
অনুমতি দেয়া হবে না (দুররে মানছুর ৮/৪০৫ পৃঃ) । 

(৬) আবু হুরায়রা ক্ঞ্্+ বলেন, একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স্ন -এর নিকট বসত, যার নাম বাশীর । 
রাসূলুল্লাহ সুনুযু তাকে তিনদিন দেখতে পেলেন না। তারপর তিনি তাকে দুর্বল ও রং পরিবর্তিত 
অবস্থায় দেখলেন। নবী কারীম স্ব বললেন, বাশীর তোমার রং পরিবর্তন কেন? বাশীর বলল, 
আমি একটা উট কিনেছিলাম উটটি হারিযে যায় আমি তাকে খুঁজতে থাকি, তবে কোন শর্ত 
করিনি । রাসূলুল্লাহ সদ সন বললেন, পালিয়ে যাওয়া উট এক সময় আসবে। তবে তোমার রং এ 
কারণে পরিবর্তন হয়নি। সে বলল, জি-না। তখন নবী কারীম স্ন বললেন, সেদিন তোমার কি 
হবে, যেদিন মানুষ জগৎসমূহের প্রতিপালকের সামনে ৫০ হাযার বছর দাড়িয়ে থাকবে? (দূরে 
মানছুর ৮/৪০৬ পৃঃ) এসব হাদীছ অত্র সূরার ৫নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। 


অবগতি 


EET crcogs AE TCT ONT as le 
আরবী ভাষায় তাফীফ (১/১) বলা হয় ক্ষদ্তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসকে। গঁরিভািক-অর্থে 


(১4৮) হল ওযনে ও পরিমাপে লুকিয়ে কম করা । যারা ওযনে ও পরিমাপে জিনিস কম দেয়, 
তারা খুব বেশী পরিমাণে চুরি করতে পারে না । বরং হাতসাফইর মাধ্যমে প্রত্যেক ক্রেতার অংশ 
হতে অল্প অল্প করে বাচিয়ে রাখে ফলে ক্রেতা কত এবং কি পরিমাণ ঠকল তা টের পায় না। 
এভাবে যারা খরিদ্দারকে ঠকিয়ে থাকে তারাই হল ‘মুতাফফিফীন’ ৷ 
EE I FEZ LS OV be be IN UV) om dL NW 
LOY A YF Ya LH LL 0) te ol 0 
US O08 SLANE Leth Se 0 FS nm) oh bc JG BV als SE 
EE be IE EO pos HSH C0) SAPS I isl 2 
OV) SF a 
অনুবাদ : (৭) কক্ষনো নয়, পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে থাকবে। (৮) আপনি কি জানেন 
সিজ্জীন কী? (৯) একখানা লিখিত কিতাব । (১০) মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিন ধ্বংস 
অনিবার্য । (১১) যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে। (১২) আসলে সীমালংঘনকারী পাপাচারী 
ব্যতীত সেদিনটিকে আর কেউ মিথ্যা মনে করে না। (১৩) যখন তার সামনে আমার 
আয়াতগুলো পাঠ করা হয়, তখন সে বলে এতে প্রাচীনকালের লোকদের কাহিনী । (১৪) 
কক্ষনো নয়, বরং তারা যা উপার্জন করত তা তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। (১৫) 
কক্ষনো নয়, নিশ্চিতভাবে সেদিন এ লোকদেরকে তাদের প্রতিপালকের দর্শনলাভ হতে বঞ্চিত 


রাখা হবে। (১৬) তারপর এরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (১৭) অতঃপর তাদেরকে বলা হবে যে, 
এটিই সে জিনিস যাকে তোমরা অস্বীকার করতে । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

০৬$- বহুবচন ২ অৰ্থ আমলনামা, বই, পুস্তক, চিঠি, বিধান । 

ES =৬- এর বহুবচন 6 ৫/৯ 0৬ ‘পাপাচারী’ ৷ বাব 7 হতে মাছদার > ও 
724 অৰ্থ পাপাচার করা, ব্যাভিচার করা । 

- ‘সর্বদা, কঠিন, এমন ব্যক্তি যে স্ত্রীবিহীন থাকে। এমন এক স্থান যেখানে পাপাচারীদের 
আমলনামা থাকে, জাহান্নামের একটি স্থান, কারাগার, জেলখানা, সিজ্জীন। >= কারাগার’, 
বহুবচন ১,১০ (৯ বহুবচন £4৯ ‘কারাবন্দী’ । /5এ। ০:৮ (৯1 ‘আজীবন কারাদণ্ড । 
৷ J050 ৮ ১৯ স্বশ্ৰম কারাদণ্ড । ১০ কারাপ্রধান’ । 


TG EEN le Sol SO SEI « 5 
s- S3L 0 ls মাছদার ॥!)১৷ বাব J ‘অবগত করল’ । 

es 94 ০, ইসমে মাফ‘উল, মাছদার 5, বাব 4 ‘একটি চিহ্নিত আমলনামা’ । 0 
বহুবচন :৬:/ অর্থ চিহ্ন, মোহর, সংখ্যা । 

০440- ১০ ০৭ ইসমে ফায়েল, মাছদার 49 বাব = ‘অস্বীকারকারীরা’ । 

*3- বহুবচন ৩% অৰ্থ দ্বীন, ধৰ্ম, বিচার, প্রতিফল । 

“9 অৰ্থ- প্রত্যেক । | $ শব্দটি দু'ধরনের- সম্মিলিত ও স্বতন্ত্র । সর্বদা একবচনরূপে ব্যবহার 
হয়ে অনির্দিষ্ট ইসমের দিকে মুযাফ হয়। এ ধরনের _]$-এর অনুবাদ হয় প্রত্যেক । যেমন i 
"| অৰ্থ- দুর্ভোগ এমন প্রত্যেকের জন্য । আর সম্মিলিত অর্থ প্রদানকারী | $ মুযাফ হয় 
আলিফ-লাম দ্বারা মা'রিফাকৃত ইসমের দিকে অথবা সর্বনামের দিকে। যেমন £, এ {৪ অর্থ- 
গোত্রের সকল লোক । lS SS 5৩ অর্থ- তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সিজদা করল । 
5-5০ ১; ইসমে ফায়েল, মূল অক্ষর (}3%), মাছদার £14 বাব 0৬% ৷ যেমন ৷ 
এ অথবা এ ৮: অর্থ অত্যাচার করল, সীমালংঘন করল । 

“5 ইসমে ছিফাত, বহুবচন £( অৰ্থ- পাপী, অন্যায়কারী । |-এর বন্ুবচন £া অর্থ- 
পাপকর্ম, অন্যায় কর্ম । 

এ ০৮ ৩১% ০) মুযারে মাজহুল, মূল অক্ষর (), মাছদার $9১৮ বাব 7 অর্থ- পড়া 
হয়, তেলাওয়াত করা হয়। 

“৬খ্রা- ধা একবচন, বন্ুবচন রা /ো অর্থ- আয়াত, নিদর্শন, চিহ্ন । 

0৬- ০৬ 54 ১, মাযী, মাছদার ১% বাব 4 অর্থ- বলল, উচ্চারণ করল। J 
একবচন, বহুবচন 7% অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা । 

hs £5',24-এর বহুবচন ৮তৰ্থ- কল্পকাহিনী, রূপকথা, উপকথা, পৌরাণিক কাহিনী । 
A0- J%0/-এর বন্বচন yf lf EA 
পূর্ববর্তী, প্রধান । 

৩॥১- 3৬ 4০ ১০, মাধী, মাছদার 5, 0 বাব ০ মরিচা ধরিয়েছে’ ৷ যেমন ৩, 
445 ৪% এ অৰ্থ পাপ তার অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে, জং ধরিয়েছে। 


490 বহুবচন 7% ০% অৰ্থ- প্ৰথম, 


"5 "এর বহুবচন ০:3 অর্থ- অন্তর, মন । at ‘আন্তরিকভাবে’ । যেমন 3৮% 
5 ‘হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে’ ৷ 

LS ০5৮ 4৮ শল মুযারে, মাছদার (5 বাব (০/৮ উপার্জন করে, অর্জন করে। 
যেমন J4। 55 সম্পদ উপাৰ্জন করল। 

৩৮১৯৯০- 54৮ ০ ইসমে মাফ‘উল, মাছদার (>> বাব 74 মুযারে মাজহুলের অর্থে 
‘তাদেরকে আড়ালে রাখা হবে’ ৷ বাব ৯% থেকে অর্থ আবৃত হওয়া । ০৮> বহুবচন => 
অর্থ পর্দা, আড়াল । 

AEE 54 ৭ ইসমে ফায়েল, ইযাফতের কারণে নূন পড়ে গেছে। মাছদার ৮ ও ৮৮ 
বাব ১০ ‘তারা আগুনে জ্বলবে’ । যেমন 5 ০ “আগুনে দঞ্ধ হল’ 

"স্- ছিফাতে মুশাব্বাহ, অৰ্থ জাহান্নাম, নরক, প্রচণ্ড প্ৰজ্বলিত আগুন । এখানে ০ ইসমে 
বাক্য বিশ্লেষণ 

(৭) ৯ 4 ০ ০৮ ৩) U- (0) ধমক ও অস্বীকার প্রকাশক অব্যয় । (০৬5) ৩] - 
এর ইসম Gl) ০5-এর মুযাফ ইলাইহে। (U) মুযহালাকা অর্থাৎ যে লামে ইবতেদা নিজ 
স্থান তথা -4। থেকে সরে ->-এর শুরুতে গড়ে যায় তাকে লামে মুযহালাকা বলে। আর ইসম 
এর শুরুতে ৩ যুক্ত হওয়ার কারণেই এটা ঘটে থাকে। তবে খবর যখন ইসম-এর পূর্বে আসে, 
তখন আবার (এ) অব্যয়টি আপন স্থানে ফিরে আসে। ৯৮ ৪ উহ্য ১ শিবন্থ ফে'‘লের সাথে 
মুতা‘আল্লিক হয়ে ১]-এর খবর । | 

(৮) ১2 ৮ 93 ৮০- ) আতিফা, (৮) ইসমে ইস্তেফহাম মুবতাদা। 553 ফে'লে মাষী, 
যমীর ফায়েল, (9) মাফ‘উলে বিহী, 3193 জুমলা ফে'লিয়াটি (৮)-এর খবর । (৮) ইসমে ইন্তি 
ফহাম মুবতাদা, ১:৯ খবর । ১:>- ৬ জুমলা ইসমিয়াটি 7১ ফে‘লের দ্বিতীয় মাফ‘উলে বিহী । 
(৯) £32 ৬ (5) উহ্য 2১-এর খবর, (£3) ০/-এর ছিফাত । 

(১০) 024840) 19% 9 (}9) মুবতাদা, ১%; মুরাক্কাব ইযাফিটি এর সাথে 
মুতা‘আল্লিক, ০23) এ উহ্য = শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্িক হয়ে ') মুবতাদার 
খবর । 


ee sce LET TTT ag Ed 
(১১) Be te EY LE Gl) A এর ছিফ্াত, LY ভল টি nl লন 
মাওছুলের ছিলা, ol ) ৩; ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক। 

(১২) 4&9 0/4 58; ৬5- () আতিফা, (৮) নাফিয়া, 4 ফো'লে মুযারে, (এ) 
ER এর সাথে মুতা'আল্লিক (U)) আদাতে হাছর, সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয় । Ss oe 
ফে'লের ফায়েল, ~) fs -এর মুযাফ ইলাইহে, 5) ৯ -এর ছিফাত । 

(১৩) 5250 2 06 ৰা এড 31 (3) যরফ, শর্তের আভাস রয়েছে। / মুযারে 
মাজহুল, oe fe -এর সাথে মুতা‘আল্লিক, i  ফে'লের নায়েবে ফায়েল মিলে শর্ত । 
আর শর্তের জওয়াব হচ্ছে 0 থেকে (950 "৮ পর্যন্ত । (৮০) উহ্য 2৯ মুবতাদার খবর । 
cl ৮০১এর মুযাফ ইলাইহে ৷ এ জুমলাটি 0'%-এর !'%। 

(১8) SL iS Ciel 4/৮ U$- (5) ধমক ও অস্বীকার প্রকাশক অব্যয় । 
হরফে ইযরাব, (০17৯ 2:5) পূর্বের বক্তব্য থেকে পরবর্তী বক্তব্য ভিন্ন প্রকাশক অব্যয় । 
ফেলে মাযী, (৫ ss bs ৩ ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক, (4) ইসমে মাওচ্বুল ফায়েল, ৬ 
ফেলে নাকিছ মাযী, যমীর ইসম। NS ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। yS- তে একটি 
যমীর, (3) উহ্য রয়েছে যা মাফ‘উলে বিহী, LS জুমলাটি ৷-এর খবর ৷ ৷" জুমলাটি 
(৮) ইসমে মাওচছুলের ছিলা । 

(১৫) ৩2 1০ ১৫ ১% 141 U5 (U5) ধমক ও অস্বীকার প্রকাশক অব্যয় । (৯) 
৩|-এর ইসম, ,% পরবর্তী ৩১৯ -এর সাথে মুতা‘আল্লিক, 4: মুরাক্কাব ইযাফিটিও 
5 এর সাথে মুতা‘আল্লিক । (J) লামে মুযহালাকা (অত্র সূরর ৭নং আয়াত দ্ৰষ্টব্য) । 
ORs) ৩]-এর খবর । 

(১৬) =| 14:4) 4 ে) হরফে আতিফা, এ অব্যয়টি একত্রীকরণের সাথে সাথে 
বিলম্বিত ক্রম প্রকাশ করে 0 ৩]-এর ইসম (_) মুযহালাকা ৷ ১) ইসমে ফায়েল, মূলে ছিল 
ie মুযাফ হওয়ার কারণে (৩) বিলুপ্ত হয়েছে। oe মুযাফ ইলাইহে। ্ Eo 
জুমলাটি ৩]-এর খবর । 


na __তোওযাহল কুৱআন beds 
(১৭) SE a ye is JE i (5) হরফে আতিফ, [) মুযারে মাজহুল, ES 
ন ৷4& মুবতাদা, sl বর 45 ফেলে নাকিছ মাযী, যমীর ইসম, ~) 
৩%35-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। ৩5 ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল। উহ্য ) যমীর 
মাফ'‘উলে বিহী। ধর জুমলাটি এর খবর । "4 জুমলাটি sl ইসমে মাওচছুলের 
ছিলা । ৷ জুমলাটি J'%-এর ১% 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৬০ J ১5,  “পাপাচারীদের আমি জাহান্নামের সর্বনিম্ন 
নিক্ষেপ করেছি’ (ত্বীন ৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩৮৯০৪5 < OL Ee UEC Ge yal Er 
es ‘তারা যখন হাত-পা শৃংখলিত অবস্থায় তার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা 
সেখানেই নিজেদের মরণ ডাকতে থাকবে’ (ফুরকান ১৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 8 Er 
5290 7: 1১৬ 57, 077150, ‘যখন তাদের বলা হয় তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ 
করেছেন, তখন তারা বলে পূর্বের রূপক কাহিনী’ (নাহল ২৪)। তিনি আরো বলেন, bl NG, 
Uo 5 4০ 4 (৫ 4% 350 ‘তারা বলে এটা পূর্বলোকদের র রচিত জিনিস, যা এ 
ব্যক্তি নকল করে থাকে । আর তা সকাল-সন্ধ্যা তাকে শুনানো হয়’ (ফুরকান 6) । 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
a খে eg Et 09 us I dl 6 dl lL JG JG oj ff AL of 
-—~ 


বারা ইবনু আযিবঞ্র্*বলেন, রাসুলুল্লাহ স্র্ছ বলেছেন, ‘আল্লাহ তা'আলা কাফিরের আত্মা 
সম্পর্কে বলেন, তোমরা তার আমলনামা সিজ্জীনে লেখ’ (আহমাদ, আরুদাউদ হ/৪৭৫৩)। স্থানটি 
সপ্তম যমীনের নীচে একটি পাথর । অনেকেই মনে করেন জাহান্নামের একটি কূপের নাম সিজ্জীন 
(ইবনু কাছীর হ/৭১৯৯) । 


LS 9 UE BE BU Cc U6 of LF CS UU pC of i 
ETN Bs LG 
বাহায ইবনু হাকিম তার দাদার মাধ্যমে বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘ধ্বংস তার জন্য যে 


মানুষকে হাসানোর উদ্দ্যেশে মিথ্যা কথা বলে, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস’ (আরুদাউদ 
হ৷/৪৯৯০, তিরমিযী হা/২৩১৫) । 


পানা ১০ তাওাতহ £ণ বুৱতআন ১৯০ 
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আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্্ বলেছেন, ‘তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাক । নিশ্চয়ই 
মিথ্যা মানুষকে পাপের পথ দেখায় । নিশ্চয়ই পাপ মানুষকে জাহান্নামের পথ দেখায় । অবশ্যই 
মানুষ মিথ্যা বলে, মিথ্যা বলার পথ খুঁজে, তাকে আল্লাহ্‌র নিকটে বড় মিথ্যুক বলে লেখা হয়’ 
(আবুদাউদ হ/৪৯৮৯)। 


+07 ০ 


JE ৯ 


2 GE 
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আব্দুল্লাহ ইবনু আমের খতদ* বলেন, GE RTT FEE 
দিব’ । তখন রাসুলুল্লাহ সু আমাদের বাড়ীতে বসেছিলেন, তিনি তাকে বললেন, তুমি তাকে কি 
দিতে চাও ৷ সে বলল, আমি তাকে খেজুর দিতে চাই । রাসুলুল্লাহ সর তাকে বললেন, ‘দেখ তুমি 
তাকে কিছু না দিলে তুমি মিথ্যাবাদী বলে লিখা হবে’ (আবন্দাউদ হ৷/৪৯৯১, ছাহীহাহ হা/৭৪৮)। 
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আবু হুরায়রা ক্্্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “মানুষের মিথ্যুক হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট 
যে, সে যা শুনে তাই বলে’ (আরুদাউদ হা/৪৯৯২)। অর্থাৎ সত্য মিথ্যা যাচাই বাছাই করেনা । 
BDO SEETHING A al 


£ 
/ 


A SIS Cel SE 0 YH US di J3 CUS LS 55 Ob LB Jo 
আৰু হুরায়রা ধু* বলেন, নবী কারীম সুধু বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই বান্দা যখন কোন পাপ করে তখন 
তার অন্তরে একটি কাল দাগ হয়ে যায় । যদি তওবা করে তাহলে অন্তর পরিস্কার হয়ে যায় । আর 
পাপ বেশী হলে দাগ বেশী হতে থাকে আল্লাহ বলেন, কখনো নয়, বরং তাদের উপার্জন তাদের 
অন্তরে মরিচা করে দিয়েছে’ (তিরমিযী হা/৩৩৩৪)। 


o/#3 0 fe 
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আবু হুরায়রা শর বলেন, রাসূলুল্লাহ সর বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই মুমিন যখন কোন পাপ করে তার 
অন্তরে কাল দাগ হয়ে যায়। অতঃপর তওবা করে ও পাপ থেকে বিরত থাকে এবং ক্ষমা চায়, 


TOO tsetse STONE TENT. ous nciatditl ais 
তখন তার অন্তর পরিস্কার করে দেয়। পাপ বেশী হলে কাল দাগ বেশী হয়। এমনকি তার অন্তর 
কাল দাগে ঢাকা পড়ে যায়। এটাই হচ্ছে মরিচা, যা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, ‘কক্ষনো নয়, 
বরং তাদের কর্ম তাদের অন্তরের উপর মরিচা করে দিয়েছে’ (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭২০৩; 
তিরমিযী হা/৩৩৩৪)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

১। আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, নবী কারীম স্ু বলেছেন, ‘ফালাক’ জাহান্নামের একটি বন্ধ গভীর 
গর্ত । আর সিজ্জীন হচ্ছে জাহান্নামের একটি খোলা গভীর গর্ত (ত্বাবারী হা/৩৬৬১৪; ইবনু কাছীর 
হা/৭২০০)। 

২। মুমিনের আত্মা বারযাখে ইচ্ছামত চলাফেরা করে। আর কাফিররের আত্মা সিজ্জীনে অবস্থান 
করে (দুররে মানছুর ৮/৪০৮) । 

৩। কিছু ছাহাবী নবী করীম স্ন -কে বলতে শুনেছেন, কোন মুমিনকে হত্যা করলে অন্তরের ছয় 
ভাগের এক ভাগ কাল হয়ে যায় । দু'জনকে হত্যা করলে তিন ভাগের এক ভাগ কাল হয়ে যায় । 
তিন জনকে হত্যা করলে সম্পূর্ণ অন্তর কাল হয়ে যায়। তারপর আর পরোয়া করা হয় না সে কি 
হত্যা করল (দুররে মানছুর ৮/৪০৮) পাপের পর পাপ হলে অন্তর পরিবর্তন হয়ে কাল হয় এবং এ 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে (দুররে মানছুর ৮/৪১০) । 

8 । রাসুলুল্লাহ শ্রদ বলেন, চারটি কারণে অন্তর নষ্ট হয়- (ক) বোকা মানুষের পাশে বসলে (খ) 
বেশী পাপ করলে (গ) মহিলাদের সাথে নির্জনে একত্রিত হলে (ঘ) ধনী মানুষের পাশে বসলে 
(দুররে মানছুর ৮/৪১০) । 

অবগতি 

পরকালীন শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যাপারটি অমূলক ও ভিত্তিহীন গল্প মনে করার কোন যুক্তিই 
থাকতে পারে না। কিন্তু যে কারণে কাফির-মুশরিকরা এটাকে ভিত্তিহীন মনে করে তা এই যে, 
তারা যেসব পাপের কাজ করে, তার মলিনতা ও মরিচা তাদের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। 
এ কারণে অতীব যুক্তিসঙ্গত কথাও তাদের চোখে ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক মনে হয়। আর নবী 
কারীম শ্নহ্ বলেছেন, তাদের অন্তর মরিচায় ঢেকে যায় । 
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অনুবাদ : (১৮) কক্ষনো নয়, অবশ্যই নেককারদের আমলনামা ইল্লিয়ীনে থাকবে । (১৯) আপনি 
কি জানেন ইনল্লিয়ীন কী? (২০) একটি সুলিখিত কিতাব । (২১) নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতারা 


পারা ৬০ _তাওযাহ্ুল কুৱআন ১৯২ 


তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। (২২) নিঃসন্দেহে সৎ লোকেরা অফুরন্ত নি‘আমতের মধ্যে থাকবে। 
(২৩) উচ্চ আসনে সমাসীন হয়ে দৃশ্যাবলী দর্শন করতে থাকবে। (২৪) তুমি তাদের চেহারায় 
সুখের দীপ্তি দেখতে পাবে। (২৫) সিলমোহরকৃত বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ উৎকৃষ্ট শরাব পান করানো 
হবে। (২৬) তার উপর মিশকের মোহর লাগানো থাকবে। যেসব লোক অন্যদের উপর 
প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায় তারা যেন এ জিনিসটি লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা 
করে। (২৭) সেই শরাবে তাসনীম মিশ্রিত থাকবে। (২৮) এটা একটা ঝরণা, যা থেকে নৈকট্য 
লাভকারীরা শরাব পান করবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

/70- ও ১-এর বহুবচন 455// অৰ্থ- নেককার, সৎ, পুণ্যবান, সত্যবাদী, সদয় 
আচরণকারী । 

০: 9 একবচন, বহুবচন &+ ‘৩,০ অর্থ- সর্বোচ্চ স্থান, সর্বোচ্চ মর্যাদা, সর্বোচ্চ স্থানে 
বসবাসকারী, সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, মুমিনদের রূহ ও আমলনামা যেখানে রাখা হয় । 
45- ০৬ 5৮ ৩০9 মুযারে, মাছদার 54% বাব ; ০ অর্থ- দেখে, প্রত্যক্ষ করে, 
রক্ষণাবেক্ষণ করে। বাব 45% থেকে স্বচক্ষে দেখা, চাক্ষুষভাবে দেখা । ১৯ বহুবচন ১৯ 
১4% প্রত্যক্ষদর্শী’ । 

৩১০2-9০ ০৭ ইসমে মাফ‘উল, মাছদার 45 বাব £5 ‘নৈকট্যপ্রাপ্তগণ’। বাব J৬%] ও 
4% হতে ‘নিকটবর্তী করা’ । ধু বহুবচন ২, অর্থ- নৈকট্য, সান্নিধ্য । 

— ইসমে ছিফাত, অর্থ- নি‘আমত, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য । 

sll ৰ!) বহুবচন ৩): অৰ্থ- সুসজ্জিত আসন, সুসজ্জিত পালংক, সোফা, সিংহাসন 
০,৮4 ০3৬ 54৮ তল মুযারে, মাছদার ৷, ও 15% বাব 74 অর্থ- তারা দেখবে, দৃষ্টিপাত 
করবে। 

১,4 ০৮ 54 ১, মুযারে, মাছদার ,১ ও ৬% বাব ৮ অর্থ- তুমি জানবে, 
পরিচয় পাবে, অবহিত হবে। | | 

$,>%- ৯2 বহুবচন £৯ অৰ্থ- মুখ, চেহারা । 

£74- দীপ্তি, সজীবতা ৷ মাছদার 5,4 ও 17," বাব 745 অর্থ- সমুজ্জ্বল হওয়া, সতেজ হওয়া । 
৩১- শেড 5৮ ত মুযারে মাজহুল, মাছদার (= বাব 52 ‘তাদেরকে পান করানো 
হবে’ । 


&১- ET EEE EEE EE EEE 

£৯ 54 >|, ইসমে মাফ‘উল, মাছদার (> বাব 272 অর্থ- মোহরাংকিত, সিলমোহর 
কৃত । 

£৮৮ - সিল করার গালা, মাটি, মোম । বহুবচন +> । 

- কন্তুরী, মৃগনাভী, মিশক । বহুবচন ২) মাছদার ৫. বাব ০7 । 

3% ০৮ 5০ ৩) আমর, মাছদার (5 বাব 5 ‘যেন প্রতিযোগিতা করে’ । 
যেমন (3% 4; ১5 34 ‘সম্প্রদায় কোন বিষয়ে প্রতিযোগিতা করল’। 3 
‘প্রতিযোগিতা’ ৷ El অর্থ- প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্থী ৷ 

£!%- শব্দটি মাছদার, বাব 7 অর্থ মিশ্রিত করা । যেমন ০7%। £% শরাবের সাথে অন্য 
কিছু মিশাল। বাব এ৬৷ থেকে অর্থ- মিশ্রিত হল । বাব 2; থেকে মাছদার : আসে। 
~~ জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম। শব্দটি বাব /;=-এর মাছদার হলে, অর্থ হবে কোন 


কিছুকে উঁচু করা। বাব £৯ হতে মাছদার (এ অর্থ উঁচু হওয়া । £4 বহুবচন £5. অর্থ- 
উটের কুঁজ, কোন কিছুর উপরের অংশ। 


Ee বহুবচন *,5/ (৩ অৰ্থ- ঝরনা, চোখ । = বহুবচন ৩=* অর্থ- চলমান পানি, ঝরনা । 

or- এ 5৮ এ) মুযারে, মাছদার ৯ বাব = ‘পান করবে’ যেমন 4) ০/৯ 
‘পানি পান করল’ । বাব J৬&] ও = থেকে অর্থ- পানি পান করানো । ধর বহুবচন 7% 
অর্থ- ঢোক, চুমুক । ';,=-এর বহুবচন ৬% ‘পানীয়’ । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৮) ০ 4 70০৬ ১1 ১৫- (35) পূৰ্ববৰ্তী ১$-এর তাকীদ, (০) ৩]-এর ইসম 
(0/70) ০৬-এর মুযাফ ইলাইহে ৷ ()) মুযহালাকা, ০:9 উহ্য (55) শিবহু ফে'লের 
সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে ৩!-এর খবর । 

(১৯) ১১০ ৮ 3153 49- (9) হরফে আতফ, (৮) ইসমে ইস্তেফহাম, মুবতাদা, ৫73 ফেলে 
মাযী, যমীর ফায়েল, (5) মাফ'উলে বিহী ৷ (৮) ইসমে ইস্তেফহাম মুবতাদা, ৩:০ খবর। এ 
জুমলাটি ৫১ ফে'লের দ্বিতীয় মাফ‘উল। 


i Hr sec CRT TO ook Ee 
(২০) P32 LS - (০৬ উহ (9%) মুবতাদার খবর, (£2) ৮৬-এর বর ছিফাত। 
(২১) ৩424 $44:7- এ জুমলাটি ২০৬-এর দ্বিতীয় ছিফাত । ১4: ফেল, () মাফ'উল, 


29,2 


৩2 ফায়েল । 

(২২ ও ২৩) 53 0 6 44 51930 ৩|- জুমলাটি মুস্তানিফা, (70) ৩]-এর 
ইসম, () মুযহালাকা, —~ ০ উহ্য (55.5) ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে ৩]-এর 
খবর । fh se উহ্য (৮:৮)-এর সাথে মুতা‘আল্লিক । এ — ইসমে ফায়েলটি 
৩৮% হতে হাল । ১৮% ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। ১৮% rh ৮ জুমলাটি পূর্বের 
উহ্য ১৮১ হতে হাল । 

(২৪) == Ce "45> ৫ 2,/- এই জুমলাটি মুস্তানিফা ৷ ১, শৰ ফেলে মুযারে, যমীর 
ফায়েল। (-9>}>} ৪) ,/4-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, $4 মাফ‘উলে বিহী, ~) eh 
এর মুযাফ ইলাইহে। 

(২৫) ॥5 3৮১ ১৮ ৩% (৩১.১) মুযারে মাজহূল, যমীর নায়েবে ফায়েল। (5:১ ৬০) 
55£/-এর সাথে মুতা“আল্লিক। (+24) &৮,-এর ছিফাত । | 

(২৬) 5.38 Li 01 3 5 UL Lo (0) মৰতাদা, ১1-০ খৰর । £১৬ 
জুমলাটি :>১-এর দ্বিতীয় ছিফাত ৷ (3) হরফে আতিফা, (5.১ 5) ০%]-এর সাথে 
মুতা‘আল্লিক ৷ (৮) আতিফা, অধিক গুরুত্ব প্রকাশের জন্য পুনরায় হরফে আতফ ব্যবহার করা 
হয়েছে। (/) হচ্ছে আমরের £১ । 3% ফে'লে মুযারে, ৩3 ফায়েল 

(২৭) ৮/2১4 ৮ ৯1৮9- (9) হরফে আতিফা, ৯15 মুবতাদা। ৮১ ১০ উহ্য (5) শিবু 
ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবর । 

(২৮) ৩,24৬, ০7১ ৬৮- (৫5) 5% উহ্য ফে'লের মাফ'উলে বিহী। 7 ফো'ল 
মুযারে, (৫) -74-এর সাথে যুতা‘আল্লিক, (৩%) ০7১-এর ফায়েল ৷ এ বাক্যটি %- 
এর ছিফাত । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সুরার ২১নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ তার রক্ষণাবেক্ষণ 


পাৱা ৬০ তাণুধাঁহল কুৱআন ১৯৫ 


বড় মহাশক্তিধর সমাটের নিকট’ (কমার ৫৫)। আল্লাহ্র নিকট বসার সুযোগ পায় এমন সম্মানী । 
আল্লাহ অত্র সূরার ২৬নং আয়াতে বলেন, ‘যেসব লোক অন্যের উপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে 
চায় তারা যেন এ জিনিসটি লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে’ আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ১৮৬ 2% 36 ৷ 3,4 590155৩) ‘নিঃসন্দেহে এটা বিরাট সাফল্য, 
এরূপ সাফল্যের জন্যই আমলকারীদের আমল করা উচিৎ’ (ছাফফাত ৬০-৬১)। অত্র সূরার ২৮নং 
আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘এটা একটা ঝরনা, নৈকট্য লাভকারীরা এখান থেকে শরাব পান 


করবেন’ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, I ENTE se pe LT Us ‘এটা হবে একটা 


প্রবাহমান ঝর্ণা, যার পানি আল্লাহ্র বান্দারা শরাব মিশিয়ে পান করবে এবং তারা সহজেই ঝর্ণার 
শাখা-প্রশাখা বের করে নিবে’ (দাহার ৬)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


বারা ইবনু আযেব ক্ল বলেন, আমরা একবার নবী কারীম স্র্ু -এর সাথে আনছারদের মধ্যে 
এক ব্যক্তির জানাযায় গেলাম । আমরা কবরের নিকট গেলাম; কিন্তু তখনও কবর খোঁড়া হয়নি । 
তখন রাসূলুল্লাহ সু বসে গেলেন এবং আমরাও তীর চারপাশে বসে গেলাম, যেন আমাদের 
মাথায় পাখী বসে আছে (অর্থাৎ চুপচাপ) । তখন নবী কারীম সহ -এর হাতে একটি কাঠের টুকরা 
ছিল, যদ্বারা তিনি (চিন্তিত ব্যক্তিদের ন্যায়) মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা 
উঠালেন এবং বললেন, আল্লাহ্র নিকট কবরের আযাব হতে পানাহ্‌ চাও । তিনি তা দুই কি 
তিনবার বললেন । তারপর বললেন, ‘মুমিন বান্দা যখন দুনিয়াকে ত্যাগ করতে এবং আখেরাতের 
দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হতে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল 
ফেরেশতা আসেন, যাদের চেহারা যেন সূর্য । তাদের সাথে জান্নাতের কাফনসমূহের একটি 
কাফন (কাপড়) থাকে এবং জান্নাতের খোশবুসমূহের এক রকম খোশবু থাকে । তারা তার নিকট 
হতে দৃষ্টির সীমার দূরে বসেন । অতঃপর মালাকুল মউত (আযরাঈল প্র তার নিকটে আসেন 
এবং তার মাথার নিকটে বসে বলেন, হে পবিত্র রহ! বের হয়ে এস আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তোষের 
দিকে । রাসুলুল্লাহ সর বলেন, তখন তার রূহ বের হয়ে আসে যেমন, মশক হতে পানি বের হয়ে 
আসে (অর্থাৎ সহজে) । তখন মালাকুল মউত তাকে গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও 
নিজের হাতে রাখেন না। বরং এ সকল অপেক্ষমান ফেরেশতা পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত খোশবু 
অপেক্ষা উত্তম মেশকের খোশবু বের হতে থাকে। 


রাসুলুল্লাহ সর বলেন, তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তারা 
ফেরেশতাদের মধ্যে কোন ফেরেশতাদলের নিকট পৌছেন তারা জিজ্ঞেস করেন, এই পবিত্র রহ 
কার? তখন তারা দুনিয়াতে তাকে লোকেরা যে সকল উপাধি দ্বারা ভূষিত করত, সে সকলের 
মধ্যে উত্তমটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, এটা অমুকের পুত্র অমুকের রূহ, যতক্ষণ না তারা তাকে 
নিয়ে প্রথম আসমানে পৌছেন (এইরূপ প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে) । অতঃপর তারা আসমানের 
দরজা খুলতে চান, আর অমনি তাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের 
সম্মানিত ফেরেশতাগণ তাদের পশ্চাৎগামী হন এর উপরের আসমান পর্যন্ত । যতক্ষণ না তারা 
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সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌছেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার ঠিকানা 
‘হল্তিয়্যীনে’ লিখ এবং তাকে (তার কবরে) যমীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা আমি তাদেরকে 
যমীন হতে সৃষ্টি করেছি এবং যমীনের দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করব, অতঃপর যমীন হতে 
আমি তাদেরকে পুনরায় বের করব (হাশরের মাঠে) । রাসুলুল্লাহ শুর বলেন, সুতরাং তার রূহ 
তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। 


অতঃপর তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তারা তাকে 
জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব কে? তখন সে উত্তর দেয়, আমার রব আল্লাহ । অতঃপর তাকে 
জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? তখন সে বলে, আমার দ্বীন হল ইসলাম । আবার তারা তাকে 
জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে উত্তর দেয়, তিনি আল্লাহ্র 
রাসূল স্ু্ছ । পুনরায় তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এটা কিভাবে জানতে পারলে? সে বলে, 
আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছি, অতঃপর তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাকে সত্যবাদী বলে 
বিশ্বাস করেছি। তখন আসমানের দিক হতে এক শব্দকারী শব্দ করেন, আমার বান্দা সত্য 
বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের একটি 
পোশাক পরিয়ে দাও। এছাড়া তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। 
রাসুলুল্লাহ সদ বলেন, তখন তার প্রতি জান্নাতের সুখ-শান্তি ও জান্নাতের খোশবু আসতে থাকে 
এবং তার জন্য তার কবর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সহ বলেন, অতঃপর 
তার নিকট এক সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট সুকেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসে এবং তাকে বলে, তোমাকে 
সন্তুষ্টি দান করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই দিবসেরই তোমাকে ওয়াদা দেওয়া 
হয়েছিল । তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? তোমার চেহারা তো দেখার মত চেহারা! 
কল্যাণের বার্তা বহন করে। তখন সে বলে, আমি তোমার নেক আমল । তখন সে বলে, হে 
আল্লাহ! ক্ব্য়ামত কায়েম কর । হে আল্লাহ! ক্ব্য়ামত কায়েম কর । যাতে আমি আমার পরিবার ও 
সম্পদের দিকে যেতে পারি (অর্থাৎ হুর, গিলমান ও জান্নাতী সম্পদ তাড়াতাড়ি পেতে পারি) । 


কিন্তু কাফের বান্দা, যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করতে ও আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তার 
নিকট আসমান হতে একদল ভয়ংকর চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতা অবতীর্ণ হন, যাদের সাথে শক্ত 
চট থাকে । তারা তার নিকট হতে দৃষ্টিসীমার দূরে বসেন । অতঃপর মালাকুল মউত আসেন এবং 
তার মাথার নিকটে বসেন অতঃপর বলেন, হে খবীছ রূহ! বের হয়ে এস আল্লাহ্র রোষের 
দিকে রাসূলুল্লাহ শু বলেন, এ সময় রূহ ভয়ে তার শরীরের এদিক সেদিক পালাতে থাকে। 
তখন মালাকুল মউত তাকে টেনে বের করেন, যেমন লোহার গরম শলাকা ভিজা পশম হতে 
টেনে বের করা হয় (আর তাতে পশম লেগে থাকে) । তখন তিনি তাকে গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন 
গ্রহণ করেন মুহূর্ত কালের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না; বরং অপেক্ষমান ফেরেশতাগণ 
তাড়াতাড়ি তাকে সেই চটে জড়িয়ে নেন। তখন তা হতে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, পৃথিবীতে প্রাপ্ত 
সমস্ত গলিত দেহের দুর্গন্ধ অপেক্ষা অধিক দুর্গন্ধ । তাকে নিয়ে তারা উপরে উঠতে থাকেন; কিন্তু 
যখনই তারা তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের কোন দলের নিকট পৌছেন, তারা জিজ্ঞেস করেন এই 
খবীছ রূহ কার? তখন তারা তাকে দুনিয়াতে যে সকল খারাপ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হত, 
সেইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, অমুকের পুত্র অমুকের রূহ । 
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যতক্ষণ না তাকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তার জন্য আসমানের দরজা 
খুলে দিতে চাওয়া হয়; কিন্তু খুলে দেওয়া হয় না। এ সময় রাসূলুল্লাহ স্্ছ -এর সমর্থনে 
কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন, ‘তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না এবং 
তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে’ । তখন 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তার ঠিকানা সিজ্জীনে লিখ, যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে ৷ সুতরাং তার রহকে 
যমীনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ স্ন এর সমর্থনে এই আয়াত পাঠ 
করেন, ‘যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করেছে, সে যেন আকাশ হতে পড়েছে, অতঃপর পাখী তাকে 
ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে অথবা বাঞ্রা তাকে বনু দূরে নিক্ষেপ করেছে’ ৷ সুতরাং তার রহ তার দেহে 
ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তখন তার নিকট দু’জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান । 
অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার পরওয়ারদেগার কে? সে বলে, হায়! হায়! আমি 
জানি না। অতঃপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। 
অতঃপর জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে বলে, হায়! 
হায়! আমি জানি না । এ সময় আকাশের দিক হতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা 
বলেছে । সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকে একটি দরজা 
খুলে দাও ৷ ফলে তার দিকে জাহান্নামের উত্তাপ ও লু আসতে থাকে এবং তার কবর তার প্রতি 
এত সংকুচিত হয়ে যায়, যাতে তার এক দিকের পীজর অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার 
নিকট একটা অতি কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট নোংরাবেশী দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসে এবং বলে, তোমাকে 
দুঃখিত করবে, এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গহণ কর । এই দিবস সম্পর্কেই (দুনিয়াতে) তোমাকে 
ওয়াদা দেওয়া হত । তখন সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? কী কুৎসিত তোমার চেহারা, যা মন্দ 
সংবাদ বহন করে। সে বলে, আমি তোমার বদ আমল । তখন সে বলে, হে আল্লাহ! ক্ব্য়ামত 
কায়েম কর না । (তখন আমার উপায় থাকবেনা ৷) 


অপর এক বর্ণনায় এর অনুরূপ রয়েছে; কিন্তু তাতে অধিক রয়েছে- যখন মুমিন বান্দার রূহ বের 
হয়, তার জন্য দো‘আ করতে থাকেন আসমান ও যমীনের মধ্যন্থলে এবং আসমানে যত 
ফেরেশতা আছেন তাদের প্রত্যেকেই এবং খুলে দেয়া হয় আসমানের দরজাসমূহ, আর প্রত্যেক 
দরজা দিয়ে উঠান হয়। পক্ষান্তরে কাফেরের রূহ টেনে বের করা হয় তার রগ সহ এবং অভিশাপ 
করতে থাকেন আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে এবং আসমানে যত ফেরেশতা আছেন তাদের 
প্রত্যেকেই এবং তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর প্রত্যেক দরজার 
দারোয়ান ফেরেশতাগণই আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করতে থাকেন, তার রূহ যেন তাদের দরজা 
দিয়ে না উঠান হয় (আহমাদ) । অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইনল্লীইন সপ্তম আকাশের 
উপরে রয়েছে আর সিজ্জীন সপ্তম যমীনের নীচে রয়েছে। 
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হেলাল ইবনু ইয়াসাফ খঞ্্* বলেন, ইবনু আব্বাস কাব্য _কে ইল্লীইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম । কা‘বঞ্চ্গল্+ বললেন, তা হচ্ছে সপ্তম আকাশ, 
যেখানে মুমিনদের আত্মা থাকে (ত্বাবারী হ/৩৬৭৬১)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) আজলাজ্ঞ্+ বলেন, যাহৃহাক ক্ল বললেন, মুমিন বান্দার আত্মা কবয করার পর 
আকাশের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন মুকার্রাবুন ফেরেশতারা তার সাথে যায় । আজলাজ 
বলেন, আমি বললাম, মুকার্রাবুন কারা? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যারা দ্বিতীয় আকাশের 
কাছে থাকে। অনুরূপ সব আকাশের কাছাকাছি যারা থাকে। এভাবে তারা তাকে নিয়ে সপ্তম 
আকাশে পৌছে। শেষ পর্যন্ত সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছে। আজলাজ বলেন, আমি বললাম, 
যাহৃহাক ছাহেব ‘সিদরাতুল মুনতাহা’ কেন বলা হয়? তিনি বললেন, আল্লাহ্র আদেশে সব কিছুই 
সেখানে থেমে যায়। কোন কিছুই সে স্থান পার হয়ে যেতে পারে না। সেখানে গিয়ে 
ফেরেশতাগণ বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার অমুক বান্দা উপস্থিত হয়েছে। অবশ্য 
আল্লাহ এঁ বান্দাকে তাদের চেয়ে ভাল চেনেন । তখন আল্লাহ তাদের নিকট একটি মোহরাংকিত 
দলীল বা চুক্তিপত্র পাঠান। যা তাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে নিরাপদে রাখেন। আর এটা হচ্ছে 
আল্লাহ্‌র বাণী : ০ 4 0 ০ ৩1 ১৫ । 

(২) ইবনু ওমর? এ বিষয়ে বলেন, সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতবাসীরা তাদের সম্পদ 
সাম্রাজ্য দু’'হাযার বছরের পথ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করবে এবং তার শেষ সীমার সকল জিনিস 
নিকটবতী জিনিসের মতই স্পষ্ট দেখতে পাবে। উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতবাসীরা প্রতিদিন 
দু’দুবার আল্লাহকে দেখে মন প্রফুল্ল রাখবে এবং দৃষ্টি আলোকিত করবে। কেউ তাদের চেহারার 
প্রতি তাকালে এক দৃষ্টিতেই তাদের পরিতৃপ্তি অনন্দ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সজীবতা মর্যাদার অনুভূতি 
বিশিষ্ট এবং আরাম-আয়েশের পরিচয় পেয়ে যাবে। আর তাদের গৌরব, মর্যাদা ও সম্মান 
সম্পর্কে অবহিত হবে এবং অনুভব করবে যে, তারা সুখ সাগরে ডুবে আছে। তাদের মাঝে 
জান্নাতী শরাব পরিবেশনের পর্ব চলতে থাকবে (ইবনু কাছীর হ/৭২০৪)। 

(৩) আবু সাঈদ খুদরীর্ঞ্্+বলেন, নবী কারীম স্রদ্ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন পিপাসার্ত 
মুসলমানকে পানি পান করাবে আল্লাহ তাকে £৯ >) ‘মোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান 
করাবেন। যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত কোন মুসলমানকে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল 
খাওয়াবেন । যে ব্যক্তি কোন নগ্ন মুসলমানকে কাপড় পরিধান করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ 
রেশমী পোশাক পরিধান করাবেন (তিরমিযী হ/২৪৪৯; মিশকাত হ/১৯১৩; যঈফ আরুদাউদ হ/৩০০)। 


অবগতি 


£2 5৮০-এর তাৎপর্য হচ্ছে এটা এক অতীব উন্নত ও উৎকৃষ্টমানের শরাব। ঝর্ণাধারায় 


প্রবাহমান শরাব হতে এটা উত্তম ও উৎকৃষ্টমানের হবে। আর জান্নাতের খাদেমগণ এ শরাব 
মিশকের মোহর লাগানো পাত্রে রেখে জার্নাতবাসীদের সামনে পেশ করবে। আরেকটা তাৎপর্য 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱআান ১৯৯ 


এই হতে পারে যে, এ শরাব যখন পানকারীদের কণ্ঠনালী দিয়ে নীচে নামতে শুরু করবে, তখন 
শেষ দিকে তারা মিশকের সুগন্ধি লাভ করবে । দুনিয়ার শরাব হতে এটা হবে ভিন্নতর এক 
অনুভূতি । পক্ষান্তরে দুনিয়ার শরাব পান করলে সমস্ত নাড়িভুঁড়ি নাড়া দেয়। পান করার সময় 
দুৰ্গন্ধ অনুভূত হতে থাকে। 


By Cr) CAGE in 2 BY Ca) DSS BE I Cn Ny Naf GO 
Ll 2 OY) SEL A OF VE LAE By CN) Lg5S LB mala dh yl 
OEE 0 A (YE) OSELAL USD Le Bf LI EG OY) LSE Lele 

OOS GASES KOS 
অনুবাদ : (২৯) অপরাধীরা দুনিয়ায় ঈমানদারদেরকে উপহাস করত (৩০) যখন তারা তাদের 
পাশ দিয়ে যেত, তখন কটাক্ষ করে তাদের প্রতি ইশারা করত (৩১) যখন তারা নিজেদের 
পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরত, তখন উৎফুল্ল হয়ে ফিরত (৩২) আর যখন তারা 
ঈমানদারদেরকে দেখত, তখন বলত নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট (৩৩) অথচ তাদেরকে তাদের 
তত্বাবধায়করূপে পাঠানো হয়নি (৩৪) তাই আজ ঈমানদাররা কাফিরদেরকে উপহাস করবে 
(৩৫) তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখবে (৩৬) কাফিররা যা করত তাদেরকে তার প্রতিদান 
দেয়া হয়েছে তো? 


শব্দ বিশ্লেষণ 

"27১1-০5৬ 5১০ £2 মাধী, মাছদার ৬/5১ বাব ৬] অর্থ- তারা পাপ করল, অপরাধ 
করল, অন্যায় করল । > অর্থ- অপরাধী, পাপী, দোষী । = একবচনে লে অৰ্থ- 
অপরাধ, পাপ । 

",%1- ০5৬ 54০ ০৭ মাধী, মাছদার ১) বাব এ) অর্থ- তারা ঈমান আনল, বিশ্বাস স্থাপন 
করল । ৮% অর্থ- ঈমানদার, বিশ্বাসী । 

5,5০০ ০5৬ 5১০ = মুযারে, মাছদার ১০ বাব £5০ “তারা হাসত’ । 

1, ০৬ 54৮ £৫ মাযী, মাছদার | ও 1, বাব 74 এটি 4 অথবা 4% দ্বারা ব্যবহৃত 
হয়। অর্থ- তার পাশ দিয়ে গেল, নিকট দিয়ে গেল । বাব = থেকে অর্থ- পাশ দিয়ে অতিক্রম 
করানো। 

0,244 ০৬ ৮ ত মুযারে, মাছদার 1: বাব 5 তারা পরস্পর হাতে অথবা 
চোখে ইশারা বিনিময় করে’ । 


1/48|- ০5৬৮ 54০ ০ মাষী, মাছদার ৩) বাব JL) অর্থ- তারা ফিরল, প্রত্যাবর্তন 
"[১- ইসম, বহুবচন ৩/৯ Jaf J 5৮১৯ ১১ অৰ্থ- পরিবার-পরিজন, স্ত্রী, আত্মীয়- 
স্বজন। যেমন < iE ‘গৃহবাসীগণ’ 

:৫54- ইসমে ছিফাত, $$ বহুবচন ৩,459 অৰ্থ- উৎফুল্ল, কৌতুককারী, ঠাষ্টাকারী । মাছদার 
‘তারা উৎফুল্ল হয়’ । 

1;0- ০৬ ৮ == মাষী, মাছদার যয) বাব 4 ‘তারা তাদেরকে দেখত’ ৷ যেমন 1/4 ৫ 
‘কোন বিষয় মনে করল’ । বাব /৬৬| হতে মাছদার $1 ও ১1, অর্থ- দেখানো, অবলোকন 
করানো । | A 

১)৮- $4০ ০৭ ইসমে ফায়েল, মাছদার ১৯ বাব 7 অর্থ- তারা পথভ্রষ্ট, পথ সম্পর্কে 
অনবহিত ৷ ১১৩৮] মাছদার, বাব 4৬] অর্থ- পৎচ্যুত করা, বিভ্রান্ত করা । 

"৮ ০৮ 5 ৭ মাধী মাজস্থুল, মাছদার ১৮.| বাব ৬৬] ‘তাদেরকে পাঠানো 
হয়নি’ ৷ যেমন «| 4. তাকে তার নিকট পাঠালো’ ৷ 

i-- 54৮ £৭ ইসমে ফায়েল, মাছদার ৮% বাব ‘তত্্বাবধানকারীরা’ । 

450 3 বহুবচন ১ 67% ‘অবিশ্বাসী’। মাছদার 1% ও 417% বাব 7 “কুফরী 
করা’। 

০% 4৬ 5 ১০ মাধী মাজহুল, মাছদার (;,% বাব ):= তাকে তার কাজের প্রতিদান 
দেয়া হল, বদলা বা বিনিময় দেয়া হল। 47; ও ০% ‘প্রতিদান’ । 

০১৮% ০৬ 4৮ ০৪ মুযারে, মাছদার ১৬% ও ১৬১ বাব & তারা যা করত’ । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(২৯) 5১০০০ 1 044 02 ১ 15১ 540 ৩|- জুমলাটি মুস্তানিফা, (4) ৩)-এর 
ইসম ৷৷, ফেলে মাষী, যমীর ফায়েল। ৷, জুমলা ফেলিয়াটি En -এর ছিলা। ৷ 
ফেলে নাকিছ মাযী, যমীর ইসম ৷ ৷ হতে শেষ পৰ্যন্ত জুমলাটি ৩]-এর খবর । il ) 


Te এল বরা 2 


TAHA এৰ সাজ মুত জািক জমাট হনে রাওছলের ছিলা) oe 

er জুমলাটি ৷"৩-এর খবর । 

(৩০) ৩ a 0 3- (9) হরফে আতিফা, 5) যরফিয়া ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ইসম, 
শর্তের আভাস রয়েছে এবং ৩৬% ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্পিক । ৷, ফেলে মাযী, যমীর 
ফায়েল। (৫) |, -এর সাথে মুতা‘আল্লিক । এ জুমলাটি শর্ত আর ৩% জুমলাটি শর্তের 
জওয়াব । 

(৩১) C88 tl nell 1443811517 13 শৰ্ত । 249173 শৰ্তের জওয়াব, (459) 
5 হতে হাল । 

(৩২) ১১:05 ৩) 1/514 319- () হরফে আতিফা, (3)) যরফিয়া, ';5 ফো'লে 
মাযী, যমীর ফায়েল, (১) মাফ'উলে বিহী ৷ ৷; জুমলাটি (/১)-এর শর্ত ৷ ৷ ফে'লে মাষী, 
যমীর ফায়েল। ৬ জুমলা শর্তের জওয়াব । GL) ৩]-এর ইসম, (এ) মুযহালাকা, Gs 
৩]-এর খবর ৷ এ জুমলাটি 0'%-এর J 

(৩৩) ১৯১৮ ৫:9 1451 ৬5-0) হালিয়া, জুমলাটি ৬ হতে হাল। (৬) নাফিয়া, ১ 
মাযী মাজহুল, যমীর নায়েবে ফায়েল, (৫%) ৯৮ -এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (৯১৮) 
EE হতে হাল । 

(৩৪) 05 480) (০ 1% (390 2১5৬-0) হরফে আতিফা, £5 যরফ, ৩০৯ 
-এর সাথে মুতা‘আল্পিক, ol মুবতাদা, "1 জুমলাটি Es ইসমে মাওচছুলের ছিলা । 
( LS Eo) ৩:55; ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক, ৷ lo ৩:5; জুমলাটি ol 
মুবতাদার খবর । 

(৩৫) ৩৮%; 490৷ - জুমলাটি এভাবে (450 ৪% ৩৮%) জুমলাটি ৩%; হতে 
হাল। 

(৩৬) ১১৮4 1/৫ ৬ 34%) ০7; 5 (5) হরফে ইন্তেফহাম, ০%; মাষী মাজহুল, ১ 
নায়েবে ফায়েল, (৬) মাওছুলা, -এর দ্বিতীয় মাফ‘উল, |" ফে'লে নাকিছ, যমীর ইসম, 
৩৮% মূলে ছিল ', এ জুমলাটি ৷'৫-এর খবর । এ জুমলাটি (৮)-এর ছিলা । 


TET Oe _০০০০০০০০-তাওযীহল কুৱআন m২ 
এ মৰ্মে আয়াত সমূহ 
Ee 5b ARES ৮ ১ ES 5 “ৰ AS 3 0, 4 oe 
OES te SESS SI 8 Ue ELSIE Cl LE I, 
03 ~~ 4 oe wl: EA 
‘আল্লাহ বলবেন, দুর হয়ে যাও আমার সামনে হতে, তার মধ্যেই পড়ে থাক। আমার সামনে মুখ 
খুল না। তোমরা তো হচ্ছ সেই লোক, যখন আমার কিছু বান্দা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমরা ঈমান এনেছি আমাদের মাফ করে দাও । আমাদের প্রতি রহম কর, তুমি সব রহমকারী 
হতে অতি উত্তম দয়াবান ও রহমকারী, তখন তোমরা তাদেরকে উপহাস করেছ ঠাট্টা-বিদ্রুপ 
করেছ। আজ তাদের সেই ধৈর্যশীলতার এই ফল আমি দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম’ (স্নমিনুন 
১০৮-১১১) । আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, - ৯ 17০ 9 819 ৬ ০১৮: 4 5 0৬ ‘এখন 
সেই উপহাসকারী লোক কোথায় আছে তা কি তোমরা দেখতে চাও? একথা বলে যখনই সে 
মাথা নোয়াবে, তখনি সে তাকে জাহান্নামের অত্যন্ত গভীরে দেখতে পাবে’ (ছাফফাত ৫৪-৫6৫) । 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 2) Gis hl তারা যেমন মুমিনদের উপহাস করে তেমন আল্লাহ 
তাদের উপহাস করেন’ (বাকারাহ ১৫)। অর্থাৎ তাদেরকে পরকালে শাস্তি দিবেন। এদের জন্য 
কঠিন শাস্তি রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, a le ESE ‘অতঃপর তাদের কঠিন 
কষ্টদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও’ (আলে ইমরান ২১; তওবা ৩৪) । 
এমর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
(১) হাসানক্রগ্লগ্+ বলেন, নবী কারীম স্রদ্ু বলেছেন, দুনিয়াতে যারা মুমিনদেরকে উপহাস করত 
তাদেরকে জান্নাতের দরজা সমূহের কোন দরজা হতে ডাকা হবে, এদিকে আস, এদিকে আস, 
তখন সে খুব চিন্তিত অবস্থায় মলিন হয়ে আসবে দরজার পাশে আসলে তাকে ছাড়াই দরজা 
বন্ধ করা হবে। আবার দরজা খুলে ডাকা হবে। দরজার পাশে আসলে তাকে ছাড়াই দরজা বন্ধ 
করা হবে। আবার দরজা খুলে ডাকা হবে। তখন সে নিরাশ হয়ে আর আসবে না (দুররে মানছুর 
৮/৪১৫) । 
(২) ইবনু যায়েদ ক্ল বলেন, যখন তারা পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যেত তখন খুশীতে 
উৎফুল্ল হয়ে সুখ সম্ভোগের আশায় ফিরে যেত । এখন তারা জাহান্নামের দিকে মলিন হয়ে ফিরে 
যাবে (ত্বাবারী হ/৩৬৮২১) ৷ 
(৩) ইবনু আব্বাস ক বলেন, জাহান্নাম ও জান্নাতের মাঝে যে প্রাচীর রয়েছে সে প্রাচীরের 


দরজাগুলি খোলা হবে, তখন মুমিনরা জাহান্নামীদের দেখতে পাবে। মুমিনরা তখন পর্দা করা 
সুউচ্চ আসনে সমাসীন থাকবে। তারা দেখতে থাকবে কিভাবে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এ 
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ee E Re ট ত 7 
দেখবে আল্লাহ তাদের কেমন শাস্তি দিচ্ছেন (ত্বাবারী হ/৩৬৮২২)। 


অবগতি 


কাফিরদের অবস্থা : তারা এ চিন্তা করতে করতে ঘরে ফিরত যে, আজ তো বড্ড মজা পেলাম । 
আজ আমি অমুক মুসলমানকে উপহাস করে এবং অপমানকর কথা বলে বড় আনন্দ পেয়েছি। 
লোকেরাও তার বড় দুর্গতি করে ছেড়েছে। এদের বিচার-বুদ্ধি, কাণ্ড-জ্ঞান বলতে কিছু নেই । এরা 
দুনিয়ার আনন্দ-ফর্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাদ আস্বাদন হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত রেখেছে এবং সব 
রকমের বিপদ-মুছীবতের ঝুঁকি নিজেদের মাথায় তুলে নিয়েছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, 
মুহাম্মাদ এদেরকে আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের চক্করে ফেলেছে। মরণের পর জান্নাত 
পাওয়ার আশায় এরা সব রকমের দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন-নিম্পেষণ ভোগ করে চলেছে। অকাতরে 
সহ্য করে যাচ্ছে শুধু এ আশায় যে, পরকালের আযাব থেকে বাচতে পারবে। এসব নিছক 
খেয়ালীপনা ও আত্ম-প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। 


HIB NIH 
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সূরা আল-ইনশিক্বাক্‌ 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ২৫; অক্ষর ৪৭২ 


A EE ET 

CE EOS EL EMMONS ELIE ERE OS EAE Ed 
C0) BLS ES UL AEN DH 3M gf To) SE BY EH © iS, 

(4) B72 Bf ALLE 0 id Um CLES GS OV) inte HS (3h 2 Ub 
অনুবাদ : (১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে (২) এবং তার প্রতিপালকের নির্দেশ মানবে আর স্বীয় 
প্রতিপালকের নির্দেশ মানাই তো যথার্থ । (৩) যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে (8) এবং 
তার মধ্যে যা কিছু আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করে শূন্য হয়ে যাবে। (৫) এবং এভাবে সে আপন 
যথার্থ । (৬) হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌছা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করছ । 
এরপর তার সাথে সাক্ষাৎ করবে। (৭) অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, 


তার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে। (৯) এবং সে তার (জান্নাতী) পরিবার-পরিজনের নিকট 
আনন্দিত অবস্থায় ফিরে যাবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 


£/- বহুবচন 194 অৰ্থ- আকাশ, আসমান ৷ মাছদার 1} বাব 74 অর্থ- উঁচু হওয়া, 
উর্ধ্বে ওঠা । 


- ০ ৩5% >|, মাষী, মাছদার ৬৮৷ বাব J৬। অর্থ- ফেটে গেল, ফাটল দেখা 
দিল, বিদীৰ্ণ হল। যেমন £3 ৩%] অৰ্থ- খক্যে ফাটল ধরল, ভাঙ্গন ধরল । 

ol ৬ ৩:৯ ৩৮; মাধী, মাছদার ঘর বাব ০০ । এ ও 4/| ছিলা (0 ০) দ্বারা অর্থ হয় 
কান লাগিয়ে শুনা । ৩১(৷-এর বহুবচন ৩১! ‘কান’ । 

)-বহুবচন 8, ‘প্রতিপালক’ । ৩% ৬5 ‘গৃহকৰ্তা, ০১ খৰ, ‘গৃহিণী’ ৷ 

2-3৬ ৩১% এ, মাযী মাজহুল, মাছদার 5 বাব 7 অর্থ- শোভনীয় হল, যোগ্য 
হল, যথার্থ হল । 

*50|- বহুবচন oll ৩৮৮) অৰ্থ- পৃথিবী, মাটি । 


0 Ses ana SETS TON atc 0 

wi SE SS 3 ed HOS মূল অক্ষর (১:১), EE CE EE 
প্রসারিত করা হল, বিস্তৃত করা হল । বাব } := হতে মাছদার hs প্রসারিত করা’ । বাব 
Jus হতে অর্থ- প্রসারিত হওয়া । 


ERE EEE ৩১% এ৷, মাযী, মূল অক্ষর (5 €৩ ০), মাছদার মাছদার £/ 5) বাব J) অৰ্থ- 
ফেলল, ফেলে দিল, নিক্ষেপ করল, ছুঁড়ে দিল। 
54- ০৬ ৩১৯ ৩9 মাযী, মূল অক্ষর (; <) (6), মাছদার ৰ বাব বাব | ‘খালি হল’ । 
বাব 4! হতে মাছদার 15 “খালি হওয়া’ । 
ROE NS i i LLL 

(| অৰ্থ মানবী, Lj G ১% “মানবাধিকার । 
AN HMO ETE 2 
(4| "9 অৰ্থ- কঠোর সাধনা করল, কঠোর পরিশ্রম করল । এখানে £১5 ইসমে ফায়েলের অর্থ 
মুযারে মারফের হবে। 
DL- 54৮ >|, ইসমে ফায়েল, মূল অক্ষর (৫ €$ 4), মাছদার মাছদার £4) ও ১৬১ বাব এ 
তার সাথে সাক্ষাৎ করবে’ । এখানে ইসমে ফায়েলের অর্থ মুযারে মারফের হবে। বাব £০ হতে 
£4 ও ১ ‘সাক্ষাৎ করা’ । 
9 ০5৮ 5০ ৮, মাধী মাজহুল, মূল অক্ষর (5 ৩ ), মাছদার , বাব ৬৬] অর্থ- 
কোন কিছু দান করা হল, দেয়া হল । যেমন ৬% রর অর্থ- কোন কিছু দিল, দান করল । 
০৬- বহুবচন ২ অৰ্থ- বই, পুস্তক, চিঠি, আমলনামা । 
1 বহুবচন 9 0) cll &ল ত তাছগীর 4; বহুবচন "44 4% বহুবচন 
:,.ে বহুবচন ১ অৰ্থ- ডান হাত, তান পাৰ্ম, ডান দিক। 
০৬০- ০3৬ 44 ১০, মুযারে মাজহুল, মাছদার (> ও 4০৬ বাব *_ 5 ‘হিসাব 
নেয়া হবে’ । | 

$- ইসমে ছিফাত, বহুবচন ১ অৰ্থ- সহজ, হালকা, সামান্য, সাধারণ । ৫৮-2 বহুবচন 
I REE 
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18-3৬ 5০ ১, মুযারে, মাছদার (১% বাব J] অর্থ- ফিরে যাবে, উল্টা পায়ে 
ফিরে যাবে। Hl Hl 

"[১- ইসম, বহুবচন ৩/১ JL JT 2১১ 5০১, অর্থ- পরিবার-পরিজন, স্ত্রী, আত্মীয়- 
স্বজন যেমন < ‘গৃহবাসীগণ’ ৷ 

7 54৮ ১৮, ইসম মাফ‘উল, মাছদার 15,4 বাব 5 ‘আনন্দিত’ । যেমন ১% অর্থ- 
তাকে আনন্দিত করল, খুশী করল, মুগ্ধ করল, সন্তুষ্ট করল । «_; 2 অর্থ- আনন্দিত হল, মুগ্ধ 
হল। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(5) Cd ১!- (3) যরফিয়া, ভবিষ্যৎকাল প্রকাশক ইসম, শর্তের অর্থে । এ পূৰ্বে 
উহ্য (-45]) ফে'লের ফায়েল। পরবর্তী - 4% ফে'লটি এ উহ্য ফে‘লের "2 অর্থাৎ ব্যাখ্যা 
প্রদানকারী । 

(২) ৬১৪১০ 0 ২556-9) হরফে আতিফা, ১.5 ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (৫) 
বর্গ ফেলের সাথে মুতা‘আল্লিক, (9) হরফে আতফ, ৬% মাধী মাজহুল, যমীর নায়েবে 
ফায়েল । 

(৩ ও ৪) ২5 ৫৯ ৮ ৬% ৩% 1০0 1319 (৫) হরফে আতিফা, এ বাক্যটি পূর্বের 
উপর আতফ হয়েছে এবং তারকীব অনুরূপ হবে। 

(৫) ৬-3 491 ৬/56 ২নং আয়াতের তারকীব দ্রষ্টব্য 

EG) Sls LW HS dE Yl Su & - (&) হরফে নিদা, su মুনাদা । 
আর ৬3 যখন | যুক্ত হয় তখন হরফে নিদা এরপর 54 অবস্থায় ৫ এবং ৩০% অবস্থায় 
{বৃদ্ধি করা হয় । যেমন Sy ও LE (৩) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেল, 
(5) ৩৷-এর ইসম। £3 খবর, (এ, 5) £2$-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। ৬: তার 
মাফউলে মুতলাক ৷ (2) হরফে আতফ, ($4) £2-এর উপর আতফ, (১) $৮-এর 
মুযাফ ইলাইহে। 

(৭) ae NE ELS ৬6 (৩) ইস্তেনাফিয়া, (৮) হরফে শর্ত ও বিবরণমূলক অব্যয় । 
(2) ইসমে মাওচছুল, মুবতাদা, (9 মাষী মাজহুল, যমীর নায়েবে ফায়েল। ধর্জয দ্বিতীয় 


মাফউলে বিহী। ( (4৯4) &%| ফে'লের সাথে খ মুতা'আল্লিক, - a ১ জুমলাটি ) ) ইসমে 
মাওছুলের ছিলা। ছিলা ও মাওলা মিলে শর্ত । 

(৮) 1৮4 > ন ০১-৫ (2) ঘ-এর জওয়াব, 5 হরফে ইস্তেকবাল, 
ভবিষ্যৎকালজ্ঞাপক অব্যয় । ০-৮ মুযারে মাজহুল, যমীর নায়েবে ফায়েল, uu মাফ‘উলে 
মুতলাক । (=) ৮>-এর ছিফাত ৷ জুমলাটি শর্তের জওয়াব । 

(5) se Ll e! - (9) হরফে আতফ, শে ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল, 
al টা) - এর সাথে মুতা‘আল্লিক । (55-০) (৮ হতে হাল । 


এমৰ্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা‘আলা অত্র সুরার ১নং আয়াতে বলেন, ‘যখন আসমান বিদীর্ণ হবে’ অন্যত্র আল্লাহ্‌ 
বলেন, ৯% ১) ‘যখন আকাশ ফেটে চৌচির হবে’ (ইনফিতার ১)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ;% ০) 0%, ॥৮৪৮ ৬ 44 £5, ‘আর যেদিন আকাশ সমুহ দীর্ণ-বিদীর্ণ 
হয়ে এক মেঘমালায় পরিণত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে এবং ফেরেশতাদেরকে ক্রমাগতভাবে 
অবতীর্ণ করা হবে’ (ফুরকান ২৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৯ I5y Ge Ll ৩ 
Er iy Bp ES nF Ng CE ৮ 1, ‘সেদিন উধ্ব আকাশ দীর্ণ- 
বিদীৰ্ণ হবে এবং তার বীধন শিথিল হয়ে যাবে। ফেরেশতাগণ তার আশেপাশে থাকবেন এবং 
আটজন ফেরেশতা সেদিন তোমাদের প্রতিপালকের আরশ বহন করতে থাকবে’ (হাক্কা ১৬-১৭) । 

আল্লাহ অত্র সূরার দু’নম্বর আয়াতে বলেন, ‘এবং আকাশ তার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন 
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করবে, আর তার জন্য নিজের প্রতিপালকের নির্দেশ মানাই যথার্থ’ । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
lb Sb sf Eb Gl oly J ES 33 LL IL SI ‘অতঃপর 
তিনি আকাশ সমূহের দিকে লক্ষ্য দিলেন, তখন তা শুধু ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছিল । তিনি আসমান ও 
যমীনকে বললেন, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক অস্তিত্ব ধারণ কর। তারা উভয়েই বলল, 
আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম অনুগতদের মতই’ (হামীম সিজদা বা ফুছছিলাত ১১)। অত্র আয়াতদ্বয়ে 
বলা হয়েছে, আকাশকে যা বলেন, আকাশ তা মান্য করে। আর এটাই তার জন্য যথার্থ । অত্র 
সুরার ৩নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘যখন যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে’ । আল্লাহ্‌ অন্যত্র 
বলেন, Ey) be ক 57) ০&৬ ১,45 ‘আল্লাহ যমীনকে সম্প্রসারিত করেন। 
এমন সমতল ধূসর ময়দানে পরিণত করবেন যে, তুমি তাতে কোন উচ্চ-নীচ এবং বক্রুতা 
দেখতে পাবে না’ (ত্বহা ১০৬-১০৭)। উভয় আয়াতে যমীনের সম্প্রসারিত এবং সমতল হওয়ার 
কথা বলেছেন। অত্র সূরার ৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘যমীন তার গর্ভে যা কিছু আছে তা বের 


IE TE CE CE SET ul ‘tl LE মীন: নিজের 


/ 


মধ্যকার সমস্ত বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে’ (যিলযাল ২)। উভয় আয়াতে বলা হয়েছে, যমীনের 
ভিতরে যা কিছু আছে সেদিন যমীন সবকিছু বের করে দিবে। 


ইবনু যায়েদ গঞ্জ বলেন, সহজ হিসাব হচ্ছে আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করে দিবেন আর তার 
নেকী গ্রহণ করবেন। আল্লাহ বলেন, ০০ ০ ১৯ "49 02249 জ্ঞানী মানুষ 
তারাই যারা তাদের প্রতিপালককে এবং আল্লাহ্‌র কঠিন হিসাবের ভয় করে’ (রা"দ ২১)। আল্লাহ 


04 02 ° নস 


অন্যত্র বলেন, ৬১১৪ 1% sl SLA ES s el SALES 
‘সফল তারাই যাদের ভালটা গ্রহণ করা হয় এবং মন্দটা ছেড়ে দেয়া হয়, তারাই জান্নাতী সেই 
সত্য ওয়াদা অনুসারে, যা তাদের সাথে করা হয়েছে’ (আহকৃাফ ১৬) । 


NEL 


i sl on AIO BEG Er ia 1 


Eb Gs Sd CR CB [5 SES 


Bz z 
RB ht foao # 


Gb ce Be bo U5 Sit 


আবু সালামা কন্দ বলেন, আবু হুরায়রা ক্ল অত্র সূরাটি ছালাতের মধ্যে পড়েন। অতঃপর 
তিনি সিজদা করেন। তিনি ছালাত শেষ করে তাদের বলেন, রাসূলুল্লাহ সুন অত্র সূরায় সিজদা 
দিয়েছিলেন (মুসলিম হা/৫৭৮; নাসাঈ হা/৯৬১)। 


EAS oe MR Ee. se 


Le 


7 A320 ENE 


আৱু রাফে' «জগ বলেন, আমি আবু হুরায়রা কুহ+-এর সাথে এশার ছালাত তিনি 
ছালাতে অত্র সূরা তেলাওয়াত করেন এবং সিজদার আয়াতে সিজদা করেন। আমি তাকে এ 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আবুল কাসেমের পিছনে ছালাত আদায় করেছি এবং 
তীর সিজদার সাথে সিজদা করেছি। আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন পর্যন্ত এ স্থলে সিজদা 
করতে থাকব (বুখারী হ৷/১০৭৮; মুসলিম হ৷/৫৭৮; আরুদাউদ হ/১৪০৮)। 


z 
- t” Loc of 


sl EL ml Ef Te Be 3 S % Jy) Li Ju RI EE 
3 
আবু হুরায়রা ক বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ শু -এর সাথে অত্র সূরায় এবং সুরা আলাক্‌ এ 


সূরাদ্বয়ে সিজদা করেছি (মুসলিম হা/৫৭৮; আবুদাউদ হ/১৪০৭; তিরমিযী হা/৫৭৩; ইবনু মাজাহ 
হ/১০৫৮; ইবনু হিব্বান হা/২৭৬৭)। 
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ৰ & SNE dine A BTL R 9 bn te SOT EE ae TCG CS Ae OLS GG LE 0 EE CEE SEE 
JY > 201 2 C20 dl oe DLL Py ON 13L JG FE OL UU rl 2 se 


ors of PD ale hor SPY Lr dl Jb 2S Lo YL or AS ON 


#2 y Bo LAL OH Aco iH cn Lr 7 Go z RSE LoL A No LAS 
9 Ge Bl JE ALN EM TER OLDE IG ST LU dG 5) 


ELLA AEN A U5 tl Ub 3 Be Be Lo5 UI lf GI 
আলী ইবনু হুসাইন ঞ্্ বলেন, নবী কারীম স্রদ্ বলেছেন, ‘ক্বয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা 
যমীনকে চামড়ার মত টেনে প্রসারিত করবেন। তাতে সব মানুষ শুধু দু*টি পা রাখার মত জায়গা 
পাবে। সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে। জিবরাইল প্রাইং? আল্লাহ্র ডান দিকে থাকবেন । আল্লাহ্র 
কসম, জিবরাইল প্রাইল্চ এর পূর্বে আল্লাহকে কখনো দেখেননি। আমি তখন বলব, হে 
প্রতিপালক! ইনি জিবরাইল আমাকে খবর দিয়েছেন যে, আপনি তাকে আমার কাছে 
পাঠিয়েছেন। এটা কি সত্য? তখন আল্লাহ বলবেন, হ্যা সত্য বলেছেন। অতঃপর আমি 
শাফা‘আতের অনুমতি পাব এবং বলব, হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দারা পৃথিবীর প্রান্তে 
প্রান্তে আপনার ইবাদত করেছে। এঁ সময় তিনি মাকামে মাহমুদে থাকবেন’ (ত্বাবারী হ/৩৬৭২৫; 
ইবনু কাছীর হ/৭২০৯)। 

UELl CG Uh dh LL of Cod BE dl Ie) UB LG YF Bow) LIE Lf 
Od at HES Gf ALL LB GB IH CA Bolo dr Ae DI 

ER CU 5 LAY Ope LEA BE IU dd Ue LY 
আয়েশা খ্মদ্ন* বলেন, আমি নবী কারীম স্র্ছ -কে বলতে শুনেছি যে, ‘ক্বিয়ামতের দিন যে 
ব্যক্তিরই হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, আমাকে 
আপনার জন্য কুরবান করুন। আল্লাহ কি বলেননি যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে 
তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সর বললেন, এ আয়াতে 
আমলনামা কীভাবে দেয়া হবে সে ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুবা যার খুঁটিনাটি হিসাব নেয়া 
হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে’ (বুখারী হ৷/৪৯৩৯; মুসলিম হা/২৮৭৬; তিরমিযী হ৷/৩৩৩৭; ত্বাবারী ৩৬৭৩৬) । 
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I EE IE EE 
আয়েশা ্ল্*বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সুন -কে তার কোন এক ছালাতে বলতে শুনেছি, 4 
০; U৬, [৮৮ ‘হে আল্লাহ! আমার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করুন’ তিনি ছালাত শেষ 
করলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল স্্ছ ! এ সহজ হিসাব কি? তিনি 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুঘয্ান ২১০ 


ভান করা) । তারপর বলা হবে, যাও আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। কিন্তু হে আয়েশা! 
আল্লাহ যার হিসাব নিবেন সে ধ্বংস হয়ে যাবে’ (স্নসলিম হা/১৭৩)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) জাবির ক্্রল্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ বলেছেন, জিবরাঈল প্রাইহি? বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি 
যত দিন ইচ্ছা জীবন যাপন করুন। অবশেষে একদিন আপনার মৃত্যু অনিবার্য । যা কিছু ইচ্ছা 


হয়, তা ভালবাসুন । একদিন তা থেকে বিচ্ছেদ অবধারিত ৷ যা ইচ্ছা আমল করুন, একদিন সব 
আমলের সাথে সাক্ষাৎ হবে (৬'আরুল ঈমান হা/১০৫৪০)। 


(২) ইবনু আমর ক বলেন, ক্ব্য়ামতের দিন পৃথিবীকে প্রসারিত করা হবে। সমস্ত সৃষ্টি মানব, 
জিন, চতুল্পদ প্রাণী ও হিংস্র প্রাণীকে একত্রিত করা হবে। সেদিন আল্লাহ হিংস্র প্রাণীর ক্বছাছ 
গ্রহণ করবেন। এমনকি কোন শিং ওয়ালা ছাগল যদি শিংবিহীন ছাগলকে গুতা মেরে থাকে, 
তাহলে ক্ৰ্য়ামতের মাঠে শিংবিহীন ছাগলকে শিং দিয়ে গুতা মেরে পরিশোধ করে নেয়ার জন্য 
বলা হবে । চতুষ্পদ প্রাণীর ক্বছিছ শেষ করে আল্লাহ বলবেন, তোমরা মাটি হয়ে যাও ৷ কাফিররা 
এদৃশ্য দেখে বলবে, হায়! আমরা যদি মাটি হয়ে যেতাম (দুররে মানছুর ৮/৪১৮) ৷ প্রকাশ থাকে 
যে, ‘ছাগলের পরস্পর পরিশোধ’ অংশ ছহীহ । 


(৩) ইবনু ওমর ঞ্ফ্+বলেন, নবী কারীম শন বলেছেন, আমি প্রথম ব্যক্তি যাকে মাটি থেকে 
জীবিত করা হবে। আমি আমার কবরে উঠে বসব । মাটি আমাকে নিয়ে কেঁপে উঠবে । আমি 
বলব, তোমার কি হয়েছে? মাটি বলবে, আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ করেছেন। আমার 
মধ্যে যা কিছু আছে সব বাইরে নিক্ষেপ করব। আমি যেমন ছিলাম তেমন খালি হয়ে যাব। 
আমার মধ্যে কোন কিছু থাকবে না (দুররে মানছুর ৮/৪১৮) । 


অবগতি 


যমীন বা পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করে দেয়ার অর্থ সমুদ্র ও নদী-নালা ভর্তি করে দেওয়া হবে। 
পাহাড়গুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে এবং পৃথিবীর উপরিভাগের সমস্ত 
উচু-নীচু অসমতল স্থান ভেঙ্গে একাকার ও সমতল প্রান্তর তৈরী করে দেয়া হবে। সূরা তুহায় এ 
অবস্থার চিত্র এভাবে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ পৃথিবীকে একটি সমতল প্রান্তর তৈরী করে 
দিবেন। সেখানে কোন বক্রতা বা উঁচু-নিচু স্থান দেখতে পাওয়া যাবে না। হাদীছ গ্রন্থে এভাবে 
এসেছে যে, ক্বয়ামতের দিন পৃথিবীকে একটি দস্তরখানার মত করে ছড়িয়ে বিছিয়ে দেয়া হবে। 
অতঃপর সেখানে মানুষের জন্য কেবলমাত্র পা রাখারই জায়গা হবে। আর শুধুমাত্র পা রাখার 
জায়গা এজন্য হবে যে, প্রথম মানব সৃষ্টির দিন হতে ক্ন্য়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়ায় এসেছে, 
তাদের সকলকেই সেইদিন একসাথে উঠিয়ে বিচারালয়ে উপস্থিত করা হবে। এ বিশাল 
মানবগোষ্ঠীকে এক জায়গায় একত্রিত করার জন্য নদী, সমুদ্র, পাহাড়, জঙ্গল, খাদ ও উচু-নীচু 
সব অঞ্চল সমতল করে একটি বিশাল প্রান্তরে পরিণত করা হবে। 


পাৱা ৩০ তাওঁযাঁহুল কুৱআন ২১১ 


IS BONY) ee ai) (0) 05 PN OS (\ 0) on4b ol09 HS Gl Lp UN 


£ 


Al (8) alt DEH DL AOD IAS LT LE ION CLG AY 
U3 09) sb 5 Eb LEB OA) GB A OV) Gog LF FUG O71 si 
OAS DMN ON SLE TO ELE OD SALT 
BLES VET DAS OO of Ee ALG ONY Og Gr lf dG OT) 

(0) Opn pF lg olla) 
অনুবাদ : (১০) আর যার আমলনামা তার পিছন দিক হতে দেয়া হবে। (১১) সে ধ্বংসকে 
(মরণকে) ডাকবে । (১২) আর জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। (১৩) সে (দুনিয়ায়) তার 
পরিজনের মাঝে আনন্দে ছিল। (১৪) সে মনে করেছিল যে, তাকে কখনই ফিরে যেতে হবেনা । 
(১৫) না ফিরে সে পারবে কিরূপে? তার প্রতিপালক তার কাজ-কর্ম পর্যবেক্ষণ করছিলেন (১৬) 
কাজেই নয়, আমি কসম করছি সন্ধ্যা লালিমার। (১৮) এবং চাদের যখন তা পূর্ণ হয়। (১৯) 
অবশ্যই তোমরা এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় আরোহন করবে। (২০) সুতরাং তাদের কি 
হলো যে, তারা ঈমান আনছে না? (২১) এবং যখন তাদের সামনে কুরআন পড়া হয়, তারা 
সিজদা করছে না। (২২) বরং কাফিররা কুরআন অস্বীকার করে। (২৩) তারা যা কিছু 
আমলনামায় সঞ্চয় করে তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (২৪) সুতরাং তাদেরকে এক কষ্টদায়ক 


শাস্তির সুসংবাদ দিন। (২৫) অবশ্য যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদের জন্য 
রয়েছে অফুরন্ত প্রতিফল । 


শব্দ বিশ্লেষণ 


£199 শব্দটি মূলত মাছদার, যরফ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কখনও ফায়েলের দিকে ইযাফত হয়, 
কখনও মাফ‘উলের দিকে ইযাফত হয়। অর্থ অন্তরালে, পিছনে, পশ্চাতে । 


A বহুবচন *4 5১৫৮ অৰ্থ- পিঠ, পৃষ্ঠদেশ, বহিৰ্ভাগ । 

2:4 ০3৬ ০ ১০, মুযারে, মাছদার »৫১ 9% বাব 7 অর্থ- সে ডাকে, আহ্বান 
করে। যেমন $5৮5 ‘তাকে ডাকল’, $75 অৰ্থ- ডাক, আহ্বান । 

= ইসমে মাছদার, বাব 7 অর্থ- ধ্বংস, ধ্বংসকরণ । যেমন £5 অর্থ- ধ্বংস করল, মারল । 


এ ০৫ 5৮ ১০; মুযারে, মাছদার ৪.৮ ও ৮ বাব £০০ অর্থ- আগুনে প্রবেশ 
করবে, জ্বলে যাবে। 


পারা ৩০ তাও্যীহল কুৱআন ২১২ 


7 শব্দটি ‘১-এর ওযনে ছিফাতের ছীগাহ। বহুবচন "=> 'প্রজ্্বলিত আগুন’। ইসমে 
মাফ‘উলের অর্থে, মাছদার = বাব % অর্থ- উসকে দেয়া আগুন, আগুনের লেলিহান শিখা । 
যেমন 5 2 অর্থ- আগুন উসকে দিল, প্ৰজ্জ্বলিত করল । 


he ool 


£১- 3৬ 5৮ ০, মাযী, মাছদার & বাব 4 অর্থ- ধারণা করল, মনে করল। 
54 ১] ০৬ 54০ ০, মুযারে, মাছদার 15',> বাব 74 অর্থ- সে কখনো প্রত্যাবর্তন 
করবে না, কখনো ফিরবে না। > অর্থ- সংলাপ, আলোচনা । 

(%-4/- ইসমে ছিফাত, বহুবচন ॥৷,-এ! মাছদার 1,4! বাব £5 অর্থ- দেখবে, অবলোকন করবে । 
এটি মুযারে মা‘রফের অর্থে । যেমন & 7 অথবা 4 এ! অর্থ- দেখল, অবলোকন করল । 
3-45৩ ১০ মুযারে, মাছদার 3 বাব 0] ‘আমি কসম করি’ । 

3%4|- অৰ্থ- সন্ধ্যালোক, পশ্চিম আকাশের সান্ধ্যলালিমা, অস্তরাগ ৷ 

549 ০৬ 4 ১; মাষী, মাছদার &১7 বাব (০72 অর্থ- একত্র করল, সমবেত করল । 
/4- বহুবচন 4৯ অৰ্থ- চাদ, চন্দ্ৰ । 

54- 3৬ ৮ ০, মাযী, মাছদার ৬ মূল বর্ণ (37) বাব J চাদ পূর্ণতা লাভ 
করল’ । | le 

AE Gl 5৮ £5 মুযারে বানুন তাকীদ, মাছদার 05,9, বাব ০ অর্থ- অবশ্যই 
তোমরা আরোহন করবে, এক স্তর হতে অন্য স্তরে যাবে। ২.5 বহুবচন ২০, অর্থ- আরোহী, 
আরোহনকারী, যাত্রী । 5 বহুবচন 57: অর্থ- যানবাহন, নৌযান 

‘মর্যাদা’ ৷ ৪:৮ বহুবচন 3:৮ ও 3% অৰ্থ- জাল, ফাদ, দিনের এক অংশ । 


ন 


৩১৮% J- ০5৬ 5 £৪ মুযারে, মাছদার ঘ। বাব ৬8] অর্থ- তারা ঈমান আনে না, 
বিশ্বাস স্থাপন করেনা । 
6- ০5৬ ৮ ৮; মাধী মাজহুল, মাছদার £5 বাব & অর্থ- পড়া হল, পাঠ করা হল । 


০৬ বহুবচন ॥1% “পাঠকারী’। যর্ঘয 5৪1% ‘পড়ালেখা’ । 


ULL ES dese LETT TOT teeta Ee 

UE ৬ 4 ত মুযারে, মছদার। 6% বার 2 তর সিজদা করে 

1//%5- ০3৬ ৮  মাষী, মাছদার 145 ও 117% বাব 74 অর্থ- তারা কুফরী করল, 

অস্বীকার করল। 

044 ০৬ ৮ ০ মুযারে, মাছদার (রর বাব |: অর্থ- তারা অস্বীকার করে, তারা 

মিথ্যারোপ করে। 

“5 4 ০; ইসমে তাফযীল, মাছদার (০ বাব = অধিক অবগত’ । 

= এ 54০ £8১ মুযারে মা'রূফ, মুল অক্ষর (5 (£ 9), মাছদার fe বাব Jel 

অয তায করে, তারা যা পাত্রে রাখে। যেমন 5%) '/| ‘জিনিসটি পাত্রে রাখল’ 
৮ ;-এর বহুবচন ৪! 'পাত্র'। 

0 ৮ 54৮ ০9 আমর হাযের, মাছদার (৮5 বাব ‘তাদেরকে সুসংবাদ দাও’ । 

যেমন 4 _* ১ তাকে কোন সুসংবাদ দিল’ । 

_15£- এর বহুবচন 4% অর্থ- শাস্তি, দণ্ড, সাজা । 

“2 ইসমে ফায়েলের অর্থে '[=-এর ওযনে অর্থ- মর্মন্তদ, কষ্টদায়ক, বেদনাদায়ক ৷ মাছদার 

( বাব ৯০ । (ৰ্ট মাছদার থেকে বাব 5% অর্থ- ব্যথা পেল, ব্যথিত হল । 

1/১৮৫ ০৬ 5৮ ০৫ মাযী, মাছদার ১4% বাব £4 অর্থ- তারা আমল করল, কাজ করল । 

4% বহুবচন ]4৬% অৰ্থ- কারখানা, কর্মশালা । 

bl ৩5% ৬৭ ইসমে ফায়েল, বাব £%$ মাছদার &>১৬ একবচন 54০ বহুবচন 

৮ অর্থ- নেক আমল, সৎ কাজ, ভাল কাজ, পুণ্য । বাব J হতে অর্থ- সংশোধন করা । 

’>- একবচন, বহুবচন '';> অর্থ- প্রতিদান, মজুরি, বিনিময় । > এর বহুবচন 1, অর্থ- 

মজদুর, বেতনভুক্ত ৷ 

J 5৮ ০, ইসমে মাফ‘উল, মাছদার & বাব 4 কর্তনকৃত’ ৷ ১১১০ 7% অর্থ- 

ই নিরবচ্ছিন্ন । 

বাক্য বিশ্লেষণ 


(১০) o/b +159 lS a */ 1- জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 
£19? ইসমটি মানছুব বেনাযইল খাফেয, (৯ ৷ £ , 4 ৮৮০) অর্থাৎ হরফে জার তুলে 
নেওয়ার কারণে নাছাব প্রাপ্ত হয়েছে। আসলে ছিল eb 59 | 

(55) UE = (0) &|-এর জওয়াব । 5,23 বাক্যটি ৩ মুবতাদার খবর । 
(5%) 24-এর মাফ'উলে বিহী । 

(১২) = ৪49- 0) হরফে আতিফা, ৪4 ফে'ল মুযারে, যমীর ফায়েল, = মাফ'উলে 
বিহী। 

(১৩) 157-4 4১9 ১ 4]- জুমলাটি তা‘লীলিয়া বা কারণ প্রকাশক । (৩) হরফে মুশাব্বাহ 
বিল ফেল, (3) ৩]-এর ইসম, ৩ ফে'ল নাকিছ, যমীর ৩৩-এর ইসম, 4১:9 উদ্য Cu) 
শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে ১-এর যমীর হতে হাল । (7/44) ৩.5 -এর খবর । 
৩ জুমলাটি ৩]-এর খবর । 

(১৪) 5324: 5 £5 4- 6) ৩|-এর ইসম, 5 ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, ৩ মূলে ছিল 
ভারী হতে হালকা করা হয়েছে। উহ্য যমীর (5) ৩]-এর ইসম, 724] জুমলাটি ৩-এর খবর । 
ইসম আর খবর মিলে £, ফে'লের মাফ‘উলে বিহী ৷ জুমলা ফে'লিয়াটি )-এর খবর । 

00) Lei NY, J - (5%) হরফে ইজাব তথা ইতিবাচক উত্তর প্রকাশক অব্যয় । 
5) ৩]-এর ইসম, ৩ ফেলে নাকিছ, যমীর ইসম। (4) !=-০-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, 
(7-4) ৩-এর খবর । এ জুমলাটি ৩]-এর খবর । 

(১৬) চি —0- (৩) ফাছীহা অর্থাৎ পূর্বে একটি উহ্য জুমলার ব্যাখ্যা করার জন্য 
আসে । জুমলাটি হচ্ছে এ ৯ +3913] যখন বিষয়টি জানলে তখন শোন। (১) যায়েদা বা 
অতিরিক্ত । a ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল, GL) sl ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক । 
(১৭) $০7 ৮5 £০ (0) 5%%/-এর উপর আতফ, (3) হরফে আতফ, (_£) ইসমে 
মাওছুল, 59 ফেলে মাষী, যমীর ফায়েল, 5 49-এর ($) যমীর মাফ‘উলে বিহী । শব্দটি মূলে 
ছিল 4,7 জুমলাটি (৮) ইসমে মাওছুলের ছিলা । 


UT ON eat sian tide ETT TA Too hath is unrated ST 
(১৮) 5413 ০59- (9) হরফে আতফ, , | পূর্বের উপর আতফ । || যরফিয়া, 5. 
ফে'ল, যমীর ফায়েল। | | 

(১৯) sb "5 ৬ */504- (0) কসমের জওয়াব, $5 ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, & 
মাফউলে বিহী। +  *% উহ্য ৷) শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে 6 -এর 
ছিফাত । { 

(২০) ৩১৮% ১ 4 ৬৫- (9) ফাছীহা, (৮) ইসমে ইস্তেফহাম, মুবতাদা ৷) উহ্য ১৬ 
শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবর ৷ ৩১4% ১ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, ১ 
5% জুমলাটি {4 যয্ীর হতে হাল। 

(২১) ১১১১১ ১ ৩155 ৫9 6% 13- জুমলাটি হালিয়া, ৷$) যরফিয়া, ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক 
ইসম, শর্তের অর্থে। Gy মাযী মাজহুল, (EAE) 6 $-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, ওাএ৷ নায়েবে 
ফায়েল। এ জুমলাটি শর্ত এবং ৩১৯১; ) শর্তের জওয়াব 

(২২) ১3 145 0/4 {= ({&) হরফে ইযরাব, পূর্বের বক্তব্য থেকে পরবর্তী বক্তব্য ভিন্ন 
প্রকাশক অব্যয় । 4/4 মুবতাদা, ৷ জুমলাটি (;--এর ছিলা । ১/১ জুমলাটি ০; | 
মুবতাদার খবর। | [ 
(২৩) ৩:2; ০ 4% 4॥7- (0) হরফে আতফ, ৷ মুবতাদা, 4% খবর । (4) এর 
সাথে মুতা‘আল্লিক, ৩,১ মুযারে, যমীর ফায়েল, উহ্য (3) যমীর £_',£'/-এর মাফ'উলে বিহী, 
৩,৮"; জুমলাটি (৬) ইসমে মাওছুলের ছিলা । 

(২৪) uf oli *১/:4- (0) হরফে আতফ, ১ ফেলে আমর, যমীর ফায়েল, (৯) 
যমীর মাফ'উল, (>) হরফে জার, (EE) *-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, ) ০১ _-এর 
ছিফাত । 

(২৫) ৩ 2 A Ea 12 1,2 (44 ১ (১) হরফে ইস্তেছনা, এটি 
মুনকাতি । অতএব y অব্যয়টি এখানে ১%!-এর অর্থে । EE মুবতাদা, ৷, %া ফেলে মাধী, 
যমীর ফায়েল, ১% জুমলাটি (এ ইসমে মাওছুলের ছিলা । ৩৬৭৮)৷ ১% জুমলাটি ১% - 
এর উপর আতফ । 4 উহ্য -৬-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম, + মুবতাদা 
মুয়াখখার । (০১% 5) >-এর ছিফাত । এ জুমলাটি Es মুবতাদার খবর । 


এ মৰ্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "১ ০ ১4 48 ০ ০2 (৮ ৩ ১ 1, ‘আর সে যদি 
অবিশ্বাসী পথভ্রষ্ট লোকদের মধ্য হতে হয়, তাহলে তাদের মেহমানী হিসাবে উত্তপ্ত গরম পানি 
রয়েছে এবং তাকে জাহার্নামে প্রবেশ করানো হবে’ (ওয়াকি‘'আ ৯২-৯৩) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
=> “= 55 ‘আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো’ (নিসা ১১৫) আল্লাহ অত্র সূরার ১৬নং 
আয়াতে লালিমার কসম করেন, যে লালিমা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে দেখা যায়। আল্লাহ 
অন্যত্ৰ বলেন, ০৩১১০ $১ ৮; Oya Cs 3 3 ‘অতএব নয়, আমি কসম করছি সেই 
জিনিসগুলির যা তোমরা দেখতে পাও এবং সেই সব জিনিসেরও যা তোমরা দেখতে পাও না’ 
(হাককাহ ৩৮-৩৯) । আল্লাহ অত্ৰ সূরার শেষ আয়াতে বলেন, ‘মুমিনদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন 
পুরস্কার’ ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, Sl Tt sls ‘তারা এমন প্রতিদান লাভ করবে, যার 
ধারাবাহিকতা কখনই ছিন্ন হবে না’ (হ্দ ১০৮) ৷ আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ES ps 0 AE 
‘তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে, যার ধারাবাহিকতা কখনই ছিন্ন হবে না’ (ত্বীনঙ)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
ELE AL AES 6 HB BIL LF 25 03 di AG 
আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ঞ্্তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স্ন বলেন, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম দিকের 


সূর্যাস্তের পরের লালিমা বাকী থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের সয়ম বহাল থাকবে’ (বুখারী 
হ/৪৯৪৯)। 


IE IN YE J5 LSS UU sb LF Ub TE AF Cl UU 
ইবনু আব্বাস ঞ্ঞ্ বলেন, তোমাদের নবী বলেন, "5% হচ্ছে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার 
দিকে অগ্রসর হয়ে চলে যাবে (বৃখারী হ/৭০৬৮; তিরমিযী হ/২২০৭; ইবনু কাছীর হ/৭২১৫)। 

LEE GO AE SSG 


আনাস ক্ল বলেন, অত্র আয়াতের অর্থ হল যে বছর আসে তা পূর্বে চলে যাওয়া বছরের চেয়ে 
খারাপ আসে (ত্বাবারী হ/৩৬৭৯০)। 


শা‘বী ক্গ্+ বলেন যে, “5% -এর অর্থ হল, হে নবী! আপনি এক আকাশের পর অন্য আকাশে 
আরোহন করবেন এর দ্বারা মি‘রাজকে বুঝানো হয়েছে (ইবনু কাছীর) । 


LL 1 EEE 2) STN EE EEE HEE 
CAE ° 20 Est AE ES GRE OL PL HT We POR 2 PEE Hoa রা oc oo fo 
139 is Td ELS 2 om A UU BE Sl Jn) JE JG LE Mo) an fl i 

LS JE SIAN Sy BTS EB SASL CD PENAL YY SE tO 
আবু সাঈদ খুদরী ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘অবশ্যই অবশ্যই তোমরা তোমাদের 
পূর্ববর্তীদের নীতি বা পদ্থার উপর চলবে এক বিঘত যেমন অপর বিঘতের সমান, এক বাহু 
যেমন অপর বাহুর সমান । তারা যদি গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তোমরাও প্রবেশ 
করবে ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল স্ব ! পূর্ববর্তীদের দ্বারা কি ইহুদী ও নাছারাদের 
হা/৫৩৬১) । 


অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সৎ বলেন, 
LSE ONS LA ETA EPA Te Pde VES 3 CE Gl SD YE 


‘অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের নীতি বা পদ্থার উপর চলবে ডান পায়ের জুতা যেমন 
বাম পায়ের সমান । এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও তাই 
করবে’ (ইবনু কাছীর হা/৭২১৮)। অত্র হাদীছনদ্বয় দ্বারা “5, £-এর অর্থ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 
মানুষ পাপ করতে করতে এমন নীচে যাবে যেমন ইহুদী-নাছারারা গেছে। মাকহুল কঞ্* বলেন 
যে, এর ভাবার্থ হল প্রতি বিশ বছর পরপর কোন না কোন এমন কাজ আবিষ্কার করবে যা পূর্বে 
ছিল না । হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হল, কোমলতার পর কঠোরতা, কঠোরতার পর 
কোমলতা, আমীরীর পর ফকীরী ও ফকীরীর পর আমীরী এবং সুস্থতার পর অসুস্থতা ও 
অসুস্থতার পর সুস্থতা । 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ খ্্ রাসূলুল্লাহ সর -কে বলতে শুনেছেন, ‘আদম সন্তান গাফলতী বা 
উদাসীনতার মধ্যে রয়েছে। তারা যে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে তার পরোয়া তারা মোটেই করে 
না। আল্লাহ যখন কাউকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন একজন ফেরেশতাকে বলেন, তার 
রুযী, জন্য-মৃত্যু ও পাপ-পুণ্য লিখে নাও। আদেশপ্রাপ্ত কাজ সম্পন্ন করে সেই ফেরেশতা চলে 
যান এবং অন্য ফেরেশতাকে আল্লাহ তার কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি এসে এঁ মানব শিশুর 
রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এঁ শিশু বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারী হলে এ ফেরেশতাকে উঠিয়ে নেয়া হয় 
এবং তার পাপ-পুণ্য লিখার জন্যে আল্লাহ তার উপর দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। তারপর 
মরণের সময় ঘনিয়ে আসলে এরা দু'জন চলে যান এবং মালাকুল মাউত তার নিকট আগমন 
করেন এবং তার রূহ কবয করে নিয়ে চলে যান। তারপর এ রূহ তার কবরের মধ্যে তার দেহে 
ফিরিয়ে দেয়া হয়। তখন মালাকুল মাউত চলে যান এবং তাকে জিজ্ঞেস করার জন্যে কবরে 
দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং নিজেদের কাজ শেষ করে তারাও চলে যান । ক্ব্য়ামতের দিন 
পাপ-পুণ্যের ফেরেশতাদ্বয় আসবেন এবং তার কীধ হতে তার আমলনামা খুলে নিবেন। তারপর 


TOO tonsa an LETT TTT nulrcicat eatin 
তারা তার সাথেই থাকবেন একজন চালকরূপে এবং অপরজন সাক্ষীরূপে । তারপর আল্লাহ্‌ 
বলবেন, ১:১, ৭ ১ ৮ ১4] অর্থাৎ এদিনের ব্যাপারে উদাসীন ছিলে। তারপর 
রাসূলুল্লাহ সু এ আয়াতটি + ৮:56:55 পাঠ করলেন। এরপর নবী 
কারীম স্রু্ছ বললেন, হে মানুষ! তোমাদের সামনে বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। যা পালন 
করার শক্তি তোমাদের নেই । সুতরাং তোমরা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা কর (ইবনু কাছীর হা/৭২১৯)। 

অবগতি 

সকাল-সন্ধ্যা ও চন্দ্রের কসম করে আল্লাহ বলেন, মানুষ একটি অবস্থায় অবিচল হয়ে থাকবেনা । 
বরং যৌবন হতে বার্ধক্য, বার্ধক্য হতে মৃত্যু, মৃত্যু হতে বারযাখ (বারযাখ হচ্ছে মৃত্যু ও 
ক্বয়ামতের মধ্যকার জীবন), বারযাখ হতে পুনরুজ্জীবন, পুনরুজ্জীবন হতে হাশরের ময়দান, 
তারপর হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি-পুরস্কার প্রভৃতি অসংখ্য স্তর অতিক্রম করে মানুষকে অবশ্যই 


অগ্রসর হতে হবে। মানুষের স্থিতিশীলতা, পরিবর্তনহীনতা বলে কোন কিছু নেই । মানুষ 
পৰ্যায়ক্ৰমে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল । 


OOOOH 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱআান ২১৯ 


মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ২২; অক্ষর ৪৮৮ 


ds 


দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। 

El ELA J (7) E52) AE) (0) SED eH (0) CA oh LN, 
(V0) Ses Gell Od Le 33 C0) 55 le 3) 23 Sb 0 CE) 
dr li oi OLY sl A) asd Hl dt Bie U Me EU 

(0) hgh et JS 
অনুবাদ : (১) কসম বুরুজ বিশিষ্ট আকাশের (২) এবং সে দিনের, যার ওয়াদা করা হয়েছে। 
(৩) কসম যে দর্শন করে তার এবং সেই জিনিসের যা দর্শন করা হয়। (8) লম্বা গর্তের 
অধিকারীরা অভিশপ্ত হয়েছে। (৫) ইন্ধনযুক্ত আগুনের অধিকারীরা । (৬) যখন তারা গর্তের পাশে 
উপবিষ্ট ছিল (৭) এবং ঈমানদারদের সাথে যা করছিল তা দেখছিল । (৮) পরাক্রমশালী ও 


প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়নের কারণেই তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছে। (৯) তীর 
হাতেই রয়েছে আসমান ও যমীনের রাজত্্‌ । আর আল্লাহ সব কিছুই দেখছেন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

sul বহুবচন /০4| অর্থ- আকাশ, আসমান, নভোমণ্ডল ৷ 

- বহুবচন “19১ অর্থ- ওয়ালা, অধিকারী, বিশিষ্ট । ;১-এর স্ত্রীলিঙ্গ। অর্থাৎ ';১ হচ্ছে 
মুযাককার বা পুরুষ বাচক শব্দ । শব্দটির দ্বি-বচন ৩% বহুবচন ৩১ বা "| আর ৩১ হচ্ছে 
মুয়ারনাছ বা স্ত্রী বাচক শব্দ । | 

£4/- একবচনে £'% বহুবচন £17 4 অৰ্থ- দুৰ্গ, প্ৰাসাদ । 

£1" বহুবচন ৰ অৰ্থ- দিন, দিবস। 

১১25) 5. ১০1; ইসমে মাফ‘উল, মাছদার 5% ও $5.০ বাব ০; ০ অর্থ- প্রতিশ্রুত, 
ওয়াদাকৃত । 

4৯৯-5০ > ইসমে ফায়েল, মাছদার ১54% বাব = অর্থ- উপস্থিত, দর্শক । 
১,৫:4-,54৮ ১৮,১ ইসমে মাফ‘উল, অৰ্থ- যেখানে উপস্থিত হয়, দৃশ্য । 


Hs etl eo EEE et Et EEE SEL খুন 
করা হয়েছে। এখানে অর্থ অভিশপ্ত হয়েছে। 
০৮৮৭ একবচনে > বহুবচন ৯০ ৭০ ০৮৬০ ৩১০৮ অ এজ 
৮০| আর ৮-০ এর বহুবচনের বহুবচন EE অর্থ- ওয়ালা, অধিকারী, সাথী । 
১'৬-০৷- বহুবচন ৯৮ ‘লম্বা গর্ত’ । যেমন [০0 5 ‘জমিতে লম্বা রেখা টানল’ । 
JU বহুবচন ১7৯ a 45 অর্থ- আগুন, অগ্নি । 
i, ইন্ধন। যেমন 5 ও! অথবা 5 37 ‘আগুন জ্বালালো’ ৷ 
0 - 4০৷-এর বহুবচন $$ অর্থ- উপবিষ্ট, বসা, উপবেশনকারী । মাছদার 3 বাব 2 
‘বসা’ । যেমন 43অর্থ. বদল, উপ েশন করল, আসন হণ করল | $4 ‘তাকে বসালো’ ৷ 
*4-এর বহুবচন ie অর্থ- আসন, সিট, গদি । 
০১৮% ০৬ 4৮ তল মুযারে, মাছদার ১১ ও ১৬ বাব তারা করে’ । 
oe l- 4 £৫ ইসমে ফায়েল । মাছদার U5 ৰাব 4৬] ‘বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ' 
$4১ ৯ বহুবচন 4%, মাছদার 554% বাব £০ 'অরত্যক্ষদ্শী'। 
1 ৮- ০3৮ 5১০ তল মাধী, মাছদার U বাব 7 তারা শান্তি দেয়নি’ । 4% বহুবচন 
“5 অৰ্থ- শাস্তি, সাজা । 
£,4/- ইসমে মুবালাগা, ইসমে ফায়েলের অর্থে, মাছদার |; বাব 7,০ অর্থ- পরাক্রমশালী, 
ULL | 

-৯|- ছিফাতে মুশাব্বাহ, ইসমে মাফ‘উলের অর্থে, মাছদার ৷ বাব £০ অর্থ- প্রশংসিত 

প্রশ্রয় 


“- বহুবচন 3১০ 7, অৰ্থ- কৰ্তৃত্, রাজত্ব । 
l- বহুবচন ৩৮ li অর্থ- পৃথিবী, মাটি । 
£'/£- বহুবচন ॥(- অৰ্থ- বস্তু, বিষয়, জিনিস । 


| 


“4- ইসমে মুবালাগা ১এ-এর অর্থে, মাছদার $54 বাব £০ বহুবচন ॥4 ৯ ১৫৯ 
- প্রত্যক্ষদর্শী, দৃষ্টা, সাক্ষী । 


ET ong EET TTT ttt ai ena 
বাক্য বিশ্লেষণ 


(১) cl lh sl (9) কসমের অর্থ ও জের প্রদানকারী অব্যয় । ॥4 | মাজরূর । জার 
ও মাজরূর মিলে উহ্য a ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক। (৩/3) £J|-এর ছিফাত, (a) 
৩|১-এর মুযাফ ইলাইহে । | | 

(২) ১১} ৮১49- মাওছুফ ও ছিফাত মিলে 5 |-এর উপর আতফ । 

(৩) ১১৫১০১ ০ (৷)-এর উপর আতফ । 

(8) ১৩0৷ ০ ]3- মাযী মাজহুল, ০৬-০ নায়েবে ফায়েল, (১১১১-0) ৬০এর 
মুযাফ ইলাইহে ৷ | | 

(৫) > 5 ~ 10- CU > থেকে বদলে ইস্তে‘মাল। (৩১) -এর ছিফাত । 
(3%) ৩৷১-এর মুযাফ ইলাইহে। এ জুমলাটি কসমের জওয়াব । oo 

(৬) ১5 ৫: 4 ১- (53) যরফ, পূর্বের |  ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক, (2) মুবতাদা 
৬:5 পরবর্তী $,-এর সাথে মুতা'আল্লিক, (১) 1 মুবতাদার খবর ৷ এ জুমলাটি ($])-এর 
মুযাফ ইলাইহে । 

(৭) ১৮৫৯ ০০১১ ৩১০% ৮ 147-0) হরফে আতেফা, (5) মুবতাদা, (5%) হরফে 
জার, (৬) মাওছুলা মাজরূর। ৩ ৮% ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, উহ্য (3) যমীর মাফ*‘উলে 
বিহী । শব্দটি মূলে ছিল ৷ (৮১) ৩১% -এর সাথে মুতা‘আল্লিক এবং (_-%)-এর 
ছিলা, তারপর মাজরূর হয়ে ১',$%-এর সাথে মুতা'আল্লিক এবং (১,১৫৯) ॥৯-এর খবর । 

(0) asl A du LY UL 4447-0) হরফে আতেফা, (৬) নাফিয়া, 
ফেলে মাধী, যমীর ফায়েল, (44) ফো'লের মুতা‘আল্লিক, (১) "2% ৪ আদাতে 
হাছর অর্থাৎ সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয় । 2. ১ জুমলাটি মাছদারের হুকুমে হয়ে | %-এর 
মাফ'উলে লাহু ৷ (4১৯5৷ } 4) এ৷-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ছিফাত ৷ 

&®) hi SE 250 Lc UL Yd Cd) এ৷-এর তৃতীয় 
ছিফাত। (4) খবরে মুকাদ্দাম, /_% মুবতাদা মুওয়াখখার ৷ (০5৬০) 4১ -এর মুযাফ 
ইলাইহে, (৮১0) ৩/১৮ ৷-এর উপর আতফ । এ জুমলাটি 5 ]-এর ছিলা । (১) হরফে 
আতিফা, (|) মুবতাদা, cs 5 এ:৫১-এর মুতা‘আল্লিক, 4৫% খবর । 


lO EC UE dl 2 Sole EIU OTE EE 
এমর্মে আয়াত সমূহ 


আল্লাহ্‌ অত্র সূরার প্রথমে বলেন, CY ws :| ‘কসম সুদৃঢ় দুৰ্গবিশিষ্ট আকাশের’ । 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, EE "১59 ৮ ‘তোমরা 
যেখানেই থাক, মরণ তোমাদেরকে ধরবেই । তোমরা যত মজবুত দুর্গের মধ্যেই থাক না কেন? 
(নিসা ৭৮) । অত্র আয়াতদ্বয়ে সুদৃঢ় মজবুত দুৰ্গ বা প্রাসাদকে বুরুজ বলা হয়েছে। বুরুজ অবশ্যই 
আকাশের কোন কঠিন স্থান । এ কারণেই আল্লাহ তার কসম করেছেন । এমন সুদৃঢ় স্থানে আশ্রয় 


নিলেও মানুষের মরণ ঘটবে ৷ আল্লাহ এখানে বলেন, ১১% ৯৯১ "দর্শক ও দৃশ্যের কসম’ । 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, $4 % £045 [4 4 {1-24 2 45 ‘সেদিন এমন একদিন, 
যেদিন সব মানুষই উপস্থিত হবে, সেদিনটি উপস্থিতির দিন’ (হৃদ ১০৩)। অত্র আয়াতদ্বয়ে 
ক্বয়ামতের দিনকে মানুষের উপস্থিতির দিন বলা হয়েছে। আল্লাহ এখানে বলেন, 9 ৪ ১ 
৭৫%: 9% ‘আর আল্লাহ সবকিছু দেখছেন ৷ অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ১৫% ৯; 7 ‘আর 
সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট’ i 0 SRST LEE CE 
৫% ০02 9% 24 ০-) 4:৫59 ‘আৱ তখন কি অবস্থা দীড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব 
প্রতিটি উন্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকব তাদের উপর অবস্থা 
বর্ণনাকারী রূপে’ (নিসা ৪১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ২9 hal sf Ul ye 
।440 ‘হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতৰ্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি’ (আহযাব 
৪৫)। আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ৫ ৯ 6 040 55% ‘আর রাসূল তোমাদের সকলের 
অবস্থা বর্ণনাকারী হবেন’ (বাক্বারাহ ১৪৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ES Ui eile CST, 
"4 ‘আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম (মায়েদা ১১৭) । আল্লাহ 
অন্যত্ৰ বলেন, ৩১ ১৫ ৮, 4৮6 ৭ 4 ৫6 ১454 8% ‘যেদিন সাক্ষী 
দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত’ (নূর ২৪) । আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, 9 ১, 159 0 51 9% 297, ‘আর এভাবেই আমি 
তোমাদেরকে একটি মধ্যমপদ্থী সম্প্রদায় করেছি, যেন তোমরা দুনিয়ার সমস্ত লোকদের জন্য 
সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন তোমাদের উপর সাক্ষী হন’ (বাকারাহ ১৪৩) । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
EY SHEE rl LY ICE JE Seeds LEY LU AG dG A ITE ah oe 
= 


(১) অত্র আয়াতের তাফসীরে আবু হুরায়রা খ্্ল্+ বলেন, ৯% হচ্ছে জুম‘আর দিন। আর 
১১৫4 হচ্ছে ক্ব্য়ামতের দিন (আহমাদ, ত্বাবারী হা/৩৬৮৩৮; ইবনু কাছীর হা/৭২২৩) । 


(২) শু‘আয়েব হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সর বলেছেন, পূর্বকালে এক বাদশাহ ছিল। তার 
দরবারে ছিল এক যাদুকর সে বৃদ্ধ হয়ে গেলে বাদশাহকে বলে, আমি তো এখন বৃদ্ধ হয়ে 
পড়েছি এবং আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং আমাকে এমন এক ছেলে দিন যাকে 
আমি ভালভাবে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি । 


তারপর সে একটি মেধাবী বালককে যাদুবিদ্যা শেখাতে শুরু করে। বালকটি তার শিক্ষাগুরুর 
বাড়ী যাওয়ার পথে এক সাধকের আস্তানার পাশ দিয়ে যেত সুফীসাধকও এ আস্তানায় বসে 
কখনো ইবাদত করতেন, আবার কখনো জনগণের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নছীহঁত করতেন । বালকটিও 
পথের পাশে দাড়িয়ে ইবাদতের পদ্ধতি দেখতো, কখনো ওয়ায-নছীহত শুনতো। এ কারণে 
যাদুকরের কাছেও সে মার খেতো এবং বাড়ীতে বাপ-মায়ের কাছেও মার খেতো। কারণ 
যাদুকরের কাছে যেমন দেরীতে পৌছতো, তেমনি বাড়ীতেও দেরী করে ফিরতো। একদিন সে 
সাধকের কাছে তার এ দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করলো । সাধক তাকে বলে দিলেন, যাদুকর দেরীর 
কারণ জিজ্ঞেস করলে বলবে যে, মা দেরী করে বাড়ী থেকে আসতে দিয়েছেন, কাজ ছিল। 
আবার মায়ের কাছে গিয়ে বলবে যে, গুরুজী দেরী করে ছুটি দিয়েছেন। 


এমনিভাবে এ বালক একদিকে যাদু বিদ্যা এবং অন্যদিকে ধর্মীয় বিদ্যা শিক্ষা করতে লাগলো । 
একদিন সে দেখলো যে, তার চলার পথে এক বিরাট বিস্ময়কর কিম্তূতকিমাকার জানোয়ার পড়ে 
আছে। পথে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এপাশ থেকে ওপাশে এবং ওপাশ থেকে এপাশে 
যাওয়া-আসা করা যাচ্ছে না। সবাই উদ্বিগ্ন ও বিববৃিতকর অবস্থায় দাড়িয়ে আছে। বালকটি মনে 
মনে চিন্তা করল যে, একটা বেশ সুযোগ পাওয়া গেছে। দেখা যাক, আল্লাহ্র কাছে সাধকের ধর্ম 
অধিক পসন্দনীয়, না যাদুকরের ধর্ম অধিক পসন্দনীয়? এটা চিন্তা করে সে একটা পাথর তুলে 
জানোয়ারটির প্রতি এই বলে নিক্ষেপ করলো, হে আল্লাহ! আপনার কাছে যদি যাদুকরের ধর্মের 
চেয়ে সাধকের ধর্ম অধিক পসন্দনীয় হয়ে থাকে, তবে এ পাথরের আঘাতে জানোয়ারটিকে মেরে 
ফেলুন । এতে করে জনসাধারণ এর অপকার থেকে রক্ষা পাবে। পাথর নিক্ষেপের পরপরই ওর 
আঘাতে জানোয়ারটি মরে গেল । সুতরাং লোক চলাচল স্বাভাবিক হয়ে গেল৷ আল্লাহপ্রেমিক 
সাধক এ খবর শুনে তার এ বালক শিষ্যকে বললেন, হে প্রিয় বৎস! তুমি আমার চেয়ে উত্তম । 
এবার আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাকে নানাভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। সেসব 
পরীক্ষার সম্মুখীন হলে আমার সম্বন্ধে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করবে না। 


অতঃপর বালকটির কাছে নানা প্রয়োজনে লোকজন আসতে শুরু করলো । তার দো‘আর বরকতে 
জন্মান্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে লাগলো । কুষ্ঠ রোগী আরোগ্য লাভ করতে থাকলো এবং এছাড়া 
আরও নানা দুরারোগ্য ব্যাধি ভাল হতে লাগলো । বাদশাহর এক অন্ধমন্ত্রী এ খবর শুনে বহু 
মূল্যবান উপহার-উপঢৌকনসহ বালকটির নিকট হাযির হয়ে বললেন, যদি তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি 
ফিরিয়ে দিতে পার, তবে এসবই তোমাকে আমি দিয়ে দিবো । বালকটি একথা শুনে বললো, 
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দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার শক্তি আমার নেই । একমাত্র আমার প্রতিপালক আল্লাহই তা পারেন। 
আপনি যদি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহলে আমি তীর নিকট দো‘আ করতে পারি। মন্ত্রী 
অঙ্গীকার করলে বালক তীর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করলো । এতে মন্ত্রী তীর দৃষ্টিশক্তি ফিরে 
পেলেন । অতঃপর মন্ত্রী বাদশাহর দরবারে গিয়ে যথারীতি কাজ করতে শুরু করলেন । তার চক্ষু 
ভাল হয়ে গেছে দেখে বাদশাহ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার দৃষ্টিশক্তি কে দিলো? মন্ত্রী 
উত্তরে বললেন, আমার প্রভু । বাদশাহ বললেন, হ্যা, অর্থাৎ আমি৷ মন্ত্রী বললেন, আপনি কেন 
হবেন? বরং আমার এবং আপনার প্রভু ‘লা শরীক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন’ আমার চোখের 
দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তার এ কথা শুনে বাদশাহ বলল, তাহলে আমি ছাড়াও আপনার 
কোন প্রভু আছে না-কি? মন্ত্রী জবাব দিলেন, হ্যা অবশ্যই । তিনি আমার এবং আপনার উভয়েরই 
প্রভু ও প্রতিপালক ৷ বাদশাহ তখন মন্ত্রীকে নানা প্রকার উৎপীড়ন এবং শাস্তি দিতে শুরু করলেন 
এবং জিজ্ঞেস করলেন, এ শিক্ষা আপনাকে কে দিয়েছে? মন্ত্রী তখন এঁ বালকের কথা বলে 
ফেললেন এবং জানালেন যে, তিনি তার কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বাদশাহ তখন 
বালকটিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তুমি তো দেখছি যাদুবিদ্যায় খুবই পারদর্শিতা অর্জন করেছো 
যে, অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিচ্ছ এবং দুরারোগ্য রোগীদের আরোগ্য দান করছো? বালক 
উত্তরে বলল, এটা ভুল কথা । আমি কাউকেও সুস্থ করতে পারি না, যাদুও পারে না । সুস্থতা দান 
একমাত্র আল্লাহই করে থাকেন । বাদশাহ বলল, অর্থাৎ আমি৷ কারণ সবকিছুই তো আমিই করে 
থাকি। বালক বলল না, না, এটা কখনই নয়। বাদশাহ বলল, তাহলে কি তুমি আমাকে ছাড়া 
অন্য কাউকে প্রভু বলে স্বীকার কর? বালক উত্তরে বলল হ্যা, আমার এবং আপনার প্রভু আল্লাহ 
ছাড়া কেউ নয়। বাদশাহ তখন বালককে নানা প্রকার শাস্তি দিতে শুরু করল । বালকটি অতিষ্ঠ 
হয়ে শেষ পর্যন্ত সাধক ছাহেবের নাম বলে দিল । বাদশাহ সাধককে বলল, তুমি এ ধর্মত্যাগ 
কর। সাধক অস্বীকার করলেন। তখন বাদশাহ তাকে করাত দ্বারা ফেঁড়ে দু'টুকরা করে দেন। 
এরপর বাদশাহ বালকটিকে বলল, তুমি সাধকের প্রদর্শিত ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ কর। বালক 
অস্বীকৃতি জানাল । বাদশাহ তখন তার কয়েকজন সৈন্যকে নির্দেশ দেন, এ বালককে তোমরা 
অমুক পাহাড়ের চূড়ার উপর নিয়ে যাও । অতঃপর তাকে সাধকের প্রদর্শিত ধর্ম বিশ্বাস ছেড়ে 
দিতে বলো । যদি মেনে নেয়, তবে তো ভাল কথা অন্যথা তাকে সেখান হতে গড়িয়ে নীচে 
ফেলে দাও । সৈন্যরা বাদশাহর নির্দেশমত বালকটিকে পর্বত চূড়ায় নিয়ে গেল এবং তাকে তার 
ধর্ম ত্যাগ করতে বলল । বালক অস্বীকার করলে তারা তাকে এ পর্বত চূড়া হতে ফেলে দিতে 
উদ্যত হলো। তখন বালক আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! যেভাবেই হোক 
আপনি আমাকে রক্ষা করুন। এ প্রার্থনার সাথে সাথেই পাহাড় কেঁপে উঠলো এবং এ সৈন্যগুলো 
গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল ৷ বালকটিকে আল্লাহ রক্ষা করলেন। সে তখন আনন্দিত চিত্তে এ যালিম 
বাদশাহর নিকট পৌছলো । বাদশাহ বিস্মিতভাবে তাকে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কি? আমার 
করেছেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। বাদশাহ তখন অন্য কয়েকজন সৈন্যকে ডেকে বলল, 
নৌকায় বসিয়ে তাকে সমুদ্ে নিয়ে যাও, তারপর তাকে সমুদুগর্ভে নিক্ষেপ করে এসো । সৈন্যরা 
বালককে নিয়ে চলল এবং সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে নৌকা হতে ফেলে দিতে উদ্যত হলো। 
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বালক সেখানেও মহান আল্লাহ্‌র নিকট ও একই প্রার্থনা করলো। সাথে সাথে সমুদ্রে ভীষণ ঢেউ 
উঠলো এবং সমস্ত সৈন্য সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো । বালক নিরাপদে তীরে উঠলো এবং বাদশাহর 
দরবারে হাযির হয়ে বলল, আমার আল্লাহ আমাকে আপনার সেনাবাহিনীর কবল হতে রক্ষা 
করেছেন। হে বাদশাহ! আপনি যতই বুদ্ধি খাটান না কেন, আমাকে হত্যা করতে পারবেন না। 
তবে হ্যা আমি যে পদ্ধতি বলি সেভাবে চেষ্টা করলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। বাদশাহ বলল, 
কি করতে হবে? বালক উত্তরে বলল, সকল মানুষকে একটি ময়দানে সমবেত করুন । তারপর 
খেজুর কাণ্ডের মাথায় শূল উঠিয়ে দিন। অতঃপর আমার তুণ হতে একটি তীর বের করে আমার 


প্রতি সেই তীর নিক্ষেপ করার সময় নিম্নের বাক্যটি পাঠ করুন- ১% 5৯ ১5 ৯ "4 অর্থাৎ 


‘আল্লাহ্‌র নামে (এই তীর নিক্ষেপ করছি), যিনি এই বালকের প্রতিপালক তাহলে সেই তীর 
আমার দেহে বিদ্ধ হবে এবং আমি মারা যাব। 


বাদশাহ তাই করল। তীর বালকের কানপত্টিতে বিদ্ধ হল এবং সেখানে হাত চাপা দিল ও 
শাহাদাত বরণ করল । সে শহীদ হওয়ার সাথে সাথে সমবেত জনতা বালকের ধর্মকে সত্য বলে 
বিশ্বাস করল । সবাই সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি তুলল, আমরা এই বালকের প্রতিপালকের উপর ঈমান 
আনলাম । এ অবস্থা দেখে বাদশাহর সভাষদবর্গ ভীত-সন্তরস্ত হয়ে পড়লো এবং বাদশাহকে বলল, 
আমরা তো এই বালকের ব্যাপরটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। সব মানুষই তার ধর্মে বিশ্বাস 
স্থাপন করল । আমরা তার ধর্মের প্রসার লাভের আশংকায় তাকে হত্যা করলাম, অথচ হিতে 
বিপরীত ঘটলো । আমরা যা আশংকা করছিলাম তাই ঘটে গেল । সবাই যে মুসলমান হয়ে গেল! 
এখন কি করা যায়? 

বাদশাহ তখন তার অনুচরবর্গকে নির্দেশ দিল, সকল মহল্লায় ও রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় খন্দক 
খনন করো এবং এগুলোতে জ্রালানীকাঠ ভর্তি করে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দাও যারা ধর্ম ত্যাগ 
করবে তাদেরকে বাদ দিয়ে এই ধর্মে বিশ্বাসী সকলকে এই অগ্নিকুণ্ড নিক্ষেপ করো । বাদশাহর 
এ আদেশ যথাযথভাবে পালিত হলো । মুসলমানদের সবাই ধৈর্যের পরিচয় দিলেন এবং আল্লাহ্র 
নাম নিয়ে আগুনে ঝাপিয়ে পড়তে লাগলেন। একজন নারী কোলে শিশু নিয়ে একটি খন্দকের 
প্রতি ঝুঁকে তাকিয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ এ অবলা শিশুর মুখে ভাষা ফুটে উঠলো । সে বলল, মা! 
কি করছেন? আপনি সত্যের উপর রয়েছেন। সুতরাং ধৈর্যের সাথে নিশ্চিন্তে অগ্নিকুণ্ডে ঝাপিয়ে 
পড়ুন (ম্নসলিম হ/৩০০৫; ইবনু কাছীর হা/৭২২৭)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আবু হুরায়রা খঞ্+ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ শুন এশার ছালাতে ৩১:০1 
cl এবং $ ar, £45 এ সূরা দু’টি পাঠ করতেন (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭২২০) । 


(২) আবু হুরায়রা ক্ল হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সু এশার ছালাতে ৩,4০ -এর এই 
সুরাগুলি পাঠ করতেন (আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭২২১)। 
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(৩) জার ভায়া বলেন রাসূলুল্লাহ স্রদ্ বলেছেন, 2 +১55) দ্বারা কিয়ামতের 
দিনকে বুঝানো হয়েছে। আর 4৯. > দ্বারা জুমআর দিনকে বুঝানো হয়েছে। যেসব দিনে সূর্য 
ওঠে ও ডুবে সেগুলোর মধ্যে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ দিন হল এ জুম‘আর দিন। এ জুম‘আর দিনে এমন 
এক সময় রয়েছে, সে সময়ে যে কোন ব্যক্তি কোন কল্যাণ চাইলে তাকে তা দেয়া হবে। আর 
কেউ অকল্যাণ হতে পরিত্রাণ চাইলে তাকে পরিত্রাণ দেয়া হবে। আর ১'৫- হচ্ছে আরাফার 
দিন (ইবনু কাছীর হ/৭২২২) ৷ | 


(৪) মালিক আশ‘আরী খল বলেন, রাসুলুল্লাহ সর বলেছেন EA £9 হচ্ছে ক়্ামতের 
দিন, ॥৯. + হচ্ছে জুম‘আর দিন। আর ১১৫: হচ্ছে আরাফার দিন। আর জুম‘আর দিনকে 


আমাদের জন্য ধনভাণ্তারের মত গোপনীয় রেখে দেয়া হয়েছে (ত্বাবারী হা/৩৬৮৪০,৩৬৮৫২; 
ত্বাবারানী হ/৩৪৫৮; ইবনু কাছীর হ/৭২২৪)। 


(৫) সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব ক্র বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, দিনের সরদার হচ্ছে জুম‘আর 
দিন। আর তা হচ্ছে এ । আর ১,৫: হচ্ছে আরফার দিন (ত্বাবারী হ/৩৬৮৫০; ইবনু কাছীর 
হ/৭২২৫) । 


(৬) আবু দারদা ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, জুম'আর দিনে তোমরা আমার উপর 
বেশী বেশী দরূদ পড় । কারণ জুম‘আর দিন হচ্ছে উপস্থিতির দিন। সেদিন ফেরেশতা উপস্থিত 
হন (ত্বাবারী হ/৩৬৮৬৭; ইবনু কাছীর হ/৭২২৬)। 


(৭) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে নাজরানের অধিবাসীরা 
মূর্তিপূজক মুশরিক ছিল । নাজরানের পাশে একটি ছোট গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে এক যাদুকর বাস 
করত ৷ সে নাজরানের অধিবাসীদেরকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত । একজন বুযুর্গ আলেম সেখানে 
এসে নাজরান এবং সেই গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে আস্তানা গাড়েন। শহরের লোকেরা এ যাদুকরের 
কাছে যাদুবিদ্যা শিখতে যেতো তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ নামক একটি বালকও ছিল । যাদুকরের 
কাছে যাওয়া-আসার পথে সেই এ বুযুর্গ আলেমের আস্তানায় তার ছালাত অন্যান্য ইবাদত দেখার 
সুযোগ পায়। ক্রমে ক্রমে সে আলেমের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে । তারপর বালকটি 
আলেমের আস্তানায় যাওয়া-আসা করত এবং তীর কাছে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করত । কিছুদিন পর 
সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং ইসলাম সম্পর্কে 
বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জন করল। এ আলেম ইসমে আযমও জানতেন । বালক তীর কাছে ইসমে 
আযম শিখতে চাইলো । তখন আলেম তাকে বললেন, তুমি এখনো এর যোগ্য হওনি, তোমার 
মন এখনো দুর্বল । এই বালক আব্দুল্লাহর পিতা নামির তার এই পুত্রের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের খবর 
জানতো না। সে ভাবছিল যে, তার পুত্র যাদুবিদ্যা শিক্ষা করছে এবং সেখানেই যাওয়া-আসা 
করছে। 
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আব্দুল্লাহ যখন দেখল, তার গুরু তাকে ইসমে আযম শিখাতে চান না এবং তার দুর্বলতার ভয় 
করছেন, তখন সে তার তীরগুলো বের করল এবং আল্লাহ তাআলার যতগুলো নাম তার জানা 
ছিল, প্রত্যেকটি তীরে একটি একটি করে নাম সে লিখল তারপর আগুন জ্বালিয়ে একটি করে 
তীর আগুনে ফেলতে লাগলো । যে তীর ইসমে আযম লিখা ছিল এ তীরটি আগুনে ফেলামাত্রই 
ওটা লাফিয়ে উঠে আগুন হতে বেরিয়ে পড়ল । এ তীরের উপর আগুনের ক্রিয়া হল না। এ দেখে 
সে বুঝতে পারল যে, এটাই ইসমে আযম । তখন সে তার গুরুর কাছে গিয়ে বলল, আমি ইসমে 
আযম শিখে ফেলেছি গুরু জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে? আব্দুল্লাহ তখন তীরের পরীক্ষার ঘটনাটি 
জানাল গুরু একথা শুনে বললেন, ঠিকই বলছ তুমি, এটাই ইসমে আযম ৷ তবে এটা তুমি 
নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখ । কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে যে, তুমি এটা প্রকাশ করে দিবে। 


নাজরানে গিয়ে আব্দুল্লাহ দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, অসুস্থ যাকেই দেখল তাকেই বলতে শুরু করল, 
যদি তুমি আমার প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর তবে আমি তোমার আরোগ্যের জন্য আল্লাহর 
কাছে দো‘আ করব । রোগী সে কথা মেনে নিত, আর আব্দুল্লাহ ইসমে আযমের মাধ্যমে তাকে 
রোগমুক্ত করে তুলত । দেখতে দেখতে নাজরানের বহু সংখ্যক লোক ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ 
করল । অবশেষে বাদশাহর কানেও এঁ খবর পৌছে গেল। সে আব্দুল্লাহকে ডেকে পাঠিয়ে ধমক 
দিয়ে বলল, তুমি আমার প্রজাদেরকে বিভ্রান্ত করছ, আমার এবং আমার পিতামহের ধর্মের উপর 
আঘাত হেনেছ। তোমার হাত-পা কেটে আমি তোমাকে খৌড়া করে দিব। আব্দুল্লাহ ইবনু নামির 
একথা শুনে বলল, আপনার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। তারপর বাদশাহ তাকে পাহাড়ের উপর থেকে 
নীচে গড়িয়ে ফেলে দেয়ার ব্যবস্থা করল। কিন্তু আব্দুল্লাহ নিরাপদে ও সুস্থ অবস্থায় ফিরে এলো, 
তার দেহের কোন জায়গায় আঘাতের চিহ্বমাত্র দেখা গেল না । অতঃপর তাকে নাজরানের তরঙ্গ 
বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করা হলো, সেখান থেকে কেউ কখনো ফিরে আসতে পারেনা । 
কিন্তু আব্দুল্লাহ সেখান থেকেও সম্পূর্ণ নিরাপদে ফিরে এলো । বাদশাহর সকল কৌশল ব্যর্থ হবার 
পর আব্দুল্লাহ তাকে বলল, হে বাদশাহ! আপনি আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবেন না, যে পর্যন্ত 
না আমার ধর্মের উপর বিশ্বাস করেন এবং আমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে শুরু করেন। 
যদি তা করেন তবেই আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবেন। বাদশাহ তখন আব্ুল্লাহ্র ধর্ম বিশ্বাস 
করল এবং আব্দুল্লাহর বলে দেয়া কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর তার হাতের 
কাঠের ছড়িটি দিয়ে আব্দুল্লাহকে আঘাত করল । সেই আঘাতের ফলেই আব্দুল্লাহ শাহাদাত বরণ 
করল । আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাকে নিজের বিশেষ রহমত দান করুন । 


অতঃপর বাদশাহও মৃত্যুবরণ করল । এ ঘটনা জনগণের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিল যে, 
আব্দুল্লাহ্র ধর্ম সত্য । ফলে নাজরানের অধিবাসীরা সবাই মুসলমান হয়ে গেল এবং ঈসা 
পলাইহ এর সত্য দ্বীনে বিশ্বাস স্থাপন করল । এ সময় ঈসা প্রাই এর ধর্মই ছিল সত্য ধর্ম 
হিসাবে স্বীকৃত ৷ মুহাম্মাদ স্রন্ছ তখনো নবী হিসাবে পৃথিবীতে আগমন করেননি । কিছুকাল পর 
তাদের মধ্যে বিদ‘আতের প্রসার ঘটে এবং সত্য দ্বীনের প্রদীপ নির্বাপিত হয়। নাজরানের খৃষ্টান 
ধর্ম প্রসারের এটাও ছিল একটা কারণ । এক সময় যুনুওয়াস নামক এক ইহুদী সৈন্যদল নিয়ে 
সেই খৃষ্টানদের উপর আক্রমণ করে এবং তাদের উপর জয়যুক্ত হয়। সে তখন নাজরানবাসী 
খৃষ্টানদের বলে, তোমরা ইহুদী ধর্ম গহণ কর, অন্যথা তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। তারা তখন 
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মৃত্যুর শাস্তি গহণ করতে সম্মত হল, কিন্তু ইহুদী ধর্ম গহণ করতে সম্মত হল না । যুনুওয়াস 
তখন খন্দক খনন করে ওর মধ্যে কাষ্ঠ ভরে দিল । অতঃপর তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিল । তারপর 
তাদেরকে এ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল। কিছু লোককে স্বাভাবিকভাবেই হত্যা করা হল। আর 
কারো কারো হাত-পা, নাক-কান কেটে নিল। এ নরপিশাচ প্রায় বিশ হাযার লোককে হত্যা 
করল । 


১১১ ১U৷ 5০! 5 -এর মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা এ ঘটনারই উল্লেখ করেছেন। যুনুওয়াসের 
নাম ছিল ‘যারআহ’ এবং তার শাসনামলে তাকে ইউসুফও বলা হত। তার পিতার নাম ছিল 
‘বায়ান আর্স‘আদ আবী কুরাইব’। সে তুব্বা ছিল। সে মদীনায় যুদ্ধ করে এবং কাবা শরীফের 
উপর গেলাফ উঠায় । তার সাথে দু'জন ইহুদী আলেম ছিলেন। ইয়ামনবাসী তীদের হাতে ইহুদী 
ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। যুনুওয়াস একদিনে সকালেই বিশ হাযার মুমিনকে হত্যা করেছিল। 
তাদের মধ্যে শুধু একমাত্র লোক রক্ষা পেয়েছিলেন যার নাম ছিল দাউস যুছা‘লাবান। তিনি 
ঘোড়ায় চড়ে রোমে পালিয়ে যান। তীরও পশ্চাদ্বাবন করা হয়েছিল। কিন্তু তাকে ধরা সম্ভব 
হয়নি । তিনি সরাসরি রোমক সম্বাট কায়েসের নিকট পৌঁছেন। তিনি আবিসিনিয়ার বাদশাহ 
নাজাশীর নিকট পত্র লিখেন । দাউস সেখান হতে আবিসিনিয়ার খৃষ্টান সেনাবাহিনী নিয়ে ইয়ামনে 
আসেন। এ সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন আরবাত ও আবরাহা ৷ ইহুদীরা পরাজিত হয় এবং 
ইয়ামন ইহুদীদের হাতছাড়া হয়ে যায় । যুনুওয়াস পালিয়ে যাওয়ার পথে পানিতে ডুবে মারা যায় । 
তারপর দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে ইয়ামনে খৃষ্টান শাসক প্রতিষ্ঠিত থাকে । এরপর সাইফ ইবনু যী 
উপর আক্রমণ চালান এবং জয়লাভ করেন । অতঃপর ইয়ামনে হিমারীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় । 
এর কিছু বর্ণনা সূরা ‘ফীল’ -এর তাফসীরে আসবে ইনশাআল্লাহ । 


সীরাতে ইবনু হিশামে আছে যে, এক নাজরানবাসী ওমর *্_এর খিলাফত কালে এক খণ্ড 
অনাবাদী জমি কোন কাজের জন্য খনন করে। সেখানে আবদুল্লাহ ইবনু নামির (রহঃ)-এর 
মৃত্যুদেহ দেখা যায় । তিনি উপবিষ্ট রয়েছেন এবং মাথার যে জায়গায় আঘাত লেগেছিল, সেখানে 
তার হাত রয়েছে। হাত সরিয়ে দিলে রক্ত বইতে শুরু করে এবং হাত ছেড়ে দিলে তা নিজ 
জায়গায় চলে যায় এবং রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। হাতের একটি আঙ্গুলে আংটি রয়েছে। তাতে 
লিখা রয়েছে, ৷ (_ অর্থাৎ ‘আমার প্রতিপালক আল্লাহ’ ওমর করগ্্+ কে এ ঘটনা সম্পকে 
অবহিত করা হলে তিনি ফরমান জারী করেন, তাকে সেই অবস্থাতেই থাকতে দাও এবং মাটি 
ইত্যাদি যা কিছু সরানো হয়েছে সেসব চাপা দিয়ে দাও ৷ তারপর কোনরূপ চিহ্ন না রেখে কবর 
সমান করে দাও । তার এ ফরমান পালন করা হয়। 


ইবনু আবিদ দুনিয়া লিখেছেন, আবূ মূসা আশ'‘আরী খ্্ইছবাহান জয় করার পর একটা 
দেয়াল ভেঙ্গে পড়া দেখে এ দেয়ালটি পুনর্নিমাণের নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ অনুয়ায়ী দেয়ালটি 
নির্মাণ করে দেয়া হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধ্বসে পড়ে পুনরায় নির্মাণ করা হয় এবং এবারও 
ধ্বসে পড়ে । অবশেষে জানা যায় যে, দেয়ালের নীচে একজন পুণ্যাত্মা সমাধিস্থ রয়েছেন। মাটি 
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একখানা তরবারী দেখা যায় । তরবারীর উপর লিখিত রয়েছে, আমি হারিছ ইবনু মাযায। আমি 
কুণ্ডের অধিপতিদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি । 


আবূ মূসা আশ'‘আরী ক্ল এ মৃতদেহ বের করে নেন এবং সেখানে দেয়াল নির্মাণ করে দেন। 
পরে তা অটুট থাকে। 


এ হারিছ ইবনু মাযায আমর জুরহুমী কা‘বাগৃহের মোতাওয়াল্লী ছিলেন । ছাবিত ইবনু ইসমাঈল 
ইবনু ইবরাহীমের সন্তানদের পর আমর ইবনু হারিছ ইবনু মাযায মক্কায় জুরহুম বংশের শেষ 
নরপতি ছিলেন। খুযা'আহ গোত্র তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ইয়ামনে নির্বাসন দেয়। তিনিই সেই 
ব্যক্তি যিনি আরবীতে কবিতা রচনা করেন। 


এটা ইসমাঈল প্দহত্? এর সময়ের কিছুকাল পরের ঘটনা এবং এটা খুবই প্রাচীন কালের ঘটনা । 
ইসমাঈল প্রংং এর প্রায় পীচশ’ বছর পর এই ঘটনা ঘটেছিল। এটাই সঠিক বলে মনে হয় । 
তবে এ সম্পর্কে আল্লাহ ভাল জানেন। আর এমনও হতে পারে যে, এরকম ঘটনা পৃথিবীতে 
একাধিকবার সংঘটিত হয়েছে। যেমন ইমাম ইবনু আবী হাতিম এর বর্ণনা থেকে জানা 
যায় যে, আব্দুর রহমান ইবনু যুবায়ের খ্ঞ্+ বলেন, তুব্বাদের সময়ে ইয়ামনে খন্দক খনন করা 
হয়েছিল এবং কনস্ট্যানটাইনের সময়ে কনস্ট্যান্টিনোপলেও মুসলমানদেরকে একই রকম শাস্তি 
দেয়া হয়েছিল । খৃষ্টানরা যখন নিজেদের কিবলা পরিবর্তন করে নেয়, ঈসা প্রইং এর ধর্ম মতে 
বিদ‘আতের অনুপ্রবেশ ঘটায়, তাওহীদের বিশ্বাস ছেড়ে দেয়, তখন খীটি ধর্মপ্রাণ লোকেরা 
তাদের সহযোগিতা করা ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে সত্যিকারের ধর্ম ইসলামের প্রতি অটল রাখে । 
ফলে এ অতত্যাচারীদল খন্দকে আগুন জ্বালিয়ে দিলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে পুড়িয়ে হত্যা 
করে। একই ঘটনা ইরাকের বাবেলের মাটিতে বখতে নাছরের সময়েও সংঘটিত হয়েছিল । 
বখতে নাছর একটি মূর্তি তৈরী করে এবং মূর্তিকে সিজদা করার আদেশ করে । দানিয়াল (আঃ) 
ও তাঁর দু'জন সহচর আযরিয়া ও মিসাঈল তা করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে বখতে নাছর ক্রুব্ধ 
হয়ে তাদেরকে অ প্রজ্জ্বলিত পরিখায় নিক্ষেপ করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের প্রতি 
আগুনকে শীতল করে দেন এবং তাদেরকে শান্তি দান করেন, অবশেষে নাজাত দেন। তারপর 
আল্লাহ তাআলা সেই হঠকারী কাফিরদেরকে তাদেরই প্রজ্জ্বলিত পরিখার আগুনে ফেলে দেন। 
এর নয়টি গোত্র ছিল। সবাই জ্বলে পুড়ে জাহান্নামে চলে যায় । সুদ্দী (রহঃ) বলেন, ইরাক, 
সিরিয়া এবং ইয়ামন এ তিন জায়গায় এ ঘটনা ঘটেছিল । মুকাতিল (রহঃ) বলেন, পরিখা তিন 
জায়গায় ছিল- ইয়ামনের নাজরান শহরে, সিরিয়া ও পারস্যে । সিরিয়ার পরিখার নিমর্তা ছিল 
আনতানালুস ও রূমী, পারস্যে বখতে নাছর ও আরবে ছিল ইউসুফ যুনুওয়াস । সিরিয়া এবং 
পারস্যের পরিখার কথা কুরআনে উল্লেখ নেই । এখানে নাজরানের পরিখার কথাই আল্লাহ 
তা'আলা উল্লেখ করেছেন। 

রাবী ইবনু আনাস (রহঃ) বলেন, আমরা শুনেছি যে, ফাৎ্রাতের সময়ে অর্থাৎ ঈসা প্দই্টি এবং 
শেষ নবী স্্ু -এর মধ্যবর্তী সময়ে একটি সম্প্রদায় ছিল, তারা যখন দেখল যে, জনগণ ফিৎনা- 
ফাসাদ এবং অন্যায়-অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে ও দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তখন সে 


সম্প্রদায় তাদের সংশ্রব ত্যাগ করল । তারপর পৃথক এক জায়গায় হিজরত করে সেখানে বসবাস 
করতে লাগল এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতে একাগ্রতার সাথে মনোনিবেশ করল । তারা ছালাত- 
ছিয়ামের পাবন্দী করতে লাগল ও যাকাত আদায় করতে লাগল । এক হঠকারী বেঈমান বাদশাহ 
এই সম্প্রদায়ের সন্ধান পেয়ে তাদের কাছে নিজের দূত পাঠিয়ে তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করল 
যে, তারা যেন তাদের দলে শামিল হয়ে মূর্তি পূজা করে। সে সম্প্রদায়ের লোকেরা এটা সরাসরি 
অস্বীকার করল এবং জানিয়ে দিল যে, ‘লা শারীক আল্লাহ’ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত-বন্দেগী 
করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাদশাহ আবার তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে জানিয়ে 
দিল যে, যদি তারা আদেশ অমান্য করে, তবে তাদেরকে হত্যা করে দেওয়া হবে। তারা 
বাদশাহকে জানিয়ে দিল, আপনি যা ইচ্ছা তাই করুন, আমরা আমাদের ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ 
করতে পারব না। এই বাদশাহ তখন পরিখা খনন করে তাতে জ্বালানী ভর্তি করল ও আগুন 
ধরিয়ে দিল। তারপর এঁ সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ সবাইকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের পাশে দাঁড় 
করিয়ে বললেন, তোমরা এখন তোমাদের ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ কর, অন্যথা তোমাদেরকে এই 
অগনিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। এটা তোমাদের প্রতি আমাদের শেষ নির্দেশ । বাদশাহর একথা 
শুনে সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, আমরা আগুনে জ্বলতে সম্মত আছি, কিন্তু ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ 
করতে সম্মত নই । ছোট ছোট শিশু-কিশোররা চিৎকার করতে শুরু করল । পরে তাদেরকে বুঝাল 
ও বলল, আজকের পর আর আগুন থাকবে না । আল্লাহ্র নাম নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড় । 
অতঃপর সবাই জ্বলন্ত আগুনে ঝাপিয়ে পড়ল, কিন্তু আগুনের আচ লাগার পূর্বে আল্লাহ তাআলা 
তাদের রূহ কবয করে নিলেন। সেই পরিখার আগুন তখন পরিখা হতে বেরিয়ে এসে এ 
বেঈমান হঠকারী দুর্বৃত্ত বাদশাহ ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে ঘিরে ধরল এবং তাদের সবাইকে 
জ্বালিয়ে ছারখার করে দিল । 

১১ ১0। ৬০ ৯ দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। এ 
দৃষ্টিকোণ থেকে ৷, % শব্দের অর্থ- জ্বালিয়ে দেওয়া । এখানে বলা হচ্ছে, এসব লোক মুসলমান 
নারী-পুরুষকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। যদি তারা তওবা না করে অর্থাৎ দুষ্কৃতি থেকে বিরত না হয়, 
নিজেদের কৃতকর্মের যথাযথ শাস্তি প্রাপ্ত হবে। হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, 
মেহেরবানী ও দয়ার অবস্থা দেখুন যে, দুঙ্কৃতিকারীরা, পাপী ও হঠকারীরা তার প্রিয় বান্দাদেরকে 


এমন নিষ্বুর ও নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তিনি তাদেরকেও তওবা করতে বলেছেন এবং তাদের 
প্রতি মার্জনা, মাগফিরাত ও রহমত প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। 


অবগতি 
cS অর্থ- বুরুজবিশিষ্ট আকাশ । প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী কোন কোন 
তাফসীরকারক এর অর্থ করেছেন বারো বুরুজ অর্থাৎ সূর্য চলার বারো পথ রয়েছে। ইবনু 


আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ, হাসান বছরী, যাহৃহাক ও সুদ্দীার মতে এর অর্থ আকাশ সমূহের 
বিশাল খহ-নক্ষত্ৰরাজি । 


(\-) Ve lis PAR Er EE E41 EE 4 a EE LL 2 Sl ৩) 
EL ES SPO Et ENS Ur “ SEE LEE Jl ণ 

OY) HAT UD Fl 
অনুবাদ : (১০) যারা ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে কষ্ট দিয়েছে, তারপর তওবা 
করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং তাদের জন্য রয়েছে দহনকারী আগুনের 
শাস্তি । (১১) যেসব লোক ঈমান আনল এবং নেক আমল করল, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে 


জান্নাতের বাগ-বাগিচা যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। এটাই হচ্ছে বড় সফলতা । 
(১২) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকের ধরা বড় কঠিন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

/- ০৮ 5৮ = মাষী, মাছদার (& বাব ০7৯ ‘যারা কষ্ট দিয়েছে' ৷ £% বহুবচন £৪ 
অর্থ- শাস্তি, কষ্ট, বিপদ, পরীক্ষা । 

৮৯ ৮ 5৮ £3 মুযারে, মাছদার ৬% ও ৬৮ বাব 7; ‘তারা তওবা করে’ । 

০৫- বহুবচন ধা অৰ্থ- শাস্তি, সাজা । 

93: 2-|- ছিফাতে মুশাব্বাহ, ইসমে ফায়েলের অর্থে দাহক, দহনকারী, আগুন । J) ও } = 
হতে অর্থ- জ্বালানো । বাব ৬%] ও {হতে অৰ্থ- জ্বলে যাওয়া ৷ 

"),%- ৬ ১. ভল মাষী, মাছদার ১% বাব £১০ অর্থ- তারা আমল করল, কাজ করল । 


EIL- একবচনে 54.৮ অর্থ- সৎ কাজ, ভাল কাজ, পুণ্য । বাব £55 হতে মাছদার ৬১ 
অর্থ- ভাল হওয়া, যথাযথ হওয়া 


"5 একবচনে :& অর্থ- বাগান, গাছ-গাছালীপূর্ণ উদ্যান । তাছগীর ২% ‘ছোট বাগান’ । 
৮/4 লৰ ৩5% >) মুযারে, মাছদার > বাব ০১৮ “পানি প্রবাহিত থাকবে’ । 

<৯4- যরফে মাকান, অর্থ- নীচে, অধীনে । 

0৮ 1% বহুবচন ) ৫910.585, অৰ্থ- নদী, নদ । 

,5|- বাব 7 এর মাছদার, অর্থ- সাফল্য, সফলতা, কৃতকাৰ্যতা । 

১%5- ছিফাতে মুশাব্বাহ, বহুবচন ১ 4/15 অৰ্থ- বড়, বিরাট, বিশাল, মহা । বাব £5 হতে 
9 ও 179 মাছদার । অর্থ বড় হওয়া । 


পারা ৬০ _তাও্যীহুল কুৱআন _ ২৩২ 


LF b- শট বাব = 9:এর'মাছদারি; অর্থ- ধরা, ধারণ করা৷ বাব *_ 54 থেকে একে 
অপরকে ধরার জন্য ভীষণভাবে হাত বাড়ানো । 


5- একবচন, বহুবচন ২০, অৰ্থ- প্রতিপালক, প্রভু । 

%!%- ছিফাতে মুশাব্বাহ, বহুবচন :/%51 3% 5১% অৰ্থ- শক্ত, কঠিন, প্ৰবল । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(3০) 3A LE ly ie CG BA SEAN NE Es J 
জুমলাটি মুস্তানিফা ৷ (৩]) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। (এ) ৩]-এর ইসম, 15% ফে'লে মাষী, 
যমীর ফায়েল। el মাফ‘উলে বিহী, oy) ৮})-এর উপর আতফ । ~~ হরফে 
আতিফা,  নাফীর অর্থ ও জযম প্রদানকারী অব্যয় । ৷, 4! ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ 
জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ ৷ সব মিলে (4) ইসমে মাওদছুলের ছিলা । (2) সংযোগ 
স্থাপনকারী বর্ণ । 4 খবরে মুকাদ্দাম, -4|4% মুবতাদা মুয়াখখার । (=) ৷৮-এর মুযাফ 
ইলাইহে ৷ (5) হরফে আতিফা, ১ খবরে মুকাদ্দাম, 3A ৮ মুবতাদা মুয়াখখার ৷ 

(33) DEBUG tn As CLE Ld ELA Ne 1,0 15 5] এ জ্ুমলাটি 
মুস্তানিফা । 0 হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে‘ল। Gl) ৩]-এর ইসম, (৮) জুমলা ফে‘লিয়া । 
আর ৩৬৩) Et এ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ । জুমলা দু'টি (/-)-এর ছিলা। + 
খবরে মুকাদ্দাম, ১/৮ মুবতাদা মুয়াখখার ৷ (2) ৬৮ -এর ছিফাত । (৫৯5 ৮) ৩/- 
এর মুতা‘আল্লিক । 0) 2শ-এর ফায়েল । 

EO 0 মুবতাদা, (4) ১১4-এর ছিফাত । 

(১২) ১4৫] ৩4 (54 ৩]- জুমলাটি মুস্তানিফা। (4) ৩]-এর ইসম । (4) (= -এর 
মুযাফ ইলাইহে ৷ (U) মুযহালাকা, A) ৩]-এর খবর । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরায় আল্লাহ বলেন, তোমার প্রতিপালকের ধরা বড় কঠিন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, $0457, 
Su 2 Le i Ll a7 5748 কণ [5] ৩% ১: ‘আর তোমার প্রতিপালক যখন কোন 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্রান ২৩৩ 


যালিম জন-বসতিকে ধরেন, তখন তার ধরা এমনই কঠিন হয়ে থাকে, আসলে তীর ধরা বড়ই 
কঠোর ও পীড়াদায়ক হয়ে থাকে’ (হুদ ১০২)। 


Li J (০) Lad FAL OO PHA I OV) Ra bs 4 
(09) IAS GLAS GAM YON S09 OFF OV) Sy IL BU CNT) 
i hi Ke AY at no HEA 2 7% 0 A 


অনুবাদ : (১৩) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন । (১৪-১৫) আর 
তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময় আরশের অধিপতি মহান শ্রেষ্ঠতর । (১৬) এবং নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী 
সবকাজ সম্পন্নকারী । (১৭-১৮) আপনার নিকট সৈন্যদের সংবাদ এসেছে কি? ফির‘আউন ও 
ছামূদের সৈন্যদের । (১৯) কিন্তু যারা কুফরী করেছে, তারা তো সদা অমান্যতায় নিয়োজিত । 
(২০) অথচ আল্লাহ তাদেরকে আড়াল হতে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। (২১-২২) বরং এ 
কুরআন অতীব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

b- Sb FL ly মুযারে, মাছদার ॥/এ| বাব 4৬] অর্থ- প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অভিনব 
কিছু করেন । বাব 4 হতে মাছদার বু অর্থ- আরম্ভ করা, শুরু করা, সূচনা করা । 

এ ০ 54০ ১>।, মুযারে, মাছদার $5 বাব J] অর্থ- পুনরায় সৃষ্টি করবেন। বাব 
7 হতে মাছদার 1১% ও $5 অর্থ- ফিরে আসা, ফিরে যাওয়া, প্রত্যাবর্তন করা । 

"',|- ইসমে মুবালাগা ৷ অৰ্থ- অত্যন্ত ক্ষমাশীল, ক্ষমাপরায়ণ। বাব (০, হতে মাছদার 4 
অর্থ- অপরাধ ক্ষমা করা, মার্জনা করা। আরো কিছু মাছদার হল- (4 5 U1 5 
SE 

£,27,)- ইসমে মুবালাগা ৷ অৰ্থ- অত্যন্ত স্নেহশীল, স্মেহপরায়ণ । বাব = হতে মাছদার 15% অর্থ- 
ভালবাসা, কামনা করা, চাওয়া । $57 ‘প্রেম-ভালবাসা’ । 

"১ ছয়টি ইসমের একটি ৷ যেগুলির হারকাত হচ্ছে পেশের অবস্থায় (;) ও যবরের অবস্থায় () 
এবং যেরের অবস্থায় ($) ৷ বহুবচন ৩১ ও {অৰ্থ ওয়ালা, অধিকারী, বিশিষ্ট । যেমন $১ 
J ১:৩ ‘গুরুত্বপূর্ণ, 0৮. $১ অর্থ- সম্পদশালী, ধনবান, বিত্তশালী । 


স- বহুবচন "১,৮ ০৮ ৯০০ অৰ্থ- আরশ, সিংহাসন । 


- a কাহ HE মহিমান্বিত, EET থেকে 
মাছদার 334 এবং বাব LS থেকে মাছদার $5154 অর্থ- মর্যাদাবান হওয়া, মহীয়ান হওয়া, 
গৌরবান্বিত হওয়া । ১৯ অর্থ- মর্যাদা, গৌরব, মহত্ব । বাব ১৬৬ থেকে অর্থ- মর্যাদাবান করা । 
J৬- ইসমে মুবালাগা, অর্থ- অধিক সম্পাদনকারী ৷ বাব & হতে মাছদার ১১ ও ১৬১ অর্থ- 
কাজ করা, কাজ সম্পন্ন করা । 

১ ০3৬ 5৮০ ০, মুযারে, মূল অক্ষর (১ 9) মাছদার $31 বাব J] অর্থ- তিনি 
চান, তিনি ইচ্ছা করেন। 

ঁ- 3৬ ৮ ০, মাযী, মাছদার ig Ei (৬% অৰ্থ- এসেছে, আগমন করেছে। 
যেমন গুর্ছ % ‘তোমার কাছে এসেছে কি’? 

৩]5- একবচন, বহুবচন ৩:১ অর্থ- খবর, বৃত্তান্ত, কথা, বৰ্ণনা । বাব 4৮৬ থেকে আসলে 
অর্থ হবে কারো সাথে কথা বলা । 

১৯|- ৯ -এর বহুবচন ১, 35(। ০১ অর্থ- বাহিনী, সেনাবাহিনী । 

5, '১- ছামূদ একটি গোত্রের নাম মূলে ছিল গোত্রের একজন পূর্ব পুরুষের নাম ৷ ছামুদ ইবনু 
আবের ইবনু ইরাম ৷ 

1/45 ০৬ 4 তল মাধী, মাছদার 1,45 ও 4% কুফরী করেছে’ । 

EE বাব J:=- -এর মাছদার ৷ অর্থ মিথ্যারোপ করা, অস্বীকার করা । LS & “মিথ্যায় 
নিমজ্জিত রয়েছে’ । 

£19 যরফে মাকান, মুযাককার ও মুয়াননাছ উভয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্থ- অন্তরালে 
পিছনে, পশ্চাতে । কখনও ৷, অর্থাৎ ব্যতীত অর্থ দেয় । 

৮-54 ০, ইসমে ফায়েল, মূল অক্ষর (৮,5), মাছদার £৮৮ বাব J] অর্থ- 
বেষ্টনকারী, মহাসাগর যা স্থলভাগকে বেষ্টন করে আছে। ৮% -এর বহুবচন ১_:> অর্থ- 
দেয়াল, দেয়াল বেষ্টিত বাগান । 

0 বহুবচন = ৷৷ আর বন্ুবচনের বহুবচন হচ্ছে | অর্থ- তক্তা, ফলক । 

ble |, ইসমে মাফ‘উল, অর্থ- সংরক্ষিত । বাব £4 হতে মাছদার | > অর্থ- 
হেফাযত করা, সংরক্ষণ করা । 


বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৩) ১৯ ১3 2৯ 8- 0) ৩-এর ইসম। (5) মুবতাদা, (54 3 ফে'লে মুযারে, যমীর 
ফায়েল, &- জুমলায়ে ফে'লিয়াটি $৯ মুবাতাদার খবর, এ জুমলাটি ৩]-এর খবর ৷ ১:এ! ফে'লে 
(১৪) 355 5,4 2৯9 (9) হরফে আতফ, 7১ মুবতাদা, ৷ প্রথম খবর, 2,3 দ্বিতীয় 
খবর । 

(১৫) ১৯ 55 ১১- (৮:১4 +5) মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহে মিলে তৃতীয় খবর । ১৯) 
চতুৰ্থ খবর । 

C৬) 2 J (0৬) পঞ্চম খবর, (0) হরফে জার, (৮) ইসমে মাওছুল, এ» ফেলে 
মুযারে, যমীর ফায়েল, এ শব্দে ($) যমীর উহ্য মাফ‘উলে বিহী। ১ + জুমলাটি (৮)-এর ছিলা । 
ছিলা ও মাওছুলা মিলে (() হরফে জারের মাজরূর হয়ে /৬-এর সাথে মুতা‘আল্লিক । 

(১৭) ১১% ৬1১5 5 5- (5) ইস্তেফহাম তাক্রীরী অর্থাৎ প্রশ্নকৃত বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত 
ও প্রমাণিত করা এবং মুখাতাব হতে স্বীকৃতি দাবী করা । (5) ফে'লে মাযী, (9) মাফ‘উলে 
বিহী, i ফায়েল, G7৯) ৩-এর মুযাফ ইলাইহে ৷ 

(১৮) 5449 ০৮৮ (৩25) ১}%এ। থেকে বাদল, (54) ৩% থেকে আতফ । 

(১৯) ৷, 5 440 = (4%) হরফে ইযরাব, এ অব্যয় এটা নির্দেশ করে যে, পূর্বের বক্তব্য 
থেকে পরবর্তী বক্তব্য ভিন্ন । EEE মুবতাদা, ৷, $ জুমলা ফে'লিয়াটি A -এর ছিলা । 
EEE EE) ৯, শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে ill খবর । 

(২০) ০: ৮4515 ৮ 9- (9) হরফে আতিফা, এ মুবতাদা, (4159 ০) ++ শিবন্ু 
ফেলের মুতা‘আল্লিক এবং খবর । 

(২১) = তা"; 2৯ = (8) হরফে ইযরাব, ($3) মুবতাদা, ৩ খবর, (১:৯4) ঠা $-এর 
ছিফাত । 

(২২) ৮১৯০ ০} 9- (৮১০ ০} & উহ্য (০30) শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক 
হয়ে (এ!"5)-এর দ্বিতীয় ছিফাত । 


Cotte statbetatdetsi MET TE oie naan 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরায় আল্লাহ বলেন, এ কুরআন অতীব উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ । অন্যত্র 
আল্লাহ বলেন, ৩১৯১৮ 4 4, 754 4:7 2540] ‘নিশ্চয়ই আমিই এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি 
এবং আমার উপরেই রয়েছে তার সংরক্ষণের দায়িত্ব’ (হিজর ৯)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) ইবনু মায়মূন কঞ্+ হৃতে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম স্ু্ছ কোথাও গমন করছিলেন এমন 
সময় তিনি শুনতে পান যে, একটি মহিলা £৷ ৬45 গর % এ আয়াতটি তেলাওয়াত করছে। 
তিনি তখন দাড়িয়ে গেলেন এবং কান লাগিয়ে শুনতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, ১5 
se হ্যা, এ খবর এসেছে (ইবনু কাছীর হ/৭২২৯)। 

(২) আয়েশা বলেন যে, এই ‘লাওহে মাহফুয’ ইসরাফীল প্রা? _এর ললাটের উপর 
রয়েছে। আব্দুর রহমান ইবনু সালমান বলেন যে, পৃথিবীতে যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে এবং 
হবে তা সবই লাওহে মাহফুযে মওজুদ রয়েছে এবং লাওহে মাহফুয ঈসরাফীলের দু’চোখের 
সামনে বিদ্যমান রয়েছে। অনুমতি পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তা দেখতে পারেন না । 

(৩) ইবনু আব্বাস হ্তে বর্ণিত আছে যে, লাওহে মাহফুযষের কেন্দ্রস্থলে লিখিত রয়েছে 
আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বুদ নেই । তিনি এক, একক ৷ তীর দ্বীন হচ্ছে ইসলাম, আর মুহাম্মাদ 
স্্ু হচ্ছেন তীর বান্দা ও রাসূলুল্লাহ । যে ব্যক্তি তার উপর ঈমান আনবে এবং তীর অঙ্গীকার 
সমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং তীর রাসূলগণের আনুগত্য করবে, তিনি তাদেরকে 
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন (ইবনু কাছীর) । 

এ লাওহে মাহফুয সাদা মুক্তা দিয়ে নির্মিত । এর দৈর্ঘ্য আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানের 
সমান । এর প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী জায়গার সমান । এর উভয় দিক মুক্তা এবং ইয়াকুত দ্বারা 
নির্মিত । এর কলম নুরের তৈরী । এর কথা আরশের সাথে সম্পৃক্ত । এর আসল বা মূল 
ফেরেশতাদের কোলে অবস্থিত (ইবনু কাছীর) । 

ইবনু আব্বাস «ন বলেন, রাসূলুল্লাহ সুগ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ‘লাওহে মাহফুয’-কে সাদা 
মুক্তা দ্বারা তৈরী করেছেন। এর পাতা লাল ইয়াকুতের, এর কলম নুরের । এর মধ্যকার লেখাও 
নূরের ৷ আল্লাহ প্রত্যহ তিনশত ষাটবার করে আরশকে দেখে থাকেন। তিনি সৃষ্টি করেন, তিনি 
রিযিক দেন, মরণ দেন, জীবন দান করেন, সম্মান দেন, অপমানিত করেন এবং যা ইচ্ছা করেন, 
তাই করেন (ইবনু কাছীর হ/৭২৩০)। 


অবগতি 


তিনি নিজেকে '/',%% বলেছেন, এতে মানুষের মনে আশার সঞ্চার করা হয়েছে যে, যারা গোনাহ 
হতে তওবা করবে, তারা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা পাবে। তার রহমতের আশ্রয়ে স্থান পাবে। তিনি 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্ান ২৩৭ 


নিজেকে ১:১১ বলেছেন। তিনি নিজেকে প্রেমময় বলেছেন যে, আল্লাহ তার সৃষ্টির সাথে কোন 


শত্ৰুতা রাখেন না। তিনি অকারণে কাউকেও শাস্তি দিবেন না। বরং তিনি তার সৃষ্টিকে 
ভালবাসেন । তিনি তার সৃষ্টির ব্যাপারে প্রেমময় । 


OOOOH 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্রান ২৩৮ 


সূরা আত-ত্বারিক 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ১৭; অক্ষর ২৭৭ 


ot Esl ae 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি । 

EE tt J OOS EEO OY GN EU C0 SNE 
OG hall ox tr EFS CO) GBS 0 te Gl Co) GS pe OU ol C5) ba 

70) 200 NG 55 5 203) FOAL PG ON DU 5) SE HOV) 
অনুবাদ : (১) আকাশের কসম এবং রাতে আত্মপ্রকাশকারীর কসম । (২) আপনি কি জানেন 
রাতে আত্মপ্রকাশকারী বস্তুটি কী? (৩) তা হচ্ছে উজ্জ্বল তারকা (8) প্রত্যেক প্রাণীর উপরই 
একজন করে সংরক্ষক নিযুক্ত আছে। (৫) অতএব মানুষ যেন দেখে কী থেকে তাকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে। (৬) এক বেগবান পানি দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৭) যা মেরুদণ্ড ও বুকের মধ্য 
ভাগ থেকে বের হয়। (৮) নিঃসন্দেহে তিনি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম । (৯-১০) যেদিন 
গোপন তত্ত্ব ও রহস্যগুলির যাচাই-পরখ করা হবে। তখন থাকবে না তার কোন শক্তি এবং কোন 
সাহায্যকারী । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

£.-|- বহুবচন ১১০ অর্থ- আকাশ, আসমান 

3 ))|- 5 > ইসমে ফায়েল, মাছদার ৬, ও ৬, বাব 7 অর্থ- রাতে আগমনকারী, 
রাতে আত্মপ্রকাশকারী । 5", ৮ শব্দটির মূল অর্থ হল- $১ তথা আঘাত করা ও দরজায় কড়া 
নাড়া । রাতে আগমনকারীর সাধারণত কড়া নাড়ার প্রয়োজন হয় এবং সে দরজায় নক করে। 
তাই রাতে আগমনকারী ব্যক্তি বা বস্তুকে 3,৬ বলে । 


593- ০৬,5 ১ মাষী, মাছদার £15 বাব ৬%] ‘কোন বিষয় অবহিত বা অবগত করল’ ৷ 
“৯|- একবচন, বহুবচন £৯ ০ ৫৬ অৰ্থ- তারকা, তারা, নক্ষত্র । 

- 5৮ ১; ইসমে ফায়েল, ‘উজ্জ্বল’ ৷ বাব 74 হতে মাছদার ,% উজ্জ্বল হওয়া’ । 
“9 অৰ্থ- প্রত্যেক ৷ 5 শব্দটি দু’ধরনের- সম্মিলিত ও স্বতন্ত্র । সর্বদা এক বচনরূপে ব্যবহার 
হয়ে অনির্দিষ্ট ইসমের দিকে মুযাফ হয়। এ ধরনের এর অনুবাদ হয় প্রত্যেক । যেমন le 


4 $0 অৰ্থ- দুর্ভোগ এমন প্রত্যেকের জন্য । আর সম্মিলিত অর্থ প্রদানকারী |} $ মুযাফ হয় 
আলিফ-লাম দ্বারা মা‘রিফাকৃত ইসমের দিকে অথবা সর্বনামের দিকে। যেমন ₹, & ॥ অর্থ- 
গোত্রের সকল লোক । 9 454 55 অর্থ- তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সিজদা করল । 
= একবচন, বহুবচন *,',4 এ অৰ্থ- আত্মা, মানুষ, প্রাণী । 

৮১ 5- ৮ >, ইসমে ফায়েল, অৰ্থ- তত্ত্বাবধায়ক, সংরক্ষক ৷ বাব = হতে ৮৯ 
মাছদার । অর্থ- প্রহরা দিয়ে রাখা, তত্ত্বাবধান করা । 

:৮:9- ০৬,5০ ১, আমর, মাছদার |, ও 15% বাব 74 অর্থ- যেন দৃষ্টিপাত করে, যেন 
তাকায় । 

৩_১|- বহুবচন *,- ৰ অৰ্থ- মানুষ । 

5&- ০5৮,9৮ ১, মাযী মাজহুল, মাছদার ২% বাব ১ সৃষ্টি করা হয়েছে’ । 

£ - বন্ধবচন ১.৮ ‘পানি’ । 

"5515-9 ১০, ইসমে ফায়েল, ‘স্ববেগে নিৰ্গত’ ৷ মাছদার 855 বাব এ অর্থ- 
স্ববেগে নির্গত হওয়া, স্ববেগে স্থলিত হওয়া ৷ 

224 54৮ এ) মুযারে, মাছদার ৮,,> বাব / “বের হয়’ । 

_|- একবচন, বহুবচন (০১৮! ০1 ০ অৰ্থ- পিঠ, মেরুদণ্ড । শব্দটির মূল অর্থ হল 
সুদৃঢ় । এ দৃঢ়তার কারণেই পিঠ বা মেরুদগুকে ২৮ বলা হয় । 

_$1%- একবচনে ££ 5 অৰ্থ - বুকের অস্থি, বুকের উরধ্বাংশ, বুকের মধ্যভাগ, যেখানে হাড়ের 
লকেট থাকে । 

০ ৬৮৯, ও ৮:;> মাছদার ৷ বাব ০,০ শব্দটিকে মাছদার করে মুতা‘আদ্দী করা হয়েছে। 
বৃষ্টি, এর মূল অর্থ প্রত্যাগমন করা, ফিরে আসা । বৃষ্টি যেহেতু বার বার ফিরে আসে তাই বৃষ্টিকে 
আলোচ্য আয়াতে ($-%| বলা হয়েছে। 

5১৬ 4. ৮, ইসমে ফায়েল, অৰ্থ- সামৰ্থ্যবান, সক্ষম মাছদার 51% বাব (০ অর্থ- 
সক্ষম হওয়া, ক্ষমতাবান হওয়া । 

£'% - বহুবচন £4 অৰ্থ- দিন, দিবস । 


OR lacs tai EET TTC tate Hess 
=i EEE বাব 5 মাছদার 14 EEE 
যাচাই বা পরখ করা হবে। 

%17"৷ - একবচনে $,;/- অৰ্থ- গোপন বিষয়, গোপন রহস্য, মনের কথা । 

£53 একবচন, বহুবচন 1% ৫% «৫% অর্থ- সামর্থ্য, শক্তি, ক্ষমতা ৷ $১ $ মাছদার, অর্থ- 
শক্তিশালী হওয়া, সবল হওয়া ৷ | 

2745 - 4৮ 4৮>; ইসমে ফায়েল, অর্থ- সাহায্যকারী, সহায়ক । ৮U-এর বহুবচন ০ 
"2 ৯ মাছদার 1/4 বাব 9 “সাহায্য করা’, "| 2% বাৰ থেকে ব্যবহৃত হলে অৰ্থ হবে 
একে অন্যকে সাহায্য করা । বাব Jul থেকে অর্থ- সাহায্য চাওয়া । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) 3), £4) (0) কসমের জন্য এবং জার প্রদানকারী অব্যয় । £4! (0)-এর 
মাজরূর । জার ও মাজরূর মিলে (2) উহ্য ফেলের সাথে মুতা‘আল্লিক ৷ (3, )) পূর্বের 
উপর আতফ । 

(২) ৬/১) ৮ 3193 ৬7- ()) হরফে আতফ, (৮) ইসমে ইপ্তিফহাম, মুবতাদা ৷ ৬53! ফে'লে 
মাযী, যমীর ফায়েল, () মাফ‘উলে বিহী। এ জুমলাটি (2) মুবতাদার খবর ৷ (2) ইসমে 
ইন্তিফহাম মুবতাদা, (5,4) খবর । এ জ্ুমলাটি 5,3! ফে'লের দ্বিতীয় মাফ'উল । 

(৩) থয পু| - (>=) উহ্য (22) মুবতাদার খবর, ০) *স|-এর ছিফাত । 

(8) bs Cs IE Ws J (৩) নাফির অর্থ প্রদানকারী, Ve মুবতাদা, 0) এর 
মুযাফ ইলাইহে। -এর অর্থে ৫: উহ্য (7 5)-এর শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক 
হয়ে খবরে মুকাদ্দাম, ১5৬- মুবতাদা মুয়াখখার ৷ '১১৬- ৫: জুমলাটি $-এর খবর । 

(৫) = bo) su bili- (৩2) ফাছীহা, ফেলে মুযারে, SU ফায়েল, — হরফে 
জার, (?) ইসমে ইস্তিফহাম ৷ স্থান হিসাবে মাজরূর। এখানে ৮ হরফে জার আসায় (৮) হতে 
আলিফ বিলুপ্ত করা হয়েছে। জার ও মাজরূর মিলে পরবর্তী 5 ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক । 
(৬) 35:0 ৮ 51>- (91>) মাযী মাজহুল, যমীর নায়েবে ফায়েল, ৫৮ 4) => ফে'লের 
সাথে মুতা‘আল্লিক, (55) ॥-এর ছিফাত । | 


(a) Ee SE E> ) ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। + হরফে জার, 
৬ মাজরূর, (4) ৩%-এর মুযাফ ইলাইহে, (৫) হরফে আতফ, (1) ০ )-এর 
উপর আতফ ৷ এ জুমলাটি পূর্বে (৬)-এর দ্বিতীয় ছিফাত । OO 

(৮) 554 5-) 4৪ 4]- (৩)) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। () ১]-এর ইসম, ১) ৮% 
পরবর্তী 5৯-এর সাথে মুতা‘আল্লিক ৷ (0) মুযহালাকা, 2৬) এর খবর । 

(৯) 74 95 84- ('5) পূৰ্বে ১-এর মাফউলে ফীহ, এ মুযারে মাজহুল, 1, 
নায়েবে ফায়েল, এ জুমলাটি ॥'-এর মুযাফ ইলাইহি । 

(56): sl SG "+5৩ - (0) হরফে আতফ, (৬) নাফিয়া, (4) 4৬ শিবহু ফে“লের 
মুতা‘আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম, (,_) হরফে জার অনব্যয়টি যায়েদা তথা অতিরিক্ত ৷ 5S 
মুবতাদা মুয়াখখার ৷ শব্দগতভাবে মাজরূর আর স্থানগতভাবে মারফু ৷ ($) হরফে আতফ, (১) 
নাফিয়া, ( L) 55%-এর উপর আতফ । 

অত্র সূরায় আল্লাহ বলেন, ১% ৫% শে ] ১) ‘প্রত্যেক প্রাণীর উপরই একজন 
সংরক্ষক রয়েছে’ ৷ তিনি অন্যত্র বলেন, (5; 2 ES ৩7, ‘আল্লাহ সব কিছুর উপর 
সংরক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক রয়েছেন’ (আহযাব হ্‌) । তিনি আরো বলেন, ০৯ Ee YN 
sS 55 ‘নিশ্চয়ই সম্মানিত লেখকগণ তোমাদের উপর সংরক্ষক রয়েছেন (ইনফিতার 56. 
১১)। আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, dl SLES al ty SA En SH ‘প্রতিটি 
মানুষের সামনে ও পিছনে তার নিয়োজিত সংরক্ষক রয়েছেন, যারা আল্লাহ্র আদেশে তার 
দেখাশুনা করেন’ (রা'দ ১১) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, bse Ts - 3৬ ‘আল্লাহ মানুষের জন্য অতীব 


উত্তম সংরক্ষক’ (ইউসুফ ৬৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, NL 
‘হে নবী! আপনি বলুন, রাত-দিন তোমাদেরকে রহমান থেকে কে রক্ষা করতে পারে’ (আম্দিয়া 
৪২) মূলত রহমানই সবকিছুকে রক্ষা করেন। এ সমস্ত আয়াতগুলি প্রমাণ করে যে, সমস্ত প্রাণীর 
জন্য রক্ষক রয়েছে। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
NESTLE ILL Ef sh JE CN ES CAS BE oe U6 abe ts 
TR 5) BES A Say sll, To ff LS 


পানা ৩০ তাণুধাঁহ্ল কুৱআন AC ২৪২ 


জাবির রম বলেন, একদা মু‘আযৰ্ঞগ্্ৰ মাগরিবের ছালাত আদায় করান। তিনি সূরা বাক্বারাহ 
ও নিসা পাঠ করেন। নবী কারীম শুধু তাকে বলেন, হে মু‘আয! তুমি কি ফেতনা সৃষ্টি করছো? 


তোমার জন্য যথেষ্ট যে, তুমি পাঠ করবে ৯৬ ৮ ৯ 3/৩, :4/, এবং এরূপ 
সূরাগুলি’ (ছহীহ ইবনু কাছীর হা/৭২৩২)। 

Gb Af Gb AIST BE dB ILD DE IG BAG of le te 
জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ক্ঞ্্ঃবলেন, নবী কারীম সুদ রাতে পরিবারের নিকট আসা অপসন্দ 
করতেন (বুখারী হ/৫২৪৩)। 

SAMA ELN Sf IL 5 BE dh JE GU dl LG of ple 


জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ খ্ঞ্+ বলেন, নবী কারীম স্ন বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি তার 
পরিবারের নিকট দীর্ঘ বিরতির পর আসবে, সে যেন পরিবারের নিকট রাতে না যায়’ (বুখারী 
হ/৫২৪৪)। 


SOD DUE oi JE all Lo oly 5 0 B53 OIG BE dl VLG 
53৬ 
ইবনু ওমর খঞ্* বলেন, রাসুলুল্লাহ স্র্ বলেছেন, ‘প্রত্যেক খেয়ানতকারীর পিছন দিকে কিয়ামতের 
দিন পতাকা দীড় করা হবে এবং বলা হবে এটা হচ্ছে অমুকের ছেলে অমুক খেয়ানতকারীর 
পতাকা’ (বুখারী হ/৬১৭৮; মুসলিম হ৷/১৭৩৫)। এখানে গোপন অপরাধণগুলি প্রকাশ করার কথা বলা 
হয়েছে । 
Hh 2s SN Hf Gf Of BE Cl HUN LE di 25 pe 
tl bel, 


জাবির বলেন, নবী কারীম সর সফরকারীকে রাতে পরিবারের নিকট যেতে নিষেধ করেছেন। 
যেন স্ত্রী পরিষ্কার- পরিছন্ন হতে পারে এবং এলোমেলো চুল চিরুনী করে নিতে পারে (বুখারী হা/৫২৪৩; 
মুসলিম হ৷/৭১৫; আবরুদাউদ হা/২৭৭২)। 


CULE) Ur Gf Gl VLE, Jb Sob 5 ye DRS BE di J) UU 
রাসূলুল্লাহ স্্ু বলেন, আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই রাতে ও দিনে পরিবারের নিকট 


আগমনকারীদের অনিষ্ট হতে । তবে যারা কল্যাণের উদ্দেশ্যে আগমন করে হে রহমান! (হায়ছামী 
হা/১২৬-১২৭) । 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


LEE তিনি রাসুলুল্লাহ হু < কে ছাকীফ গোত্রের 
পূর্ব প্রান্তে ধনুকের উপর অথবা লাঠির উপর ভর দিয়ে 4) ৪৬4 এ সূরাটি সম্পূর্ণ পাঠ 
করতে শুনেন । রাসূলুল্লাহ সুন তাদের নিকট সাহায্যের জন্য গিয়েছিলেন। আবু জাবল সূরাটি মুখস্থ 
করে নেন। এঁ সময় তিনি মুশরিক ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। ছাঝ্বীফ গোত্রের 
মুশরিকদেরকে তিনি সূরাটি পাঠ করে শুনান। তারা এটা শুনে বলে, যদি আমরা তীর কথা সত্য বলে 
জানতাম বা বিশ্বাস করতাম, তবে তো আমরা তার আনুগত্যই করতাম (ইবনু কাছীর হ/৭২৩১)। 
(২) ইবনু আব্বাস খঞ্্* বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সহ আবু তালেবের পাশে বসেছিলেন। হঠাৎ 
PEER PE LN LE EL AR 
বং বলল এটা কি? নবী কারীম স্হ্ু বললেন, এটা একটা ‘তারা’ নিক্ষেপ করা হয়েছে। এটা 
PR EEE CML 
অবতীর্ণ হয় (কুরতুবী হা/৬২৯৭)। 
(৩) আবু ওমামা্ঞ্ক্্+ বলেন, নবী করীম সরু বলেছেন, মুমিনের উপর ১৬০ জন ফেরেশতা 
নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ফেরেশতাগণ তার থেকে তার এমন সমস্যা দূর করেন যা তার পক্ষে 
সম্ভব নয় । ৭ জন ফেরেশতা এমনভাবে দূর করতে থাকে যেমন মধুর প্লেট থেকে মাছি দূর করা 
হয়। এক মানুষকে তার নিজের উপর ছেড়ে দেয়া হলে শয়তানেরা তাকে ছোঁ মেরে নিবে 
(কুরতুবী হা/৬৩০০)। 
(8) নবী করীম শু বলেন, আল্লাহ চারটি জিনিস তার মাখলুকের কাছে আমানত রেখেছেন। তা 
হলো- (ক) ছালাত (খ) ছিয়াম (গ) যাকাত ও (ঘ) ফরয গোসল । আর এগুলি হচ্ছে (1, -) 
‘সারায়ের’ (গোপনীয় বিষয়) যেগুলি আল্লাহ ক্ব্য়ামতের দিন যাচাই করবেন। 
(৫) ইবনু ওমর গ্* বলেন, রাসুলুল্লাহ সর বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি জিনিস সংরক্ষণ করবে 
সে আল্লাহ্‌র প্রকৃত বন্ধু হবেন। আর যে সেগুলির খিয়ানত করবে সে আল্লাহ্‌র প্রকৃত শত্রু হবে। 
আর তা হচ্ছে- (ক) ছালাত (খ) ছিয়াম ও (গ) ফরয গোসল (কুরতুবী হা/৬৩০২)। 
অবগতি 
আল্লাহ তা‘আলা যেমন করে মানুষকে অস্তিত্‌ দান করেন এবং গর্ভ সঞ্চারকাল হতে মৃত্যু মুহূর্ত 
পর্যন্ত তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তেমনি তিনি মানুষকে মৃত্যুর পর আবার অস্তিত্ব দান করতে 
সক্ষম । প্রথমবার সৃষ্টি করা প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম । আল্লাহ্‌র এ ক্ষমতাকে 
যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ক্ষমতাকেও অস্বীকার করা হয় । 


JOE AES OT Bah ELLA | Sh 20 ON ঞ oh 
0) 9 ele EASY Le OU AS BT (V0) US OUST lOO 


অনুবাদ : (১১-১২) বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের কসম এবং উদ্ভিদ উৎপাদনকালীন দীর্ণ বক্ষ 
যমীনের কসম । (১৩-১৪) এ কুরআন এক পরীক্ষিত চূড়ান্ত বাণী । কোন হাসি-ঠাট্টামূলক কথা 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্ান ২৪৪ 


LL a EE 
(১৭) অতএব হে নবী! কাফিরদের কিছুটা অবকাশ দেন; কিছুটা সময় তাদেরকে তাদের 
অবস্থায় ছেড়ে রাখেন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

৩/|১- বহুবচন ৬9১ অর্থ- ওয়ালা, অধিকারী, বিশিষ্ট । ,১-এর স্তরীলিঙ্গ। 

£৯|- ‘বৃষ্টি’ । এর আসল অর্থ- প্রত্যাগমন করা, ফিরে আসা । বৃষ্টি যেহেতু সর্বদা ফিরে আসে 
l- বহুবচন ৩৮৮: ০2 অর্থ- যমীন, মাটি, পৃথিবী । 

£ এ|- মাছদার ৫১০ বাব  অর্থ- বিদীর্ণ হওয়া, ফাটল, ফাটা । £ ১.০ বহুবচন £ ১১ ৮ 
অর্থ- ফাটল, ভাঙ্গন। 

4% বহুবচন 41% ৬! অৰ্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা । মাছদার ১ $ বাব /2_/ অর্থ- বলা, 
উচ্চারণ করা । | 

"2 ;- মাছদার, ইসমে ফায়েলের অর্থে । অর্থ- মীমাংসাকারী, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, বিচার । মাছদার 
১০ বাব (০72 । 

J%8|- মাছদার, ইসমে ফায়েলের অর্থে । অর্থ- নিরর্থক, হাসি-ঠা্টা । মাছদার ১:৯ বাব ০৩ 
অর্থ- রসিকতা করা, কৌতুক করা । 

৩১45/- ০5৮ 4৮ ক মুযারে, মাছদার ১:9 বাব ৮ । অর্থ- তারা কৌশল করে, 
ধোকা দেয় । $4:%%-এর বহুবচন “4 অর্থ- ষড়যন্ত্র, ফন্দি । 

A ন এল মুযারে, মাছদার 15 বাব 7 ‘আমি কৌশল করি’ । 

[= ০৮,5০ ০, আমর, বাব = মাছদার ১৫ অর্থ- অবকাশ দেন, ঢিল দেন, ছাড় 
দেন। | | 

(2 5৮ ০৪ ইসমে ফায়েল, মাছদার 1% ও 17% বাব 72 অৰ্থ- কাফিররা, 
অস্বীকারকারীরা । 

৪:1 ১৮৮,5০ ১৮, আমর, বাব এ৬৯৷ মাছদার ১% ‘অবকাশ দেন’ । 

।৮০)- ইসমে ফেল (৯ =|) আমর-এর অর্থে, ‘ধীরে ধীরে চল’ । 

বাক্য বিশ্লেষণ 


TN octet ttle ET TT fata 

0১) ৯5 ls :--_|১- (5) কসমের জন্য জার প্রদানকারী অব্যয়, ৷ ())-এর 

মাজরূর । জার ও মাজরূর মিলে উহ্য )) ফে'লের মুতা‘আল্লিক । ১) :.-J|-এর ছিফাত 
(০%) ০১-এর মুযাফ ইলাইহি । 

(১২) £০)৷ ১ ০৮১- জ্ুমলাটি পূর্বের বাক্যের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 


(১৩) =; 454 4]- জুমলাটি জওয়াবে কসম । () ৩]-এর ইসম । (0) মুযহালাকা, (45) 
৩|-এর খবর, (25) !'%-এর ছিফাত । 


(১৪) (5১৬ ?৯ ৮০-9) হরফে আতফ, (৮) ৮]-এর সাদৃশ্য, (৯) -এর ইসম (৩০) 
হরফে জার যায়েদা বা অতিরিক্ত, (|) ৮-এর খবর । 
(১৫) 1335 ৩/5 48 জ্ুমলাটি মুস্তানিফা, (৯) ৩]-এর ইসম, ৩১ ফে'ল, যমীর 
ফায়েল, ৷ মাফ‘উলে মুতৃলাক্‌ ৷ জুমলাটি ৩)-এর খবর । 
(১৬) 145 0,- ফেল, যমীর ফায়েল, 45 মাফ*‘উলে মুত্লাক্‌। 
(১৭) ৩59) ০ 2 ॥44- (০) ফাছীহা, | % ফেলে আমর, যমীর ফায়েল, 
4 মাফ‘উলে বিহী, $1 জুমলাটি পূর্বের তাকীদ। (419) ৫: ফে'লের মাফউলে 
মুতলাক । 
অবগতি 
কাফির বা ইসলাম বিরোধীদের ষড়যন্ত্র হলো তারা কুরআন এবং ইসলামের দাওয়াতী মিশনকে 
ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করত । গোপন ষড়যন্ত্র করত, নানারূপ 
কুটচাল চালাত ৷ তারা ফুৎকার দিয়ে এই প্রদীপটিকে নিভিয়ে ফেলতে চাইত লোকদের মনে 
কুরআন ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নানা প্রকারের সন্দেহ ও সংশয় জাগাত। একটির পর 
একটি মিথ্যা অভিযোগ রটনা করে বেড়াত ৷ কুরআনের উপর নানাবিধ দোষ আরোপ করত । 
রাসূলুল্লাহ স্ন -এর কথা সমাজে যেন চলতে না পারে তার প্রাণপণ চেষ্টা করত ৷ কুফর ও 
জাহেলিয়াতের অন্ধকার বলবৎ রাখার মরণপণ চেষ্টা করত ইসলাম কাফির-মুশরিকদের এসব 
কূটকৌশলের মোকাবিলায় স্বীয় কালজয়ী আদর্শ ও নৈতিকতা নিয়ে এগিয়ে এসে বিশ্বকে জয় 
করেছে। তার কালজয়ী ও সর্বজনীন আদর্শের পানে মানুষ তাই দলে দলে ছুটে আসছে। 
ক্ব্য়ামত পৰ্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ । 

OO NOH 


পারা ৬০ তাওযাঁহুল কুৱআন ২৪৬ 


সূরা আল-‘আলা 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ১৯; অক্ষর ৩২২ 
EEE 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি । 
TPL SM (07) SO IE SIN CY) Sy Gl SMO) sO ml 
Hh SOA BT OA BG 4 “ডি Se Se Be a SEY EH > EES GR EER Be 
by 2 Ms SLAs LVL COD os Wb SS Ls (29) G52 sls a2 (£) 
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(AN) EL I UB ELS EON) STEMI Lat A ON) Rl BEL 
অনুবাদ : (১) হে নবী! আপনার মহান প্রতিপালকের নামে তাসবীহ পাঠ করুন । (২) যিনি সৃষ্টি 
করেছেন এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। (৩) যিনি তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, তারপর পথ 
প্রর্দশন করেছেন। (8) যিনি উদ্ভিদ উৎপাদন করেছেন। (৫) তারপর সেগুলিকে কালো 
আবর্জনায় পরিণত করেছেন। (৬) আমি আপনাকে পড়িয়ে দিব, তারপর আপনি ভুলবেন না । 
(৭) তবে আল্লাহ যা চাইবেন । তিনি বাহ্যিক অবস্থাকে জানেন এবং যা গোপন থাকে তাও 
জানেন। (৮) আমি আপনাকে সহজ পদ্থার সন্ধান দিব । (৯) কাজেই আপনি উপদেশ দেন, যদি 
উপদেশ কল্যাণকর হয়। (১০) যে ব্যক্তি ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে । (১১-১২) আর যে 
তার হতে পাশ কেটে চলবে, সেই চরম হতভাগ্য । সে ভয়াবহ আগুনে জ্বলবে । (১৩) এরপর সে 
না মরবে, না বাচবে। 
শব্দ বিশ্লেষণ 
=০- ৮০৮ 54 ৮, আমর, মাছদার ৬-১-১ বাব }= ‘আপনি তাসবীহ পাঠ করুন’ । 
*|- একবচন, বহুবচন £১ অৰ্থ নাম, যশ, খ্যাতি । 

০5- বন্ুবচন ২০৬: প্রতিপালক’ ৷ ৩১)। 5 গৃহকৰ্তা’ ৷ ৩% 45 অৰ্থ ‘গৃহক্তী’, গৃহিনী । 
0-5০ এ৷, ইসমে তাফযীল, মাছদার ৷ বাব 4 অর্থ- মহান, উঁচু । 

5- ০৬ ৮ ১; মাযী, মাছদার ২%: বাব 74] সৃষ্টি করেছেন’ । 

}-- ০৬ ৮ ১; মাযী, মাছদার 5 বাব |: অর্থ সোজা করল, ঠিক করল, সুঠাম 
করল। 

5%5- 3৬ ০ ১০), মাধী, মাছদার 74% বাব |= অর্থ নির্ধারণ করল, নির্দিষ্ট করল, ধার্য 
করল। 


পারা ৩০ তাও্যীহল কুৱআন ২৪৭ 


৯- 3৬ 5০ ১০, মাধী, মাছদার £55 বাব 7,০ অর্থ পথ দেখাল, পথ নির্দেশ 
করল। 


£7 ০৬ ৮ ০; মাযী, মাছদার 1০১ বাব 4৬] অর্থ- বের করল, প্রকাশ করল । 
£5 ইসমে জিনস, বহুবচন £17 অৰ্থ- তৃণ, তৃণলতা, ঘাস । 

5- ০৬ 5৮ ৩৮1) মাষী, মাছদার (১% বাব  $ অর্থ- করল, বানাল । [সূরা নাবা-এর 
৬নং আয়াত দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫৫ ৷] 

£৬৮5- আৰ্বজনা , খড়কুটা । 

+> ছিফাতে মুশাব্বাহ, বহুবচন ১ । অৰ্থ কালো মিশ্ৰিত সবুজ বৰ্ণের, কালো মিশ্রিত লাল 
বর্ণের । 

{6,£- এ ৫ মুযারে, মাছদার ॥175| বাব J] অর্থ- আমরা তাকে পাঠ করাবো, তাকে 
পড়িয়ে দিব। 

এ ১- 2৮ 5১৮ ১) মুযারে মানফী, বাব £4. মাছদার ৬.5 ‘আপনি ভুলবেন না’ । 
বাব J৬৬] থেকে অর্থ ভুলানো ও 5 থেকে অর্থ ভুলে যাওয়ার ভান করা । 

£- ০3৬ ৮ ১০; মাষী, মাছদার ৮% ও £44 বাব অর্থ চাইল, ইচ্ছা করল । 
“০৬৮ 5 ১০ ১০, মুযারে, মাছদার * বাব = “সে জানে’ ৷ বাব J] থেকে 
জানানো, আর | থেকে অর্থ শিক্ষা অর্জন করা । 

/4|- = বাবের মাছদার, অর্থ প্রকাশ্য । যেমন ০১০ !| 74> অর্থ স্বর উচ্চ করল, কণ্ঠ উচ্চ 
করল। 

4 ০৮ 5 4০ ১০; মুযারে, মাছদার £45 বাব £4০ গোপন করে। 

দিব, বিষয়টি তার জন্য সুবিধা করে দিব । 

৩7) ৩০১৯৯ ৮ ইসমে তাফযীল, বাব £4০ ‘সহজতর’ ৷ বহুবচন 3 ৮৮-২ । 

:9১- ০৮ 4৮ ০; আমর, মাছদার 1,93 বাব |= অর্থ উপদেশ শুনান, উপদেশ দান 
করেন। 

৬ত%- ০৮ ৩১5৯ 4৮) মাষী, মাছদার ৬ বাব = অর্থ- উপকার করল । 


Lo NA EET cS) St oN ESOT. a 
75|- ইসম, অৰ্থ- উপদেশ, স্মরণ । 

এসএ লে 5১৮ ১} মুযারে, মাছদার > বাব ৬০ অর্থ- ভয় করে। 

54 ০৬ 4০ ১; মুযারে, মাছদার (রড বাব | রর অর্থ- পরিহার করে, পাশ কেটে 
চলে, উপেক্ষা করে। 

৮0৷- 4 এ; ইসমে তাফযীল, অৰ্থ সবচেয়ে দুর্ভাগা । বাব £4 হতে মাছদার & £ ও 
£2 অর্থ- হতভাগ্য হওয়া, দুর্ভাগ্যবান হওয়া । 

- ০৬ ১০ ১০9 মুযারে, মাছদার se (৬০ বাব অর্থ- আগুনে প্রবেশ করবে, 
আগুনে দগ্ধ হবে, জ্বলে যাবে। 

98|- বহুবচন 3 ৩15 575 অৰ্থ- আগুন, অগ্নি ৷ 

৩750-৩১৯৯ ৮, ইসমে তাফযীল, বাব £১5 বহুবচন 5 ৩754 অৰ্থ- বড়, বৃহৎ, 
বিশাল । 

৩,১- ০৮ 5১০ >, মুযারে, মাছদার ৬, বাব ৯ অর্থ- মৃত্যুবরণ করবে, মারা যাবে। 
এট ০5৮ 5০ ৩০ মুযারে, মাছদার £45 4199 বাব ৯০ “বেঁচে থাকবে’ । _-এর 
বহুবচন ১5 অর্থ- জীবিত । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

0) sl rl ছে =) ফেলে আমর, যমীর ফায়েল, ~~ মাফ‘উলে বিহী, (৩%) 
*4]-এর মুযাফ ইলাইহি । (৷) -5-এর ছিফাত । 

(২) 553 9% 5- (5) 5-এর দ্বিতীয় ছিফাত, 35 ফেলে মাষী, যমীর ফায়েল 
এখানে (2 [9 মাফ‘উলে বিহী উহ্য রয়েছে। (2) হরফে আতফ, (+4) 5-এর উপর 
আতফ । 

(৩) SO so জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও পূর্বের মত । এটি তৃতীয় 
ছিফাত । 

(8) 4 £71 5-0৷১- জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ, (এ৷) -5-এর চতুর্থ ছিফাত ৷ 

(৫) ৫-5 1/55 (0) হরফে আতফ, ৮ ফে'লে মাষী, যমীর ফায়েল, (5) মাফ‘উলে 
বিহী, £৬ দ্বিতীয় মাফ‘উলে বিহী, (>) £৬%-এর ছিফাত । 


(৬) 5-3 U5 5%, (০) হরফে ইন্তেকবাল বা ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক অব্যয় । 4 ফে'লে 
মুযারে, যমীর ফায়েল, () মাফ‘উলে বিহী, (2) হরফে আতফ, (১) নাফিয়া, ,-_% ফেলে 
মুযারে, যমীর ফায়েল। 

(9) ET 7 Gell YH) 45 UU] (4) 25 551 সীমাবদ্ধতা প্ৰকাশক অব্যয় । 
(৬) ৩% ফে‘লের মাফ‘উলে বিহী। এটি Exe । 5% ফেলে মাযী ৷ ৷ ফায়েল। এ 
জুমলাটি (/)-এর ছিলা । (৩]) হরফে মুশাব্বাহবিল ফে'ল, () ৩]-এর ইসম ৷ ॥_' ফো'লে 
মুযারে, যমীর ফায়েল, $৯ মাফ‘উলে বিহী । ()) হরফে আতফ, (৮) ইসমে মাউছুল, , =| 
এর উপর আতফ । , ১ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি (2) ইসমে মাওছুলের 
ছিলা । এ জুমলাদ্বয় ৩]-এর খবর । 

(৮) ৫7-3) 349-0) হরফে আতফ, ১ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (এ) মাফ'উলে 
বিহী, Ed) -এর মুতাআল্লিক । এ জুমলাটি & -এর উপর আতফ । 

(৯) 6953 ৩54 ১1 554- (55) ফাছীহা (সূরা মাউনের 5:১ দ্রষ্টব্য) । $5 ফে'লে আমর, 
যমীর ফায়েল, (৩) শর্তিয়া তথা শৰ্ত প্রকাশক অব্যয় ফে'লে মাষী, 7530 ফায়েল। 
জুমলাটি শর্ত, পূর্বে তার জওয়াব রয়েছে। 

(১০) ৫5১4 2154-০) হরফে ইস্তেকবাল । 544 ফে'লে মুযারে, '/ ফায়েল, এ 
ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, ২৯; জুমলাটি '* ইসমে মাওছুলের ছিলা । 

(১১) এ৷ 449- (5) হরফে আতফ, {5 ফে'লে মুযারে, ৯ যমীর মাফ‘উলে বিহী, 
£50 ফায়েল । জুমলাটি “5 -এর উপর আতফ । 

(১২) 6754 50  - (54) এ :0)-এর ছিফাত। ৪ ফে'লে মুযারে, যমীর 
ফায়েল, 4 মাফ‘উলে বিহী, (7501) 9-এর ছিফাত । জুমলাটি sl ইসমে মাওচছুলের ছিলা । 
(১৩) 2505 ৫% ৩% 6 4 (5) হরফে আতফ, (3) নাফিয়া, €,, 5 ফে'লে মুযারে, 
যমীর ফায়েল ৷ (৯) ৩-এর মুতা'আল্লিক, (৯+ J) ৬:৮4 ১-এর উপর আতফ । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

এখানে আল্লাহ বলেন, ৪৯ ৩.75 ৷ ০ ‘আপনি আপনার মহান প্রতি পালকের নামে 
তাসবীহ পাঠ করুন’ (“আলা ১) । 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ন, et SES RE ls Se SAE AE 


তাসবীহ পাঠ করুন’ (ওয়াকি'আহ ৭৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, _& 8,236 0 


‘আল্লাহর সুন্দর সুন্দর অনেক নাম রয়েছে, তোমরা সে নামের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাক’ (আ'রাফ 
১৮০)। অত্র আয়াতগুলিতে আল্লাহ্র গুণবাচক নামগুলির মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করার জন্য 


আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা অত্র সূরার ৬নং আয়াতে বলেন, এ (৪ ৫৮% ‘আমি 
আপনাকে পড়িয়ে দিব, তারপর আপনি ভুলবেন না’ । আল্লাহ অন্যত্র বলেন WL IU 
5 iG UG By AFH Ls CES) « ‘হে নবী! এ কুরআন মুখস্থ করার জন্য 
খুব তাড়াতাড়ি জিহবা নড়াবেন না। কুরআন মুখস্থ করিয়ে দেওয়া এবং পড়িয়ে দেওয়া আমার 
দায়িত্ব । কাজেই আমি যখন পড়তে থাকি তখন আপনি মনোযোগ সহকারে পড়া শুনতে থাকুন’ 


(ক্ঁয়ামাহ ১৬-১৮) । অত্ৰ আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে- কুরআন পড়িয়ে দেওয়া এবং মুখস্থ করিয়ে 
দেওয়া আল্লাহ্‌র দায়িত্বে । কাজেই ভুলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই । আল্লাহ অত্র সুরার ৮নং 


আয়াতে বলেন, ০7-0 3.3, ‘আর আমি আপনার বিষয়গুলি সুবিধা ও সহজতর করে দিব’ 
আল্লাহ্‌ অন্যত্ৰ বলেন 5, ১-49 ‘মূসা (আঃ) বলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার বিষয়গুলি 
সহজ করে দাও’ (তৃহা ২৬)। আল্লাহ অত্র সুরার ৯নং আয়াতে বলেন, SEL AE YS 
‘সুতারাং আপনি উপদেশ দিন যদি উপদেশ কাজে আসে’ ৷ আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, fil y 
এ 2৮4 ৮ ‘আর আপনি কুরআনের মাধ্যমে এসব লোককে উপদেশ দিন, যারা আমার 
শান্তির ভয় করে' (ক্বাফ ৪৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 1,95১, % 7:2 ৮০2% ‘আর 
আপনি সেই লোক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, যে আমার কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে’ 
(নাজম ২৯) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩১5 ig BLE Ll oe EL eal OG 
৬ ‘তবে হে নবী ! যদি এরা এই কুরআনের প্রতি ঈমান না আনে, তাহলে আপনি হয়তো 


তাদের জন্য দুঃখের আঘাতে নিজের জীবনটাকেই ধ্বংস করবেন’ (কাহফ ৬) । অত্র আয়াতগুলিতে 
বলা হয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করবে তাদের উপদেশ দিন। আর যারা কুরআনকে উপেক্ষা 


UA LRA of ELL 

Et ‘এরপর সে তাতে জাহান্নামে না মরবে না বাচবে’ ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, lb 
৩% 2% ৬5 580 ৮ ৬ 'জাহানামে মানুষকে মরণ চতুৰদিক থেকে িরে ধরবে, কিনতু 
সে মরবে না’ (ইবরাহীম ১৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, Y, এ ) ‘জাহান্নাম তাকে মারবে না 


বাঁচাবে না’ আয়াতগুলিতে জাহান্নামে মানুষের অবস্থা কেমন হবে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে’ 
(মুদ্দাছিছর ২৮) । 


পারা ৩০ ০0০0০০০০০ -তাঙযাহল কুৱআন 8 ২৫১ 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


OG PE UE BE Gd of tn El Los LIF UU oj oA 2 CO) 
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(১) বারা ইবনু আযিব ক হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সর -এর ছাহাবীদের মধ্যে যারা 
সর্ব প্রথম আমাদের নিকট (মদীনায়) আসেন তারা হলেন মুছ‘আব ইবনু উমায়ের ক্ঞ্ এবং ইবনু 
উম্মে মাকতুমৰ্্* । তারা আমাদেরকে কুরআন পড়াতে শুরু করেন। অতঃপর বিলাল রড, 
আম্মার রঞ্গ এবং সাদ কশ্+ আগমন করেন । তারপর ওমর ইবনুল খাত্তাব খ্ঞ্+ বিশজন ছাহাবী 
সমভিব্যাহারে আমাদের কাছে আসেন। তারপর নবী করীম স্রদ্থ আসেন । আমি মদীনাবাসীকে 
অন্য কোন ব্যাপারে এত বেশী খুশী হতে দেখিনি যতটা খুশী তারা নবী করীম স্রদ্্ এবং তার 
সহচরদের আগমনে হয়েছিলেন। ছোট ছোট শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকেরা পর্যন্ত আনন্দে 
কোলাহল শুরু করে যে, ইনি হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল সুদ । রাসুলুল্লাহ সরদ্ -এর আগমনের পূর্বেই 
আমি 5৮১ ৩1, 4 দে সূরাটি, এ ধরনের অন্যান্য সূরাগুলোর সাথে মুখস্থ করে ফেলেছিলাম 
(বুখারী হ/৪৫৬০)। 
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ES REA 
(২) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ আনছারী ক্ল হৃতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ছাহাবী দু*টি উটের 
পিঠে পানি নিয়ে আসছিলেন। রাতের অন্ধকার তখন ঘনীভূত হয়ে এসেছিল। এ সময় তিনি 
মু‘আয «+ কে ছালাত আদায়রত পান। তিনি তার উট দু’টি বসিয়ে দিয়ে মু‘আয ক্লক এর 
দিকে (ছালাত আদায় করতে) এগিয়ে এলেন মু‘আয ক্ল সূরা বাক্বারাহ বা সূরা আন-নিসা 
পড়তে শুরু করেন। এতে ছাহাবী (জামা'আত ছেড়ে) চলে যান। পরে তিনি জানতে পারেন যে, 
মু‘আযগ্্দ+ এজন্য তার সমালোচনা করেছেন। তিনি নবী করীম শ্রহ্ছ -এর নিকট এসে 
মু‘আয ক্র এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এতে নবী করীম স্ন বললেন, হে মু‘আয! তুমি কি 
লোকদের ফিতনায় ফেলতে চাও? বা তিনি বলেছিলেন, তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তিনি একথা 


ua ০ তোওযাহল কুৱআন ৫২ 
তিনিরাররলেম।- অতঃপর তিনি নরেন, তুমি ET ঁ এবং J 
১ 3) (সূরা) দ্বারা ছালাত আদায় করলে না কেন? কারণ তোমার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও 
হাজতওয়ালা লোক ছালাত আদায় করে থাকে’ (বঙ্গানুবাদ ছহীহুল বুখারী হ/৭০৫০)। 
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(৩) নু‘মান ইবনু বাশীর ক্্ঞ বলেন, নবী করীম অহ আলং দুণ্দীদে সুরা “আলা ও: সুরা গাশিয়া 
পড়তেন । যদি ঘটনাক্রমে একই দিনে জুমআ ও ঈদের ছালাত পড়ে যেত, তবে তিনি উভয় 
ছালাতে এ দু’টি পড়তেন (আহমাদ, ইবনু কাছীর (হ/৭২৩৯) । 

PLE Ee LCL ie NE AS 


(8) রাসূলুল্লাহ দহ TET EEE RE EE AEC 
জুম‘আ একদিনে পড়লে উভয় ছালাতেই সূরা দু’টি পড়তেন (মুসলিম হা/৮৭৮; আরু দাউদ হা/১১২২; 
তিরমিযী হা/৫৩৩) । 


U8 Bh leis A SA ON BE BI of Les 18) 
ol oe AA AS 
(৫) আয়েশা ব্্রদ্ব* হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সর বেতেরের ছালাতে সূরা ‘আলা, সূরা 
কাফিরূন, সূরা ইখলাছ এবং সূরা নাস ও সুরা ফালাক পড়তেন (আরুদাউদ হ/১৪২৪)। 
Bn 3 dt 5 BLS pl ES 1 UF OT UG AE LEE LO) 
EE 13 Ele JEU DS? CCD 
(৬) ওকবা ইবনু আমের র্ক্ বলেন, যখন — es —_"& ee ১ নাযিল হল তখন 
রাসূলুল্লাহ সুহলু আমাদের বললেন, ‘তোমরা এ আয়াতটি তোমাদের রুকূতে বল’ । আর যখন 
৷ ৩7514 = অবতীৰ্ণ হল তখন রাসূলুল্লাহ সুন বললেন, তোমরা এ আয়াতটি 
তোমাদের সিজদায় বল (আবুদাউদ, ইবনু কাছীর হ/৭২৪২)। 
- sl 5 SE db stl LD ml ~~ 63) LO i ls ol 2 (VY) 
(৭) ইবনু আব্বাস ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ সুহ্ছ যখন সূরা ‘আলা পড়তেন তখন বলতেন Ee 


sl 45 (সুবহানা রাব্বি আল আলা) (আবুদাউদ হা/৮৮৩)। 
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(৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ক্র বলেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আসমান ও 
যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে সব কিছুর ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। তখন আল্লাহ্র আরশ 
ছিল পানির উপর (মুসলিম, ইবনু কাছীর হ/৭২৪৫)। অত্র হাদীছে তাকদীর নির্ধারিত হওয়ার কথা 
বলা হয়েছে। 
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(৯) আবু সাঈদ খুদরী ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, জাহান্নামীরা জাহান্নামে না মরবে, 
না বাচবে। তবে আল্লাহ যাদের প্রতি দয়া করার ইচ্ছা করবেন, জাহান্নামে তাদের মরণ দিবেন। 
তারপর তারা যখন কয়লা হয়ে যাবে, তাদের ব্যাপারে সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে। 
তাদেরকে দলে দলে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদেরকে জান্নাতের নদীর উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। 
তারপর জান্নাতীদেরকে বলা হবে তোমরা তাদের কাছে যাও ৷ ফলে তারা জীবিত হয়ে উঠবে 
যেমনভাবে বন্যায় নিক্ষেপিত বস্তুর আবর্জনা স্তূপের মাঝে বীজ গজিয়ে ওঠে তারপর নবী 
করীম সদ বললেন, তোমরা দেখ না যে, এ উদ্ভিদ প্রথমে সবুজ হয়, ত তারপর হলুদ হয় এবং 
শেষে পূর্ণ সবুজ হয়ে যায়। তখন একজন ছাহাবী বললেন, নবী করীম সু ২ কথাগুলি এমন ভাবে 
বললেন যে, যেন তিনি পল্লীতেই ছিলেন’ (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭২৪৬) ৷ 
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(১০) আবু সা‘ঈদ খুদরী ক্্গ্+ বলেন, নবী করীম সর বলেছেন, ‘এসব জাহান্নামী যাদেরকে 
আল্লাহ জাহান্নাম থেকে বের করে দেওয়ার ইচ্ছা করবেন না। তারা জাহান্নামে না মরবে, না 
বাচবে। তবে যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার ইচ্ছা করবেন। তাদের এমন মরণ দিবেন 
যে, তারা কয়লা হয়ে যাবে। তারপর তাদের জমা করে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং 
জান্নাতের ঝর্ণায় নিক্ষেপ করা হবে। তারপর তাদের উপর জান্নাতের ঝর্ণার পানি ছিটিয়ে দেওয়া 
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পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্ান ২৫৪ 


উঠে’ (ইবনু কাছীর হ/৭২৪৮)। 


আল্লাহ জাহান্নামীদের খবর দিতে গিয়ে বলেন ১ 49554 ০ 2% 81০ 1%, 
৩:৫৮ ‘জাহান্নমীরা চিৎকার করে বলবেন, হে জাহান্নামের দারোগা আপনার প্রতিপালককে বলুন 


যে, তিনি যেন আমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন। তখন জবাবে তাদেরকে বলা হবে, তোমাদেরকে 
এখানে পড়ে থাকতে হবে’ (যৃখরুখ ৭৭)। 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, &।১ ৮ 4৫+: HE tft ৫3% ০% ১ ‘তাদের মরণ 
ঘটানো হবে না এবং তাদের শাস্তিও হালকা করা হবে না’ (ফাতির ৩৬) । 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আলী ক্র্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ শ্রদু ‘আলা সূরাটি ভালবাসতেন (আহমাদ, ইবনু কাছীর ৭২৩৭)। 
(২) আল্লাহ্‌র একটি ফেরেশতা রয়েছে যার নাম ‘হিযকিল’ ৷ তার ১৮ হাজার পাখা আছে । প্রত্যেক 
পাখার ব্যবধান ৫০০ বছরের পথ । সে একদা আল্লাহ্র আরশ সম্পূর্ণ দেখতে চাইল । তখন 
আল্লাহ তার পাখাগুলি দ্বিগুণ করে দিলেন, এতে তার পাখা হল ৩৬ হাজার । পাখাগুলির ব্যবধান 
৫০০ বছরের পথ । তারপর আল্লাহ তাকে বললেন, তুমি এবার উড়ে দেখ । ফেরেশতা ২০ হাজার 
বছর উড়তে থাকল । কিন্তু আরশের পাখা সমূহের এক পাখার মাথায় পৌছতে পারল না। তারপর 
আল্লাহ তার উড়ার ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধি করে দিলেন এবং আবার উড়ার আদেশ করলেন। তারপর 
সে প্রায় ৩০ হাজার বছর উড়ল কিন্তু সে আরশের পায়ার মাথায় পৌছল না, তখন আল্লাহ এ 
ফেরেশতাকে বললেন, হে ফেরেশতা! তুমি যদি মৃত্যু পর্যন্ত উড়তে থাক, তবুও আমার আরশের 
ছায়া পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। তখন ফেরেশতা বলল, 9 (99 ৩১৮-১ ‘আমি আমার মহান 
প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ করি’ । তখন এ আয়াত ৪0 1, ০ অবতীর্ণ হয়। নবী 
করীম শ্রদ্ বলেন, তোমারা তোমাদের সিজদায় এ তাসবীহ পাঠ কর (কুরতুবী ২০/১২) । 

(৩) একদা নবী করীম স্রহ্হ জিবরাঈল পদং? _কে বললেন, হে জিবরাঈল! আমাকে এ লোকের 
নেকীর কথা বল, যে ব্যক্তি তার ছালাতে অথবা ছালাতের বাইরে 5৮0 9 ১৮ বলে । 
জিবরাঈল পদং? বললেন, হে মুহাম্মাদ স্্ ! যে কোন মুমিন নারী-পুরুষ তার ছালাতে অথবা 
ছালাতের বাইরে এ তাসবীহ পাঠ করবে, তার নেকীর পাল্লা আরশ-কুরসী ও পৃথিবীর সমস্ত 
পাহাড়ের চেয়ে ভারী হবে। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা ঠিক বলেছে। আমি সবার উপরে 
রয়েছি। আমার উপর কিছু নেই । হে আমার ফেরেশতা! তোমরা সাক্ষী থাক । আমি তাকে মাফ 
করে দিলাম । আমি তাকে জার্নাতে প্রবেশ করালাম । এ লোক যখন মারা যায়, তখন থেকে 
প্রত্যেক দিন মিকাঈল তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। ক্্য়ামতের দিন মিকাঈল তাকে পাখার উপর 
উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে বসাবেন এবং বলবেন হে আমার প্রতিপালক! তুমি এই লোকের 


OOo cose onicaittntfn a LST TTT actin italia 

ব্যাপারে আমার সুফারিশ কবুল কর। তখন আল্লাহ বলবেন, তার ব্যাপারে তোমার সুফারিশ 

কবুল করলাম । তুমি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও (কুরতুবী ২০/১৩) । 

=U (07) GA sl yg ¥ 00) a “ EDO SEL Y 
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অনুবাদ : (১৪-১৫) কল্যাণ লাভ করল সেই ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করল । আর নিজের 

প্রতিপালকের নাম স্মরণ করল এবং ছালাত আদায় করল । (১৬) কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে 


অগ্রাধিকার দিচ্ছ । (১৭) অথচ পরকাল অতীব উত্তম ও চিরস্থায়ী । (১৮-১৯) পূর্বে অবতীর্ণ 
ছহীফা সমূহেও এ কথাই বলা হয়েছিল- ইবরাহীম ও মূসার ছহীফা সমূহে । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

ট- ০৬ 4 ১০), মাষী, মূলবৰ্ণ ত ০), মাছদার &১৬৷ বাব J] অর্থ- কল্যাণ 
লাভ করল, সফল হল, কামিয়াব হল । 

7- ৬ ১৮ ০, মাধী, মূলবৰ্ণ (৪ 4 55), মাছদার (5 বাব | অর্থ পরিশুদ্ধ 
হল, সৎ হল, পবিত্র হল, বৃদ্ধি লাভ করল । {5 বহুবচন :. 5 অর্থ পবিত্র, সৎ, উত্তমরূপে 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত ৷ 

3- ০5৬ 5৮ ১০; মাষী, মাছদার 155১ বাব 74 অর্থ- স্মরণ করল, স্মরণ রাখল । '5'১ 
বহুবচন 55 অর্থ- স্মরণ, যিকির । 

০- ০5৬ ১০ ৮, মাষী, মাছদার $১০ বাব = অর্থ- ছালাত আদায় করল, প্রার্থনা 
করল। $১০ একবচন, বহুবচন 7 ০ অর্থ- ছালাত, দো'আ, দরূদ, রহমত । 2 *-এর 
বহুবচন 2% অর্থ- ছালাতের স্থান, ছালাতের জায়গা । 

0}; 1- ০৮ 5০ ভল মুযারে, মাছদার ৷, 5 বাব এ ৬] অর্থ তোমারা প্রাধান্য দিচ্ছ, 
তোমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছ । 

$45|- জীবন । বাব =০-এর মাছদার ৷ বাব 4৬৬] হতে অর্থ জীবিত করা । 

&॥৷- ইসমে তাফযীল, অর্থ- অতি নিকটে ৷ এজন্য একে দুনিয়া বলা হয়। শব্দটি 3 থেকে 
নিৰ্গত, বাব 7 মাযী 5 নিকটে হল । ইসমে ফায়েল ৩১ 

5=U- একবচন, বহুবচন ২৷> অর্থ- আখিরাত, পরকাল, পরবর্তী সময় । >৷-এর বহুবচন 
৩,,> অর্থ- পিছনে, পিছে। মুয়াননাছ 2 বহুবচন ১ 
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%>- ইসমে তাফযীল, বহুবচন >), > “৮ অৰ্থ কল্যাণকর, উৎকৃষ্টতর ৷ মূলে ছিল 
5 বেশী ব্যবহারের জন্য "> করা হয়েছে। 

এঠ- 5 ১; ইসম তাফযীল, মাছদার £4 বাব £4০ অর্থ স্থায়ী হল, চিরস্থায়ী হল । 
১০) £০ একবচন, বহুবচন 4৮০ ০৯১০ অর্থ ছহীফা, গ্রন্থ, আমল নামা, কাগজ, 
পত্রিকা। | 

40|- বহুবচন এ% ৩, 00এর বহুবচন ৩:9 অর্থ- প্রথম, পূর্ববর্তী । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৪) 7%: 29 ১5- (5) হরফে তাহকঝ্বীক্‌, নিশ্চয়তা প্রকাশক অব্যয় । ঠা ফো'লে মাযী, 
"2 ফায়েল, 5% ফে'লে মাষী, যমীর ফায়েল ৷ জুমলাটি */ ইসমে মাওছুলের ছিলা। 

00) 45 5১9- () হরফে আতফ, 5১ ফে'লে মাষী, যমীর ফায়েল, ৷ মাফ‘উলে 
বিহী । (45) ॥_-|-এর মুযাফ ইলাইহি । এ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ ৷ (2) হরফে আতফ, 
ee ফেলে মাযী, যামীর ফায়েল। 

(১৬) ত ১৮০৷ ৩% = (&) ইযরাব, প্রসঙ্গ পরিবর্তন প্রকাশক অব্যয় । অর্থাৎ একথা 

নির্দেশ করে যে, পূর্বের বক্তব্য থেকে পরবর্তী বক্তব্য ভিন্ন । EEE ফেলে মুযারে, যমীর 
ফায়েল, 55 মাফ‘উলে বিহী, | তার ছিফাত । 

(১৭) এ = 7>01- () হালিয়া, > মুবতাদা, %% খবর, (৮% _>-এর উপর 
আতফ । 

(১৮) hh ial 5 J (x) ‘J এর ইসম, (এ) মুযহালাকা, ১-০ !| $ উহ্য 
CSL শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে ৩]-এর খবর, nl তার ছিফাত । 

(১৯) ০৮০ 237] ০১০০- (০2-০) পূর্বের ১-০) হতে বাদল, (4১) ৯ ৮-এর 
মুযাফ ইলাইহি, (৯) শী 7]-এর উপর আতফ। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা‘আলা অত্র সূরাতে বলেন, ধটি = $01, ৷ 0/39 ‘বরং তোমরা 
দুনিয়ার জীবনকে প্রাধন্য দিচ্ছ, অথচ পরকাল অতীব উত্তম ও চিরস্থায়ী’ । আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, 
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Rt 51 {4/9৮ 9 “যারা আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভের আশা পোষণ করে না, 
আর দুনিয়ার জীবন পেয়ে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিত হয়েছে, যারা আমাদের আয়াত সৰ্ম্পকে একেবারে 
গাফিল, তাদের শেষ পরিণাম হবে জাহান্নাম । কারণ এটা তাদের উপার্জনের ফল’ (ইউনুস ৭-৮) । 
আয়াতগুলিতে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী । পক্ষান্তরে 
পরকাল অতীব উত্তম ও চিরস্থায়ী । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
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১. মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ খ্ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সু -কে বলতে শুনেছি, ‘আল্লাহ্র 

কসম! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হল, যেমন তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে 

নিজের একটি অঙ্গুলি ডুবিয়ে দেয়, এরপর সে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে 


আসল (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ/৪৯২৯)। অত্র হাদীছে আঙ্গুলের সামান্য পানিকে দুনিয়ার 
আরাম-আয়েশ বুঝানো হয়েছে। আর সাগরের অথৈ পানির সাথে জান্নাতের তুলনা করা হয়েছে। 


PIGS aay BG of os Sf IS oe BL GG 2 BE Sil J Of ple L(Y) 

is in dS SATU BG 0 cs THC 
২. জাবের *্* হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ সুন ই একটি কান কাটা মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট 
দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে এটাকে এক দিরহামের 
বিনিময়ে নিতে পসন্দ করবে? তারা বললেন, আমরা তো এটাকে কোন কিছুর বিনিময়েই নিতে 
পসন্দ করব না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এটা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট, 


আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া (এবং তার সম্পদ) এর চাইতেও অধিক নিকৃষ্ট’ (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হ/৪৯৩০)। 


- 25) 2 rl = U8 dl Jy) dG JG I af 5 CY) 

৩. আবু হুরায়রা ক্র বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং 
কাফেরের পক্ষে জান্নাত’ (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৩১)। 

Eh nl cmt GEL I cmt BE dl ILS IG IG EIA gf L(t) 


8. আবু হুরায়রা ঞ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ বলেছেন, ‘জাহান্নামকে কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে 
রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে বিপদ-মুছীবত দ্বারা’ (বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৪৯৩৩)। 
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৫. আবু হুরায়রা শ্র্ বলেন, রাসুলুল্লাহ স্্ু বলেছেন, বান্দা আমার মাল, আমার সম্পদ বলে 
(তথা গর্ব করে) । প্রকৃতপক্ষে তার মাল হতে তার (উপকারে আসে) মাত্র তিনটি ৷ যা সে খেয়ে 
শেষ করে দিয়েছে বা পরিধান করে ছিড়ে ফেলেছে অথবা দান করে (পরকালের জন্য) সংরক্ষণ 
করেছে। এতস্তিন্ন যা আছে তা তার কাজে আসবে না এবং সে লোকদের (ওয়ারিছদের) জন্য 
ছেড়ে চলে যাবে’ (মুসলিম, মিশকাত হ৷/৪৯৩৯)। 
ar LE Bf) RF 0 bet BN TLD AE Be Bi Ie UG IG ff £6 CH 
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৬. আনাসঞ্র্লছ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সুন বলেছেন, ‘তিনটি জিনিস মৃত লাশের সাথে যায়। দু'টি 
ফিরে আসে এবং একটি তার সাথে থেকে যায় । তার সাথে গমন করে আত্মীয়-স্বজন, কিছু মাল- 
সম্পদ এবং তার আমল ৷ পরে জাতি-গোষ্ঠী ও মাল-সম্পদ ফিরে আসে এবং থেকে যায় তার 
আমল’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৪৯৪০)। 
UG aL ta CHAN ICS BE DIGG UB IG AS SALE EE OV) 
AL SG JUG FHL IC OB IG 3 JU tn Sf fe df dT 
৭. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ স্র্ৎ জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের 
মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের মাল অপেক্ষা আপন উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে অধিক 
ভালবাসে? তীরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল স্র্ ! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই; বরং 
ওয়ারিছদের সম্পদ অপেক্ষা নিজের নিজের সম্পদকেই বেশী ভালবাসে তিনি বললেন, যে 


(আল্লাহ্র পথে খরচ করে) যা অগ্রিম পাঠায় সেটিই তার সম্পদ । আর যা সে পিছনে রেখে যায় 
সেটা তার ওয়ারিছের সম্পদ’ (বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৪১)। 
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৮. মুতাররিফ তার পিতা (আব্দুল্লাহ ইবনু শিখখীর ক্্+) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 
একদা আমি নবী করীম সুনল -এর খেদমতে আসলাম, এই সময় তিনি সূরা 'র€র্%৷ 5 (অর্থঃ 
ধনের প্রাচুর্য তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে) পাঠ করছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, 
আদম সন্তান বলে, ‘আমার মাল, আমার মাল’ ৷ রাসূলুল্লাহ স্হ্ বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার 
মাল তো সেটিই যা তুমি খেয়ে শেষ করে ফেলেছ অথবা পরিধান করে ছিড়ে ফেলেছ অথবা 
দান-ছাদাকা করে (আখেরাতের জন্য) সঞ্চয় করেছ’ (মুসলিম, মিশকাত হ/৪৯৪২)। 


SE lI ATES pS Ns AES 0) 


৯. আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে নাও। আমি 
তোমার অন্তরকে অভাব-মুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার দরিদ্রতার পথ বন্ধ করে 
দিব। আর যদি তা না কর, তবে আমি তোমার হাতকে (দুনিয়ার) ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দিব এবং 
তোমার অভাব মিটাবো না’ (আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হ/৪৯৪৫)। 
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১০. ওমর ক্র্+ বলেন, একদিন আমি রাসুলুল্লাহ সু -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম 
তিনি একখানা খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। তীর ও চাটাইয়ের মাঝে কোন 
ফরাশ বা চাদর কিছুই ছিল না । ফলে চাটাই তার দেহ মুবারককে চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছিল । আর 
তিনি টেক লাগিয়েছিলেন (খেজুর গাছের) আঁশ ভর্তি একটি চামড়ার বালিশের উপর । আমি 
বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সু ! আল্লাহ্র কাছে দো‘আ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতকে 
সচ্ছলতা দান করেন। পারসিক ও রোমীয়দেরকে সচ্ছলতা প্রদান করা হয়েছে, অথচ তারা 
(কাফের) আল্লাহ্র ইবাদত করে না। (তার এই কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ স্র্ছ বললেন, ‘হে 
খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এখনও এই ধারণায় রয়েছ? তারা তো এমন এক সম্প্রদায়, যাদেরকে 
পার্থিব যিন্দেগীতে নে‘মতসমূহ আগাম প্রদান করা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, তুমি কি 
এতে সন্তুষ্ট নও যে, তারা দুনিয়াপ্রাপ্ত হোক আর আমাদের জন্য থাকুক আখেরাত’? (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হা/৫০১১)। 
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১১. আনাসঞ্য্ন্* বলেন, নবী করীম শ্রহ্ছ বলেছেন, ‘আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় এবং দু'টি জিনিস 


তার মধ্যে. জোয়ান হয়, সম্পদের প্রতি মোহ এবং দীর্ঘ জীবনের আকাজ্খা' (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/৫০৪০)। 
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১২. CEES a ভুল বলেছেন, ন, ‘বৃদ্ধ লোকের অন্তর দুটি ব্যাপারে 
সর্বদা জোয়ান হতে থাকে দুনিয়ার মুহাব্বত ও দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্খা’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হ/৫০৪১) । 


“ “Sor 


১৩. ইবনু আব্বাস ্ক্গ+হ্তে বর্ণিত, নবী করীম স্রদ্ বলেছেন, ORE 
পরিপূর্ণ দু'টি উপত্যকাও যদি দেওয়া হয়, সে তৃতীয়টির অপেক্ষা করবে। বস্তুতঃ আদম সন্তানের 
পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুই পরিপূর্ণ করতে পারবে না। আর যে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করে 
আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৪৩)। 


CGS IB As ax BE dl ILD Gf IG Cte do) PE of of ()£) 
EAT IEA HULL a ECE 
CLE J Ge Ln Ee CEL UL LSS UB CLA BY LAL ULE oi 
- yp J3 > 3 
১৪. ইবনু ওমর খল বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ স্ছ আমার শরীরের এক অংশ ধরে বললেন, 
‘পৃথিবীতে মুসাফির অথবা পথযাত্রীর ন্যায় জীবনযাপন কর। আর প্রতিনিয়ত নিজেকে 
কবরবাসীর একজন মনে কর’ । তারপর আল্লাহ্‌র রাসূল সুদ অনু আমাকে বললেন, ‘ইবনু ওমর, 
সকাল হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা কর না এবং সন্ধ্যা হলে সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার 
আশা কর না। আর অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে মূল্যায়ন কর এবং মরণের পূর্বে জীবনকে মূল্যায়ন 
কর’ (তিরমিযী হ৷/২৩৩৩; বুখারী, মিশকাত হ৷/৫০৪৪)। 
হাদীছগুলির বক্তব্য হল, পার্থিব জগৎ প্রাধান্য পাওয়ার বস্তু নয়। কারণ তা একেবারেই 
ক্ষণস্থায়ী । পক্ষান্তরে পরকাল অতীব উত্তম ও চিরস্থায়ী । মানুষের উচিৎ হবে আঙ্গুলের ডগায় ওঠা 
পানির সমান দুনিয়াবী জীবনে ভোগ-বিলাসের আশা না করে অথৈ সাগরের সীমাহীন জলরাশির 


ন্যায় অফুরন্ত চিরস্থায়ী পরকালীন ভোগ-বিলাসের আশা করা । যা মুমিনের জন্য আল্লাহ্‌ প্রস্তুত 
করে রেখেছেন। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
(১) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ খঞ্্* বলেন, নবী করীম সর বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত কোন 
মাবুদ নেই এ কথার সাক্ষ্য দিবে, শিরক ত্যাগ করবে এবং সাক্ষী দিবে যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল । 


আর আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং ছালাত আদায় করবে। ছালাত বলতে পাচ ওয়াক্ত ছালাতের 
প্রতি গুরুত্্‌ আরোপ করবে । তারাই সফল হল এবং পরিশুদ্ধ হল (ইবনু কাছীর হ/৭২৪৯)। 


পারা ৩০ তাওযাীহ্ুল কুৱআন ২৬১ 


(২) আয়েশা ক্মদ্ন* বলেন, রাসূলুল্লাহ স্্ু বলেছেন, দুনিয়া এ লোকের জন্য বাড়ী যার পরকালে 
কোন বাড়ী নেই । আর এঁ লোকের জন্য সম্পদ যার পরকালে কোন সম্পদ নেই । আর একমাত্র 
বোকা মানুষ দুনিয়া উপার্জন করে (ইবনু কাছীর হ/৭২৫০)। 

(৩) আবু মূসা আশশ‘আরী ক্র্লল্ঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সর বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে প্রাধান্য 
দিবে তার পরকালের ক্ষতি হবে। আর যে পরকালকে প্রাধান্য দিবে তার ইহকালের ক্ষতি হবে 
(তারা অস্থায়ী বস্তুকে প্রাধান্য দিল, স্থায়ী অতীব উত্তম বস্তুর উপর) (আহমাদ; ইবনু কাছীর 
হ/৭২৫১) । 


(8) কাছীর ইবনু আব্দুল্লাহ তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বলেন, $$ 2 শট ১$ এর 
অর্থ হল ফেৎ্রার যাকাত । ৪ এ) ৷ 537-এর অর্থ হল ঈদের ছালাত (কুরতুবী হা/৬৩১০)। 
অবগতি 


পরকালের জীবন দু’টি কারণে দুনিয়ার জীবনের তুলনায় প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য । (১) 
পরকালের আরাম, আনন্দ ও সুখ-শান্তি দুনিয়ার নে‘মতের তুলনায় অতীব উত্তম । (২) দুনিয়ার 
নে‘মত ধ্বংসশীল এবং পরকালের নে‘মত চিরস্থায়ী । যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয় ও খারাপ পরিণতির 
আশংকা করে এবং হেদায়েত ও গোমরাহীর পার্থক্য বুঝতে পারে কেবল তারাই পরকালকে 
পার্থিব জগতের উপর প্রাধান্য দিতে পারে। 


OOOH 


পারা ৩০ তাওযীহ্ল কুৱআন ২৬২ 


সূরা আল-গাশিয়া 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ২৬; অক্ষর ৪০৬ 


EEE 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি । 
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0D Be 5 
অনুবাদ : (১) আপনার নিকটে সেই আচ্ছন্নকারী কঠিন বিপদের বার্তা এসেছে কি? (২) সেই 
দিন কতক মুখ হবে ভীত সন্ত্রস্ত (৩) কঠোর শ্রমে ক্লান্তশ্রান্ত হবে। (৪) তীব্রতেজী আগুনে 
জ্বলবে । (৫) চূড়ান্ত উত্তপ্ত ঝর্ণা থেকে পানি পান করানো হবে। (৬) কাটাযুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া 
অন্য কোন খাদ্য তাদের থাকবে না। (৭) যা পুষ্ট করবে না, ক্ষুধাও দূর করবে না। (৮) সেদিন 
অনেক মুখ হবে সজীব । (৯) তারা নিজেদের চেষ্টার কারণে সন্তুষ্ট হবে। (১০) সুউচ্চ জান্নাতে 
অবস্থান করবে। (১১) তুমি সেখানে কোন অনর্থক কথা শুনবে না। (১২) সেখানে ঝার্ণাধারা 
প্রবাহমান থাকবে । (১৩) সেখানে উঁচু উচু আসন সমূহ থাকবে । (১৪) পান পাত্র সমূহ সুসজ্জিত 
থাকবে । (১৫) বালিশ সমূহ সারি বদ্ধ থাকবে । (১৬) সুদৃশ্য গালিচা বিছনো থাকবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

- ০3৮ 54 ১০, মাযী, মাছদার ঘটে! বাব ০72 অর্থ- এসেছে, কাছে এসেছে। 
৩1- একবচন, বহুবচন 1551.৩৬১ ৩১৬১০ অৰ্থ- কথা, বাণী, খবর, বর্ণনা । ০৫১ 
৩৩০৮ অর্থ- নতুন, কম বয়স, কম সময় । 

- ৩১% এ, ইসমে ফায়েল, মাছদার ৫+ (৮৯৬৮ বাব ৮ ‘আচ্ছন্নকারী’ । 

£2 5 ০-এর বহুবচন >) 3,৯) 5,৯1 অর্থ- মুখ, চেহারা । 

4% £'-এর বহুবচন £ু ‘দিন’, ৮ দৈনিক । ৮% ৮% “দিনের পর দিন’ £১ ০১ অর্থ- 
একদিন, কোন একদিন, একদা । ১ 5 4 *4 অর্থ- আজকাল, বর্তমান কালে, হাল আমলে । 
4% ৮ অৰ্থ- সেই দিন থেকেই, এদিন হতেই । 


ELL এয়ার বরা a 


Es 2 


- ds nie RAE ERLE 22. বাব 5 অৰ্থ- অবনত, ভীত, হীন। 
{৬- ৩: ১০, ইসমে ফায়েল, মাছদার 5% বাব £4 অর্থ- কী, পরিশ্রমী । 

{০0- ৩:%৮ ০, ইসমে ফায়েল, মাছদার - বাব £০ অর্থ- পরিশ্রমী, ক্লান্ত। বাব ৯ ও 
০27৮ হতে মাছদার ৯ অর্থ- কষ্ট দেওয়া, উচু করা । 

এ লত ৩১ ৩৮) মুযারে, মাছদার ৮ {৮ বাব £০ ৷ অৰ্থ- আগুনে দঞ্ধ হবে, 
জ্বলে যাবে। 

154- বহুবচন Ns (5 অর্থ- আগুন, অগ্নি । 

£4৬ - ৩১ ৩৮1; ইসমে ফায়েল, মাছদার ১৯> বাব 7 বাব ৮০ হতে মাছদার >> 

৮5 তীব্ৰ তেজী আগুন’ । 

- S ৬ ৩১5 এ) মুযারে মাজহুল, মাছদার (5. বাব 7 “পান করানো হবে’ । 
- বহুবচন "৩% অর্থ- ঝর্ণা, চোখ । :৯* বহুবচন ১৯* ৩০ অর্থ- প্রবাহমান পানি, 
ঝ্ণা। 

£51- ৩১5৯ >|) ইসমে ফায়েল, মাছদার (৷ 4 বাব 7 অর্থ- চূড়ান্ত উত্তপ্ত ঝর্ণা । যেমন 
15 এ "তরল পদার্থটি চূড়ান্ত উত্প্ত হল’, ঠা % 'চড়ান্ত উত্্ত বর্ণা। 
= ফেল নাকেছ, অর্থ- নয়, নেই। 

ub- বহুবচন =| বহুবচনের বহুবচন ৮৮ অর্থ- খাদ্য, খাবার । 

এ _>- ইসমে ছিফাত, শব্দটি ব্যবহার করা হয় এভাবে &, ৮ £৮ ০৮১ ০ অর্থ- 
কাীটাওয়ালা তূৰ্ণ, ঝাড়-কাটা, ঝোপ । 

CNS cate eG HIG, মাছদার ৪] বাব J ‘পুষ্ট করবে না’ । বাব 
a মাছদার i অর্থ- মোটা-তাজা হওয়া, নাদুসনুদুস হওয়া । 

এ লেড এ ৮) মুযারে, মাছদার £4] বাব ৬৬] অর্থ- কোন কিছুকে তার থেকে দূর 
করল না, বাঁচাল না। 

£ 5$_>- বহুবচন £ } = অৰ্থ- ক্ষুধা, অনাহার। ইসমে ছিফাত এ = বহুবচন ১ ?১= 
মুয়ারাছ৮ (= বহুবচন {= &%৯। 

£০- ৩5% 4৮, ইসমে ফায়েল, মাছদার ৮ এ বাব £০ অর্থ- কোমল, সজীব । 


Ee ee প্রয়াস । 
£০/)- ৩২% এ৮ ইসমে ফায়েল, অৰ্থ- সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত । বাব £৯০ হতে মাছদার 5৮) 
$22 0, ০) 0/9৮) ০2) অৰ্থ- সন্তুষ্ট হওয়া । ইসমে ছিফাত |) বহুবচন SE 
Pa | 

- একবচন, বহুবচন ৬ অর্থ- জান্নাত, গাছ গাছালিপূৰ্ণ উদ্যান । 
os ৩১% এ, ইসমে ফায়েল, মাছদার 15% বাব 4 অর্থ- সুউচ্চ, সুমহান । 


A700 


ক ]- ততে ৩৪৯ ৩৮) মুযারে, মাছদার ৬১ (৮০০ বাব ১১০ অৰ্থ- শুনবে না, শ্রবণ 
করবেনা। 

4£১- ৩১5 4৮1; ইসমে ফায়েল, মাছদার ৷ ৷ বাব 5 অর্থ- অনর্থক কথা, অসার কথা । 
- ৩5% এ, ইসমে ফায়েল, মাছদার (> বাব ০ অর্থ- প্রবাহমান, চলমান । 


A232 A232 


১7-_ "এর বহুবচন ,- অর্থ- শয্যা, আসন । 
£3 ৩১% ৩৮) ইসমে মাফ‘উল, মাছদার ৬, বাব ক অর্থ- উঁচু, উন্নত । 
155 2:,5-এর বন্ধবচন £155 অর্থ- পান পাত্র, গ্রাস । 


62- ৩১৯ |, ইসমে মাফ‘উল, মাছদার ৫ ৮১ বাব  অর্থ- রক্ষিত, প্রস্তুত । 
Ss ~S- LEAL A 5,14 অৰ্থ- তাকিয়া, ঠেস দেওয়ার উপযোগী বস্তু, বালিশ 


একবচনে ব্যবহার হয়- ঠ GS Bs OLE 
5,2০ 5 ৩১% ১৮, ইসমে মাফ‘উল, মাছদার ৮ ০ বাব 72 মুযারে মাজহুলের অর্থে 
দারব্দজারেথাকরে। 


w 02 


a একবচনে এ), অর্থ- গালিচা, কার্পেট । অবশ্য একবচন *',; ব্যবহৃত হয় । 

- ৩১৯ >|; ইসমে মাফ‘উল, মাছদার _% বাব 72 / অর্থ- ছড়ানো, ছিটানো, বিস্তৃত, 
বিছানো । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) 2৬ ০১০5 ৩ ১- (5) হরফে ইস্তিফহাম, অব্যয়টি এখানে এ: অর্থাৎ শ্রোতাকে 
আগ্রহী ও আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়েছে। (5) ফে'লে মাযী, (এ) মাফ'উলে বিহী । 
৩1% ফায়েল, (45) ৬{-5-এর মুযাফ ইলাইহি 


পারা ৩০ তাও্যীহল কুৱআন i 


AMAL) Ao 2 


(২) sl ey (45 2%) মুবতাদা, Cy) el এর সাথে মুতা'আল্লিক, £ ss 
খবর । 


(৩) ol - $,>%-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খবর । 


(8) 4s 10 5- (55) জুমলা ফে‘লিয়াটি চতুৰ্থ খবর ৷ 19 মাফ‘উলে বিহী, EE 
)৮-এর ছিফাত । 

(৫) ফা ০% ৮ এ4- জুমলাটি £,%%-এর পঞ্চম খবর । 

(৬) Sei UL i S- জুমলাটি মুস্তানিফা, ১) ফেলে নাকেছ, (4) (= -এর 
খবরে মুকাদ্দাম, £৬ ইসম মুয়াখখার, (১!) আদাতুল হাছর বা সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয় । 
(57> ৮) ২৬-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে £৬৮-এর ছিফাত । 

(9) fr EY es N- এ জুমলা দু'টি এ /৮-এর দুই ছিফাত । 


+ 07 #03 23 Aso 2 23 


(৮) 4০ ৮১১৯০ ৫৮>) মুবতাদা, (2%) o- এর সাথে মুতা‘আল্লিক, £০ 
খবর । 

(৯) ০) ৫:২! (৫:২0) 4০1-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (425) ১৯ )-এর দ্বিতীয় খবর । 
(১০) 41% 4 '$- জুমলাটি :_55-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে $, %-এর তৃতীয় খবর । 


«) :>-এর ছিফাত । 

(১১) el es £ )- এ জুমলাটি 5 -এর দ্বিতীয় ছিফাত । 

(১২) ৮ "১% {৯ জুমলাটি “5 -এর তৃতীয় ছিফাত। (৫৯) £3 উহ্য শিবহু ফে'লের 
সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম, LE " মাওছুফ ছিফাত মিলে মুবতাদা মুয়াখখার । 


(১৩-১৫) bE DD EE Ef ESSA - (৫৯) এর সাথে 


a: oz A232 


যুতা‘আল্লিক হয়ে £- এর চতুর্থ ছিফাত এবং খবরে মুকাদ্দাম, £2, মুবতাদা মুয়াখখার ৷ 


oc #2 


বাকী আয়াতগুলি 5 ১--এর উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 


(১৬) 85% 553" জুমলাটি ৮:3 5/--এর উপর আতফ । 


এ মৰ্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অত্র সূরায় বলেন, 45 ৬1-5 (5 ‘আপনার নিকট আচ্ছন্নকারী সংবাদ এসেছে 
কি’? আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১1% 44৯১ 5৯3 ‘সেদিন জাহান্নামের আগুন তাদের 
মুখমণ্ডলকে ছেয়ে নিবে’ (ইবরাহীম ৫০)। 

আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 15 18 ০) ১০ 4 ৮ 14 ‘তাদের জন্য জাহান্নামের শয্যা 


এবং জাহান্নামের চাদর রয়েছে’ (আ'রাফ ৪১)। অত্র আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে, জাহান্নাম 
তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ঘিরে ধরবে। অত্র সূরায় আল্লাহ বলেন, ‘তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ 


করবে’ । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, -_$) ০1১15 এ: ‘অচিরেই সে লেলিহান যুক্ত আগুনে 
প্রবেশ করবে’ (লাহাব ৩) । আল্লাহ এখানে বলেন, *_ ঠা ০% ৮ ৮4 চূড়ান্ত উত্তাপ্ত পানি পান 
করতে দেওয়া হবে’ । 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ৯ ন ৮১০০০৮ |, ‘(ফেরেশতাগণ জাহার্নাসীকে বলবেন) 
উত্তপ্ত গরম পানি পান কর, যা তাদের নাড়ি ভুঁড়ি ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে’ (মুহাম্মাদ ১৭) । আল্লাহ 
অন্যত্ৰ বলেন, SAL NS Ls 1 UG ns 22 7% 148 ‘তাদের জন্য রয়েছে উত্তপ 
গরমপানীয় এবং কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা অস্বীকার করত’ (আন'‘আম ৭০)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, of ০০ 79 ৫ ৩৯ ‘সেই জাহান্নাম ও ফুটান্ত টগ বগে পানিতে তারা চক্কর 
দিতে থাকবে’ (আর-রহমান ৪৪) । আল্লাহ অত্র সূরার ৬নং আয়াতে বলেন, tn Ub 
57 তাদের জন্য কা বুজ খাদ্য ছাড়া আর কোন খাদ্য থাক্রে না । আল্লাহ অন্য বলেন, 
১+ ৬৮ ১৪৬৮ ১7 ‘আর ক্ষত-নিঃসৃত রস পুঁজ ছাড়া তাদের জন্য কোন খাদ্য থাকবে না' 
(হাক্কাহ ৩৬) । আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, /5ঠ৷ {৬৮ ৫3% > 0 ‘নিশ্চয়ই যাক্ধুম কাটাযুক্ত গাছ 
পাপাচারদের খাদ্য’ (দুখান ৪৩-৪৪) ৷ আল্লাহ অত্র সুরার ১১নং আয়াতে বলেন, Ley 
£%U ‘সেখানে তুমি কোন অনৰ্থক কথা শুনতে পাবে না’ 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, $১, ১) 154 4:5 ৩%%4,] “সেখানে তারা কোন অনর্থক কথা শুনবে 
না, যা কিছুই শুনবে ঠিকমতই শুনবে’ (মরিয়াম ৬২) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০5 ১9 ৫৯% ১ 
‘তারা সেখানে কোন অনর্থক কথা ও পাপের কথা শুনবে না’ (তুর ৩২) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১ 


8 ES Usd Sea 4 GS ‘সেখানে তারা কোন বাজে কথা বা পাপের 
বুলি শুনতে পাবে না, যা শুনবে তা ঠিক ও যথাযথ শুনবে’ (ওয়াক ‘আহ ২৫-২৬) । 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্রান ২৬৭ 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
Lal DUG GS LEUN, OU al ern 1A ON BE dl Jy of Lad os USD 
ll 0) 

নু‘মান ইবনু বাশীর খন বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন ঈদের দিন ও জুমআর দিন সূরা আলা ও গাশিয়া 

পড়তেন (আবুদাউদ, তিরমিয়ী, নাসাঈ, ইবনু কাছীর হা/৭২৫৪)। 

LS hl SA BE DON i 2G Dnt IC 3 3 BES Sf 
Ll ols Is Ib 

যাহহাক ইবনু কায়স ক্র নু‘মান ইবনু বাশীর ক্র কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সু জুমআর 

দিন সূরা জুম‘আর সাথে কোন সূরা পড়তেন তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সুন সূরা গাশিয়া পড়তেন 

(মুসলিম হা/৮৭৮) । 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আমর ইবনু মাইমুনা খঞ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ সু একদা এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, 

এঁ সময় মহিলা =: ৩০-০ 96 পাঠ করছিল। যার অর্থ ‘আপনার নিকট আচ্ছন্নকারী 

সংবাদ এসেছে কি’? তখন নবী করীম স্রদ্ দীড়িয়ে শুনলেন এবং বললেন, হ্যা আমার নিকট 

আচ্ছন্নকারী সংবাদ এসেছে (ইবনু কাছীর হা/৭২৫৫)। 

(২) আবু হুরায়রা শঞ্*বলেন, নবী করীম সর বলেছেন, জান্নাতের ঝর্ণাগুলি মিশকের পাহাড় 

সমূহের নীচে হতে ঢালু করা হয়েছে (ইবনু হিব্বান হ/৭৪০৮)। 

(৩) উসামা ইবনু যায়েদ খর বলেন, রাসূলুল্লাহ সর বলেছেন, কেউ আছে কি যে জান্নাতের 

জন্য প্রস্তুতি গহণ করবে? এমন জান্নাত যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বেহিসাব। কাবার প্রতিপালকের 

কসম! জান্নাত এক চমকিত নূর, সেটা এক উপচে পড়া সবুজ সৌন্দর্য, যেখানে উঁচু উঁচু মহল ও 

বালাখানা রয়েছে প্রবাহিত ঝর্ণা ধারা, রেশমী পোশাক, নরম নরম গালিচা এবং পাকা পাকা 

উন্নত মানের ফল রয়েছে। সেটা চিরস্থায়ী স্থান, আরাম-আয়েশ নে‘মতে পরিপূর্ণ তখন ছাহাবীগণ 

বলে উঠলেন আমরা সবাই এ জান্নাতের আকাংখী এবং আমরা এর জন্য প্রস্তুতি গহণ করব । 

রাসূলুল্লাহ সু শুনে বললেন, ইনশাআল্লাহ; ছাহাবীগণ বললেন, ইনশাআল্লাহ (ইবনু কাছীর 

হ/৭২৫৭)। 

অবগতি 

কুরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে, জাহান্নামীদেরকে যাক্ধুম খেতে দেওয়া হবে। এক স্থানে বলা 

হয়েছে, তাদের জন্য গিসলীন ক্ষতের চোয়া ছাড়া আর কোন খাদ্য থাকবে না। আর এখানে বলা 

হয়েছে, কীটা যুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া আর কোন খাদ্য দেওয়া হবে না। এ সব কথার মধ্যে মূলত 

কোন বৈপরিত্য নেই । এর একটা অর্থ হতে পারে যে, বিভিন্ন ধরনের অপরাধীকে বিভিন্ন ধরনের 


পারা ৩০ তাও্যীহ্ল কুৱআন ২৬৮ 


শান্তি দেওয়া হবে। এমনও হতে পারে যে, অপরাধী যাক্ুম খেতে অস্বীকার করলে গিসলীন দেয়া 
হবে। গিসলীন খেতে অস্বীকার করলে কাটা যুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া তাদের জন্য আর কিছু থাকবে 
না । অথবা এসব বিবরণে তাদের শাস্তি বুঝানো হয়েছে। 


ESE AT URNS ES EE EA OD ELE EEA LEY 
EEA ONS FLEE EGLO Eee ET el OY Ea 
EY AL EL OE EN CA AEG OY GET FS MOT Getes 

(SEE 
অনুবাদ : (১৭) এ লোকেরা কি উটনী সমূহকে দেখতে পায় না কেমন করে সৃষ্টি করা হয়েছে? 
(১৮) আকাশ সমূহকে দেখে না কিভাবে তাকে সুউচ্চে স্থাপন করা হয়েছে? (১৯) পর্বতমালা 
দেখে না কিভাবে সেগুলিকে শক্ত করে দাড় করে দেয়া হয়েছে? (২০) পৃথিবীকে দেখে না 
কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে? (২১) হে নবী! আপনি উপদেশ দিতে থাকেন। কারণ আপনি 
একজন উপদেশদাতা মাত্র । (২২) আপনি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নন। (২৩) অবশ্য যে 
ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং অস্বীকার করবে (২৪) আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন । (২৫) 


তাদেরকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব গ্রহণ আমারই 
দায়িত্ব । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

0৮% ০৬ 5 তল মুযারে, মাছদার ৷, 5, % বাব 72 অর্থ- তাকাল, দৃষ্টিপাত 
করল । $5 বহুবচন ২.1১. অর্থ- চশমা, দূরবীণ ৷ বহুবচন ৮ দৃশ্য, দর্শনস্থল । 
4১১৷- ইসমে জিনস, ডট’ শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। 
৩৪৮- ০৬ ৩5% ৮ মাধী মাজহুল, মাছদার ৮% বাব 7 সৃষ্টি করা হয়েছে। 

£.-J|- বহুবচন ৩১০ অর্থ- আকাশ, আসমান 

৩০৯)- ০৮ ৩১% ৮ মাষী মাজস্ুল, মাছদার ৬৬, বাব = উঁচু করা হয়েছে। 

Jm- একবচন }% বহুবচন J (J: 5 অৰ্থ- পাহাড়, পৰ্বত ৷ 

- ০৮ ৩১% ৮/9 মাযী মাজহুল, মাছদার - বাব 7 অর্থ- স্থাপন করা হয়েছে। 
- বহুবচন ৩০৮) ull অর্থ- পৃথিবী, মাটি ৷ 

৩০৮১- ০৮ ৩5% ৩০19 মাযী মাজজুল, মাছদার ৬-৮ -. বাব  $ অর্থ- প্রসারিত করা 
হয়েছে, বিস্তৃত করা হয়েছে, সমতল করা হয়েছে। 


= 2৮ 544.৮, আমর, মাছদার [০ ৰাব উপদেশ দিন’ । 

৩_- ফেলে নাকিছ। 

৮১১-54০ ১৮9 ইসমে ফায়েল, মাছদার $4 বাব *%5 অর্থ- নিয়ন্ত্রক । 

এ ০5৮ 54 ১, মাযী, মাছদার {9 বাব ‘মুখ ফিরিয়ে নিল’ । 

74%- $৬ 5৮০ ১, মাষী, মাছদার 17% 41% বাব 9 অর্থ- কুফরী করল । 
০-53৬ 5 ১০, মুযারে, মাছদার U4 বাব = অৰ্থ- শান্তি দিবে। 

(||- বহুবচন ন অর্থ- আযাব, শাস্তি, নির্যাতন । 

730|- শব্দটি ইসমে তাফযীল । অৰ্থ- বড়, বৃহত্তম । 

০4]- মূল বৰ্ণ (০ ১1), মাছদার || বাব 7 “ফিরে যাওয়া’ । 

০৬> - মাছদার (> ; ০৮4 বাব ৪2 ‘হিসাব নেয়া’ । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৭) ৬১৬ 5% 0 1 ৩৮2% U5 জুমলাটি মুস্তানিফা, নতুনভাবে শুরু ৷ () অব্যয়টি 
এখানে ইন্তিফহাম ইনকারী ৷ মুখাতাব-এর অন্যায় কাজের প্রতি অপসন্দ ও ঘৃণা প্রকাশ এবং 
অসমর্থন ঘোষণা করা। (5) হরফে আতিফা ৷ ()) নাফিয়া, ৩, ৮% ফে'লে মুযারে, যমীর 
ফায়েল, (5 এ) ৩, -এর সাথে মুতা'আল্লিক । ১ ইসমে ইন্তিফহাম যবর হিসাবে 
মাবনী ৷ 4% ফেলে মাষী মাজহুল, যমীর নায়েবে ফায়েল। এ জুমলাটি | ৷ থেকে বাদলে 
ইস্তেমাল। 

(VRE LE iG 
-এ জুমলাগুলি পূর্বের জুমলার উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 

(২১-২২) ৯ et ন *9%; (০) ফাছীহা, সূরা মা*উন দেখুন । 
ড ফেলে আমর. যমীর ফায়েল ৷ উহ্য (=) যমীর মাফ‘উলে বিহী । (৩) হরফে মুশাব্বাহ বিল 
ফেল, (৮) কাফফা ৷  মুবতাদা, "534 খবর । 4 ফেলে নাকিছ, যমীর ইসম, (EAE 
/৮:--এর সাথে মুতা'আল্লিক, (০) হরফে জার যায়েদা, (:--) ৩-এর খবর । 


পারা ৬০ _তাও্যীহল কুৱআন ৷ ২৭০ 


(২৩-২৪) Fa Clix dl yn ES aS dfn d- (0) হরফে ইন্ডিছনা, ELE 
পূর্বের (১) উহ্য যমীর মুস্তাছনা মিনহু, 4, জুমলা ফে'লিয়াটি ", %-এর ছিলা (9) হরফে 
আতিফা, ,%$ জুমলাটি ১; এর উপর আতফ ৷ (2) সংযোগ রক্ষাকারী অব্যয় বা শত্তীয়া । 
ঠি ৷ এ৷ 2 বাক্যটি শৰ্তের জওয়াব । 


ovr 


(২৫-২৬) +> i) i el ol - 0 হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, Ey) উহ্য 
(]৮৮)-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবরে মুকান্দাম, (4/0) ইসমে মুয়াখখার ৷ {_ হরফে 
আতিফা ৷ ॥ > 5 এ পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, £১ ৫ ০) ৮59 ৪ 2 2 bs lf 
‘তারা কি আকাশ সমূহের দিকে তাকিয়ে দেখে না, কিভাবে আমি তাকে নির্মর্ণ করেছি এবং 
সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেছি? তাতে কোথাও কোনরূপ ফাক ও ফাটল নেই’ (কাফ ৬) । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা অন্যত্ৰ বলেন, S35 sl ip GE GE < ৩] 0 “মানুষের দেখা উচিৎ কি 
থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সবেগে নির্গত পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে! (ত্বারিক ৫-৬) । 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, GE 5S GEE 5 le sd Ce UM wll cl SUSY bts 
Uf 450 le GS OE U5 ty Un ls U3 IE “মানুষকে তার 
খাদ্যকে দেখা উচিৎ। আমি তার খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য প্রচুর পানি ঢেলেছি। তারপর তাতে 


উৎপাদন করেছি নানা রূপ শস্য আংগুর, তরিতরকারী, যায়তূন, (খেজুর ঘন বাগিচা, আর নানা 
যাতের ফল ও শাক পাতা’ (আবাসা ২৪-৩১) । আল্লাহ তাআলা আয়াতগুলিতে সৃষ্টিকে সৃষ্টার প্রতি 


গভীর দৃষ্টি দেওয়ার আদেশ করেছেন । অত্র সূরার ২২নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, el 
Eee) ‘আপনি তাদের প্রতি বল প্রয়োগকারী দারোগা নন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, < 
ls ৫/5 ‘আর আপনি তাদের উপর কঠোরতা আরোপকারী নন’ (কাফ ৪6) । 


এমর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
USS EE 6 TMI ETH 
BES LS us VJ 5) lr Ss ot Bu 2) tn 


‘tl se i Jb Rl CHA CE te JG GUL Jb af Hf 5 না 4 ৰ, 


SSS NE 
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EN 
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পারা ৩০০০০০০০০ -তাযীহল কুৱআন 8 mmm 
SS EE Of OL EG OE AIEEE MM Eas oh 
Eb of UL 0959 UB Lf U6 i Bi NEY GA J6 GUL IG EL Cy 
EE LS 85 IG LS I gs BA Bi Uf GAGS IG Ge IG Ns TS 
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(১) আনাস ক্ল হৃতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন -কে বারবার প্রশ্ন করা আমাদের জন্য 
নিষিদ্ধ হওয়ার পর আমরা মনে মনে কামনা করতাম যে, যদি বাইরে থেকে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি 
এসে রাসূলুল্লাহ সু -কে আমাদের উপস্থিতিতে প্রশ্ন করতেন, তবে তীর মুখের জবাব আমরাও 
শুনতে পেতাম (আর এটা আমাদের জন্য খুব খুশীর বিষয় হত) । আকস্মিকভাবে একদিন এক 
দূরাগত বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ সু -কে প্রশ্ন করলেন, হে মুহাম্মাদ সদ ! আপনার দূত 
আমাদের কাছে গিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ আপনাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন, একথা নাকি 
আপনি বলেছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ স্ন বললেন, ‘সে সত্য কথাই বলেছে’ ৷ লোকটি প্রশ্ন করল, 
আচ্ছা, বলুন তো আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন? 
রাসূলুল্লাহ স্ন্হ জবাবে বললেন, আল্লাহ । লোকটি বলল, যমীন সৃষ্টি করেছেন কে? তিনি উত্তর 
দিলেন, আল্লাহ । সে প্রশ্ন করল, এই পাহাড়গুলো কে স্থাপন করেছেন এবং তাতে যা কিছু করার 
তা করেছেন তিনি কে? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ । লোকটি তখন বলল, আসমান-যমীন যিনি 
সৃষ্টি করেছেন এবং পাহাড়গুলো যিনি স্থাপন করেছেন তার শপথ ৷ এ আল্লাহই কি আপনাকে তার 
রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন? রাসূলুল্লাহ সুনুঞ্ছ উত্তরে বললেন, হ্যা । লোকটি প্রশ্ন করল, আপনার 
দূত একথাও বলেছেন যে, আমাদের উপর দিনে রাতে পাচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয (এটা কি সত্য)? 
তিনি জবাবে বললেন, হ্যা সে সত্য কথাই বলেছে। লোকটি বলল, যে আল্লাহ আপনাকে 
রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন তার শপথ ৷ এ আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি জবাব 
দিলেন, হ্যা । লোকটি বলল, আপনার দূত একথাও বলেছেন যে, আমাদের উপর আমাদের মালের 
যাকাত রয়েছে (এ কথাও কি সত্য)? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যা সে সত্যই বলেছে। লোকটি বলল, 
যে আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন তার কসম! তিনিই কি আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি 
জবাবে বললেন, হ্যা । লোকটি বলল, আপনার দূত আমাদেরকে এ খবরও দিয়েছেন যে, আমাদের 
মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তারা যেন হজ্জ্বত পালন করে (এটাও কি সত্য)? তিনি জবাব দিলেন, 
হ্যা সে সত্য কথা বলেছে। অতঃপর লোকটি যেতে লাগল । যাওয়ার পথে সে বলল, যে আল্লাহ 
আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ! আমি এগুলোর উপর কমও করবো না, বেশীও 
করবো না । তখন রাসুলুল্লাহ সদ বললেন, লোকটি যদি সত্য কথা বলে থাকে তবে অবশ্যই সে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে (ইবনু কাছীর হ/৭২৫৮; তিরমিযী হা/৬১৯)। 
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পারা ৩০ তাও্যীহল কুৱআন 
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(২) আনাস ইবনু মালিক খ্দহ* হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে আল্লাহ্র 
রাসূল স্্ছ -এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম । তখন জনৈক ব্যক্তি সওয়ার অবস্থায় প্রবেশ করল। 
মসজিদে (প্রাঙ্গণে) সে তার উটটি বসিয়ে (বেঁধে) দিল। অতঃপর ছাহাবীদের লক্ষ্য করে বলল, 
‘তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ স্র্্ কোন ব্যক্তি’? আল্লাহ্র রাসূল শ্হ্ু তখন তাদের সামনেই হেলান 
দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন । আমরা বললাম, ‘এই হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ফর্সা ব্যক্তিটিই হলেন তিনি’ । 
অতঃপর লোকটি তাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র’! নবী করীম স্ন তাকে 
বললেন, আমি তোমার উত্তর দিচ্ছি? লোকটি বলল, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব এবং 
সে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কঠোর হব, এতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না’ । তিনি বললেন, 
তোমার যা মনে চায় জিজ্ঞেস কর । 
সে বলল, আমি আপনাকে স্বীয় প্রতিপালক এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতিপালকের শপথ দিয়ে 
জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে সমগ্র মানবকুলের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন? তিনি 
বললেন, আল্লাহ সাক্ষী, হ্যা । সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহ্র শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই 
কি আপনাকে দিনে রাতে পাচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ 
সাক্ষী, হ্যা। সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহ্র শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে 
বছরের এ মাসে (রামাযান) ছিয়াম পালনের আদেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ সাক্ষী, 
হ্যা। সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ 
দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের থেকে এসব ছাদাক্বাহ (যাকাত) আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বষ্টন 
করে দিতে? নবী করীম স্ব বললেন, আল্লাহ সাক্ষী, হ্যা। অতঃপর লোকটি বলল, আমি বিশ্বাস 
স্থাপন করলাম আপনি যা (যে শরী‘আত) এনেছেন তার উপর । আর আমি আমার গোত্রের রেখে 
আসা লোকজনের পক্ষে প্রতিনিধি, আমার নাম যিমাম ইবনু ছা‘লাবা, বানী সা‘আদ ইবনু আবী 
বকর গোত্রের মিত্র (বুখারী, ইবনু কাছীর ৭২৫৮) । 
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পারা ৩০ তাও্যীহল কুৱআন টি 


(৩) জাবির কগ্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ কু হ বলেছেন, আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি 
মানুষের সাথে যুদ্ধ করে যাব যে পর্যন্ত তারা না বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বুদ নেই । যখন 
তারা বলবে, তখন তারা আমার কাছ থেকে জান মাল রক্ষা করতে পারবে। ইসলামের হব 
ব্যতীত ৷ তারপর তাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর থাকবে। তারপর রাসূলুল্লাহ ভু আহহ পাঠ 


করেন। Le ০% শো 45% ‘অতএব আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো 
একজন দহ দাতা মাত্র’ যয হা/২১; তি তিরমিযী 8 | 
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(৪) আলী ইবনু খালিদ বলেন, আবু উমামা বাহেলী খঞ্ একদা আলী ইবনু ইয়াধীদ ইবনু 
মু‘আবিয়াঞ্্+_এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তার কাছে সহজ হাদীছ শুনতে চান যা তিনি 
রাসুলুল্লাহ সর -এর নিকট হতে শুনেছেন। তখন খালিদ ইবনু ইয়াধীদ ইবনু মু‘আবিয়া খ্ঞ্ বলেন, 
যে তিনি রাসূলুল্লাহ সুদ -কে বলতে শুনেছেন। তোমাদের মধ্যে সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, শুধু 
এ ব্যক্তি প্রবেশ করবে না যে এ দুষ্ট উটের ন্যায় যে তার মালিকের সাথে হঠকারিতা করে। তারপর 
তিনি পাঠ করেন 4%] €/ ৩] আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই তাদেরকে আমাদেরই নিকট ফিরে আসতে 
হবে। তারপর তাদের হিসাব নিকাশ আমারই দায়িত্ব (আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭২৬২)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

ইবনু ওমর ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ স্রন্ছ আমাদেরকে প্রায়ই বলতেন জাহেলিয়াতের যুগে এক 
পাহাড়ের চূড়ায় একটি নারী বসবাস করত । তার সাথে তার এক ছোট সন্তান ছিল। এঁ নারী 
বকরী-মেষ চরাত। একদিন ছেলেটি তার মাকে বলল, মা তোমাকে কে সৃষ্টি করেছে? মহিলা 
বলল, আল্লাহ্‌ । ছেলেটি বলল, আমার আব্বাকে কে সৃষ্টি করেছে? মা বলল, আল্লাহ্‌ । ছেলেটি 
বলল, পাহাড়গুলিকে কে সৃষ্টি করেছে? মহিলা বলল, আল্লাহ । ছেলে বলল, এ বকরীগুলোকে কে 
সৃষ্টি করেছে? মহিলা বলল, আল্লাহ । ছেলেটি হঠাৎ বলে ফেলল, আল্লাহ কতই না মহিমাময়! 
অতঃপর সে আল্লাহ্‌র মহিমার কথা চিন্তা করে নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে পর্বত চূড়া হতে 
নীচে পড়ে গেল এবং টুকরা টুকরা হয়ে গেল (ইবনু কাছীর হা/৭২৬০)। 

অবগতি 

অকাট্য যুক্তির ভিত্তিতে এসব কথা যদি কোন লোক মেনে নিতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে কি করা 
যাবে? না মানলে কিছু আসে যায় না। অমান্যকারীদেরকে বল প্রয়োগ করে মানতে বাধ্য করা 
আপনার কাজ নয়। আপনার কাজ সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ ও ভুল-সঠিক এর পার্থক্য স্পষ্ট করে 
বলে দেয়া এবং বাতিল পথে চলার অনিবার্য পরিণতি সকলকে জানিয়ে দেয়া। অতএব আপনি 
একাজ করতে থাকুন, এ কাজই করে যান। 
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LULL NE EY lc Sol OE STI 
সূরা আল-ফজর 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৩০; অক্ষর ৬৩১ 
EEE 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি । 

ED ES DS GB CO 23 LIBS CO) FP AT CY) ps JE CO) ml 
Us AEE: OV) Lal SB ILO a UF es XS Ff 0) = 
Ul Gb GA CO) ED G3 085) (9) Ah Fall Ee A TAL ON 
0) oA SS ION) AE Lo ES LEE CS OV) SCN GS NSE ON) 
অনুবাদ : (১) ফজরের কসম (২) এবং দশ রাতের কসম (৩) জোড় ও বিজোড়ের কসম (8৪) 
এবং রাতের কসম! যখন তার অবসান ঘটতে থাকে । (৫) এসবের মধ্যে কোন বুদ্ধিমানের জন্য 
কোন কসম আছে কি? (৬-৭) আপনি কি দেখেননি আপনার প্রতিপালক উঁচু উঁচু প্রাসাদের 
অধিকারী আদ ইরাম গোত্রের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (৮) যাদের মত কোন জাতি 
পৃথিবীর দেশ সমূহে সৃষ্টি করা হয়নি । (৯) আর ছামুদ গোত্রের সাথে যারা উপত্যকায় বড় বড় 
শক্ত পাথর কেটে ঘর নিমণি করত (১০) আর লৌহশলাকাধারী ফিরাউনের সাথে । (১১) যারা 
দেশে দেশে সীমালংঘন করেছিল। (১২) এবং তারা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। (১৩) 


পরিশেষে আপনার প্রতিপালক শাস্তির চাবুক মারলেন। (১৪) নিঃসন্দেহ আপনার প্রতিপালক 
ঘাটিতে প্রতীক্ষমান রয়েছেন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

4|- প্রভাত, ভোর, উষা, ফজর, ফজরের ছালাত । 

J- একবচনে এড অর্থ- রাত, রাত্র, রাত্রি, রজনী । 

+:5- দশ, মাছদার 7১% বাব 7 ‘দশমাংশ গ্রহণ করা’ । --এর বহুবচন ‘1 অৰ্থ- 
এক-দশমাংশ, ১/৯ মুহাররম মাসের দশ তারিখ। 

শেঁশ)-বহুবচন £ ৮% & ৯ ‘জোড়’ । বাব = হতে মাছদার ৯ অর্থ- জোড় করা, দ্বিগুণ করা । 
5) |-একবচন, বহুবচন ','/ অর্থ- বিজোড় । 

A Se Sh ৪ মুযারে, মাছদার ৫/৮9 ৬০০ বাব ০7৮ রাত গত হয়, যখন রাত গত 
হতে থাকে । শব্দটি মূলে এ ছিল। পূর্বের আয়াতগুলির সাথে মিল রাখার জন্য (5) বিলুগ্ড 
করা হয়েছে। 
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“$= বহুবচন $$ অৰ্থ- কসম, কিরা । 


> - বহুবচন ১) => 65))৯> ০৮> অৰ্থ- বুদ্ধি, আকল । ==> -এর বন্ধবচন (, => 


ENA) 


৮ ৮ 5৮> অৰ্থ- পাথর । > YS অর্থ- বুদ্ধিমান লোক । 

4 ০৮ ৮ ০, মুযারে, মাছদার যু) বাব = অর্থ- তুমি দেখনি। 

5- ০3৬ 5৮ ১০; মাষী, মাছদার ১৬% ও ১৬% বাব & অর্থ- কাজ করল । 

5- একবচন, বহুবচন -',অৰ্থ- প্রতিপালক, প্রভু । ৩১5 খু ‘গৃহিনী’ । 

১_£- আদ একটি গোত্রের নাম । শব্দটি মূলে ছিল গোত্রের একজন পূর্ব পুরুষের নাম। ইরাম 
ইবনু সাম ইবনে নূহ । 

- "১-এর মুয়ারনাছ । বহুবচন "192 অর্থ- ওয়ালা, অধিকারী, বিশিষ্ট । 

১৮|- $5 একবচন, বহুবচন ১4% 4% ০ অৰ্থ- উঁচু উঁচু প্রাসাদ । ১,এ-এর বহুবচন 
5০% ১5 ১2 অৰ্থ- স্তম্ভ, খুঁটি । 

504 - ০৬ 54০ ১০, মুযারে মাজহুল, বাব 4 মাছদার ৮ “সৃষ্টি করা হয়নি’ ৷ 

‘১, বহুবচন ৬% অৰ্থ- সমকক্ষ, সাদৃশ্য । J৬.-এর বহুবচন :_ 1:4 ০% অর্থ- পরিমাণ, 
সাদৃশ্য 

১) এর বহুবচন ১১৬ (৩২১ অর্থ- শহর, দেশ। 


i, 


5, $- ছামূদ একটি গোত্রের নাম মূলে ছিল গোত্রের একজন পূর্ব পুরুষের নাম৷ ছামুদ ইবনু 
আবের ইবনে ইরাম ৷ 215! একটি গোত্রের নাম । মূলে ছিল গোত্রের একজন পূর্ব পুরুষের নাম । 
ইরাম ইবনু সাম ইবনে নূহ । 

৮৮- ০৮ 5১০ ০2 মাযী, মাছদার ৬১> বাব £৯ অর্থ- তারা পাথর কাটল, পাথর চাছল। 
$/>০-এর বহুবচন >০ ০ অর্থ- বড় বড় পাথর । 

১1, |= একবচন, বহুবচন £১459 45 357 অৰ্থ- উপত্যকা, দু’পাহাড়ের মধ্যবর্তী 
সমতল ভূমি৷ | | 

0-5, একবচন, বহুবচন ১৬'/৷ অর্থ- কীলক, পেরেক, লৌহশলাকা । 


1%৮- ০৬ 54৮ তল মাষী, মাছদার ৮ 5৮ বাব  অর্থ- সীমালংঘন করল । 
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1/51- ০7৬ ৮ ৫ মাধী, মাছদার 1545] বাব J] অর্থ- কোন কিছুকে পরিমাণে প্রচুর 
করল, তারা বেশী করল। 


5.4|- অশান্তি, গোলযোগ, দ্বন্দ, ধ্বংস, বিশৃংখলা । 

০- ০5৮ 5৮ ১০, মাযী, মাছদার ৮ বাব 9 অর্থ- ঢেলে দিল, বর্ষণ করল । 

৮:/.- বহুবচন ৷; bl চাবুক, কশাঘাত । 

4/|45- বনুবচন যা অর্থ- শাস্তি, সাজা, দণ্ড । 

Uo একবচন, বহুবচন ০!) অর্থ- ঘাটি পর্যবেক্ষণের স্থান, ওঁত পেতে থাকার জায়গা । 
বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) - (9) কসমের ও জার প্রদানকারী অব্যয় । aE (9) কসমের মাজরূর, জার ও 
মাজরূর মিলে উহ্য ) ফেলের সাথে মুতাআলিক । 

(২) 7২2 49-0) হরফে আতফ, (J) ১=4৷-এর উপর আতফ, (/:5) Jণ-এর ছিফাত । 
(৩-৪) {13 0, ০79 ০427, এ শব্দগুলি , >=)৷-এর উপর আতফ, (1১) যরফিয়া 
ইসম, উত্য -) ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক, /-_{ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। জুমলাটি 
১|-এর মুযাফ ইলাইহি । 

(৫) >> 3 ৩4১ 9 )3- (({) অব্যয়টি বড়ত্‌ প্রকাশের জন্য । 9) ১ 9 খাবারে 
মুকাদ্দাম, {4-3 মুবতাদা মুয়াখখার । ১ ১ উহ্য ()-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে ॥-$ 
-এর ছিফাত । 

প্রতিষ্ঠিত করে এবং __ -এর নিকট হতে তার স্বীকৃতি দাবী করে। *_ নাফির অর্থ ও 
জযমদানকারী অব্যয় । % ফেলে মুযারে, ১5 ইসমে ইস্তিফহাম, স্থান হিসাবে __ ফে'লের 
মাফ‘উলে বিহী। % ফেল, এ, ফায়েল, cL) | 5-এর সাথে মুতা‘আল্লিক এবং এ 
জুমলাটি 5 -এর মুযাফ ইলাইহি । | 

(৭) ১৮] ৩১ £51 (90 ১ হতে বাদল, ৩/১ মুযাফ, ১৬| মুযাফ ইলাইহি, ১ ৷ ৩১ 
বাক্যটি £]-এর ছিফাত । | 


TO cae stat nacdatt eee SLE TET TOT a atalt ct rlie rtalatn TE 
৮) > ge Se ‘s- Cs ১৮-এর ছিফাত, (; ৯4) 5_-এর ইসমে 
মাওছুলের ছিলা । un 4 ১-এর নায়েবে ফায়েল ৷ G4 5) ১১4 -এর সাথে 
মুতা‘আল্লিক । 

(8) 34 ll | 044 5549- 0) আতিফা, (555) ১৮-এর উপর আতফ, (4) 
5,-এর ছিফাত । 1৮ জুমলা ফে‘লিয়াটি ইসমে মাওছবলের ছিলা । ==) মাফ‘উলে বিহী, 
(১7৬) 1৮-এর সাথে মুতা‘আল্লিক । 

(১০) ১503 2- (02%) ১৮-এর উপর আতফ । (১.50 53) ৩'_£'%-এর 
(3১) 3 136 34-540) ৩:৮'%-এর দ্বিতীয় ছিফাত ৷ ৷ 5 ফে'লে মাষী, যমীর 
ফায়েল। 1১% জুমলা ফেলিয়াটি (4) ইসমে মাওছুলের ছিলা । (১/১ ৪) 1;_৮-এর সাথে 
মুতা‘আল্লিক । 

(১২) 54 ৯ 1,56- (0) হরফে আতফ, 1১51 ফে'লে মাষী, যমীর ফায়েল, (4৯) 
"/:5-এর সাথে মুতা আল্লিক, 5.4 মাফ‘উলে বিহী । 

(১৩) ০% ৬০ 9১ ৮:৮ (2) হরফে আতিফা, ০ ফে'লে মাযী, (৫%) 
৮ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। 4, ফায়েল, ৮,০ মাফ‘উলে বিহী, (০/145) ৬:০-এর মুযাফ 
ইলাইহি । | 

(১৪) ১০,০ 4% ৩]- 45) ৩]-এর ইসম, (4) মুযহালাকা, ১০১৬ উহ্য ১ $-এর 
সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে ৩]-এর খবর । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অত্র সূরার ৩নং আয়াতে জোড় ও বিজোড়ের কসম করেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬ 
০৫35 2:4 5 ‘আমি সবকিছুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি’ (যারিয়াত ৪৯)। আল্লাহ 
অত্র সূরার ৪ নং আয়াতে বলেন, 7-13) }:, ‘রাতের কসম! যখন রাতের অবসান ঘটে’ ৷ 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, Bf 3 pl, ‘আর রাতের কসম! রাত যখন ফিরে যায়’ (যুদ্দাচ্ছির ৩৩)। 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 4513] ০) (4 3) [09 ‘আর রাতের কসম যখন তার 
অবসান ঘটে, আর সকালের কসম সকাল যখন প্রকাশ পায়’ (তাকবীর ১৭-১৮) । আল্লাহ অন্যত্র 


বলেন, এ 3 NE ‘আর রাতের কসম রাত যখন আচ্ছন করে' Eo ৷ আল্লাহ্‌ অত্র 
সূরার ৬নং আয়াতে বলেন, a DS xs Ff ‘আপনি দেখেননি আপনার প্রতিপালক 
আদ সম্প্রদায়ের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন’ । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, EE SHAG 
< 14271 ‘আপনি সেই লোককে PUR AE 
ব্যাপারে কেমন তর্ক-বিতর্ক করেছিল’ (বাকারাহ ২৫৮) ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, A ES ~€ dl 
0 ‘আপনি কি তাদের দেখেন না, তারা সব পথে পান্তরে উদভ্রান্তের মত ঘুরে 
বেড়াচ্ছিল’ (৬'আরা ২২৫) ৷ আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, [ দক 5) ৮ 5 7 ‘আপনি 


দেখেননি আপনার প্রতিপালক হাতী ওয়ালার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন’ (ফীল ১)। আল্লাহ 
অত্র সূরায় আদ ও ছামূদের অত্যাচারের কথা বলেছেন’ ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


ad Ao aL of cr 


EA SAP ELS AE DEANE BT CAEN EE 


Ye NEN Me GAS BG Loo Cy Fb 3 56, al 


EU Ln SL IE A Pf So lS Eo U3 Pl ST 
‘অনিবার্য সংঘটিতব্য । কি সেই অনিবার্য সংঘটিতব্য?ঃ আর আপনি কি জানেন সেই অনিবার্য 
সংঘটিতব্য কি? ছামূদ ও আদ সেই মহাপ্রলয়কে অস্বীকার করেছে। ফলে ছামূদ এক আকস্মিক 
দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আদকে ধ্বংস করা হয়েছে একটি ভয়াবহ তীব্র ঝঞ্রাবায়ুর 
আঘাতে ৷ আল্লাহ ক্ৰমাগত সাত রাত ও আটদিন পর্যন্ত সে বায়ু তাদের উপর চাপিয়ে 
রেখেছিলেন। আপনি সেখানে থাকলে দেখতেন তারা কিভাবে ভূমিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে, 
যেমন পুরাতন খেজুর গাছের কাণ্ড সমূহ পড়ে থাকে । আপনি তাদের কেউ বাকী আছে বলে কি 
দেখতে পারেন’? (হাক্কা ১-৮) । 
সূরা আ‘রাফের ৭৮নং আয়াত, সূরা হুদের ৬৭নং আয়াত, সূরা সিজদার ১৭নং আয়াত ও সূরা 
শামসের ১৪নং আয়াতে তাদের অত্যাচার ও ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। তারা পাথর কেটে ঘর 
নির্মাণ করত । এখানে আল্লাহ বলেন, ১/১৮ =৩)৷ ৮ (344| 5/45 ‘আর ছামুদ সম্প্রদায়ের 
সাথে যারা পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করত’ আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, Uy Jd Cn OF 
2/৬ ‘আর তোমরা পাহাড় কেটে প্রশস্ত ও আরামদায়ক ঘর নির্মাণ কর' (শু'আরা ১৪৯) । আল্লাহ 
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অন্যত্ৰ বলেন, ৮ ০৬০৭। (৮ 051797, ‘আৱ তারা পাহাড় কেটে নিরাপদ ঘর 
বৰত (হিজর ৮২) ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, IE Goll 2k 50 GN 
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পাৱা ৩০ তাণও্যীহ্ুল কুৱআন ২৭৯ 
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আছে? তারা কি দেখেনি যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে অধিক 
শক্তিশালী’ (ফুছছিলাত ১০) । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
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জাবির খ্ঞ্জল বলেন, মু‘আয ক্ল একদা ছালাত আদায় করছিলেন। একজন লোক এসে এঁ ছালাতে 
শামিল হয় । মু‘আয ছালাতের ক্বরাআত লম্বা করলেন । তখন এ ব্যক্তি জামা'আত ছেড়ে দিয়ে 
মসজিদের এক কোণে গিয়ে একাকী ছালাত আদায় করে চলে যায় । মু‘আয ক্ল ঘটনা জেনে বলে, 
সে মুনাফিক ৷ বিষয়টি রাসুলুল্লাহ স্ন  -এর কাছে পেশ করা হলে রাসুলুল্লাহ স্্ এ লোকটিকে 
ডেকে কারণ জিজ্ঞেস করেন। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসুল স্ন ! আমি তার পিছনে ছালাত 
শুরু করেছিলাম, তিনি লম্বা সূরা শুরু করেছিলেন। তখন আমি জামা‘আত ছেড়ে দিয়ে মসজিদের 
এক কোণে একাকী ছালাত আদায় করে নিয়েছিলাম । অতঃপর মসজিদ থেকে এসে আমার উটনীকে 
ভূষি দিয়েছিলাম । তার একথা শুনে রাসুলুল্লাহ স্ুহ্ছু মু'আয ব্রন -কে বললেন, মু‘আয! তুমি তো 
জনগণকে ফিৎনার মধ্যে ফেলেছ। তুমি কি এ সূরাগুলো পড়তে পার না? (১ এ ০ 
Ef) J ‘ Al, ১৮৮) ১-১, (ইবনু কাছীর হা/৭২৬৩) । 
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ইবনু আব্বাস র্্ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, যুলহিজ্জার এ দশ দিনের ইবাদতের চেয়ে 
কোন ইবাদতই আল্লাহর নিকট উত্তম নয়। ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করাও কি 
এর চেয়ে উত্তম নয়? রাসূলুল্লাহ স্রহ বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদও এর চেয়ে উত্তম নয় । তবে 
যে ব্যক্তি নিজের জান মাল নিয়ে বেরিয়েছে, তারপর তার কিছু নিয়েই ফিরে আসেনি, তার কথা 
ভিন্ন” (বুখারী হ/৯৬৯; আবব্দাউদ হা/২৪৩৮; তিরমিযী হ/৭৫৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭২৭; ইবনু কাছীর 
৭২৬৪)। অত্র হাদীছে ১% J{]-এর তাফসীর করা হয়েছে। 
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জাবির «ক্ুগ্ঃ বলেন, নবী করীম হুল বলেছেন,  % হল ঈদুল আযহার দিন। আর "3 | হল 
‘আরাফার দিন’ এবং হ4J। হল ‘কুরবানীর দিন’ (বাযযার হা/২২৮৬; ইবনু কাছীর হা/৭২৬৫)। 
Ss ts bo Ye Cn Cy ES LYE YY OU WEA 
22 + 3 73 Tl IS 
আবু হুরায়রা «ং* বলেন, রাসুলুল্লাহ সুন বলেছেন, ‘আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে 


ব্যক্তি নামগুলো মুখস্থ করে নিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বিজোড় এবং তিনি 
বিজোড়কে ভালবাসেন’ (বুখারী, মুসলিম, ইবনু কাছীর হা/৭২৬6)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) জাবির ক্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, 4% | হচ্ছে কুরবানীর পরে দুই দিন মীনায় 
অবস্থান করা । আর "3, | হচ্ছে কুরবানীর পরের তিন দিনের তৃতীয় দিনে মীনায় অপেক্ষা করা 
(ইবনু কাছীর হ/৭২৬৬)। 


(২) ইমরান ইবনু হুসায়েন + বলেন, রাসুলুল্লাহ আহহ ন -কে ০%) এবং '}7| সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 


করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, এ হচ্ছে ছালাত কারণ ছালাতের কিছু হচ্ছে জোড় এবং কিছু 
হচ্ছে বিজোড়’ (তিরমিযী হা/৩৩৪২)। 


(৩) মিকদাম গ্র্বলেন, একদা নবী করীম স্ব উচু প্রাসাদের অধিকারী ইরাম সম্প্রদায়ের 
আলোচনা করেন। তিনি বলেন, তারা এত শক্তিশালী ছিল যে, তাদের একজন একটি বড় পাহাড় 
এক মহল্লার উপর চাপিয়ে ধ্বংস করে দিত (ইবনু কাছীর হা/৭২৭১)। 


(8) মু‘আয *্ন'* বলেন রাসূলুল্লাহ সুন বলেছেন, হে মু‘আয! জেনে রেখ যে, মুমিন ব্যক্তি হক্ত্র 
নিকট বন্দি । হে মু‘আয! মুমিন ব্যক্তি পুলছিরাত পার না হওয়া পর্যন্ত ভয় হতে নিরাপত্তা লাভ 
করবে না । হে মু‘আয! কুরআন মুমিনকে তার অনেক ইচ্ছা হতে বিরত রাখে ৷ যাতে সে ধ্বংস 
হতে রক্ষা পেতে পারে। কুরআন তার দলীল, ভয়-ভীতি তার প্রমাণ, আল্লাহ্র প্রতি আর্কষণ তার 
বাহন, ছালাত তার আশ্রয়, ছিয়াম তার ঢাল, ছাদাক্বাহ তার ছাড়পত্র, সততা তার আমীর এবং 
লজ্জা তার উধীর । এসবের পরেও তার প্রতিপালক তার সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন, তিনি তীক্ষ 
দৃষ্টিতে দেখেন (ইবনু কাছীর হা/৭২৭২)। অত্র সূরার ৬নং আয়াতের তাফসীরে অনেকেই শাদ্দাদের 
মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করেছেন- 


(শাদ্দাদ) আদ সম্প্রদায় সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুৱআান ২৮১ 


পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ১ 9 ৫৮ 35440 ১০ ০1১ £91 “ইরাম গোত্রের 
প্রতি, যারা অধিকারী ছিল সুউচচ স্তম্ভের? যাদের মত শক্তিশালী জাতি পৃথিবীর দেশসমূহে সৃষ্টি 
করা হয়নি’ (ফজর ৬-৮)। 

আয়াতদ্বয়ের মিথ্যা তাফসীর : 


ইরাম সম্প্রদায় এমন শক্তিশালী ছিল যে, তাদের কেউ প্রকাণ্ড পাথর উঠিয়ে অন্য কোন 
সম্প্রদায়ের উপর নিক্ষেপ করত । এ পাথরে চাপা পড়ে এঁ সম্প্রদায়ের লোকেরা সবাই মারা 
যেত (হাদাছটি জাল) । 


মুহাম্মাদ ইবনু কা‘ব কুরযী বলেন, ইরাম হচ্ছে ইসকান্দারিয়া। ইকরিমা বলেন, ইরাম হচ্ছে 
দিমাশক ৷ ইবনু আব্বাস বলেন, তাদের একজন লোকের উচ্চতা ছিল ৫০০ গজ । তাদের 
মধ্যে একজন ছিল খাট, তার উচ্চতা ছিল ৩০০ গজ । ইবনু আব্বাস ক্ল; বলেন, তাদের 
একজনের উচ্চতা ছিল ৬০ গজ । তারপর মানুষ ক্্য়ামত পর্যন্ত উচ্চতায় কমতে থাকবে। আবু 
ওয়াঈল বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু কেলাবা নামে এক লোক তার হারিয়ে যাওয়া উট খুঁজতে বের 
হয়। সে ‘আদন’ নামক মরুভূমিতে চলে যায়। সেখানে এক শহরে প্রবেশ করে যেখানে একটি 
দুর্গ ছিল। তার চর্তুদিকে বড় বড় উঁচু প্রাসাদ ছিল। যখন সে প্রাসাদের নিকটে গেল তখন সে 
ভাবল প্রাসাদে কোন লোক থাকলে তাকে তার হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। 
প্রাসাদের বাইরে ও ভিতরে কোন লোক দেখল না। সে তার উট থেকে নেমে তার উট বাধল 
এবং খোলা তরবারী হাতে নিয়ে দুর্গের দরজায় প্রবেশ করল। সে দেখল তার দুটি বড় বড় 
দরজা রয়েছে। সে পৃথিবীতে অত বড় ও লম্বা দরজা কোনদিন দেখেনি। তার দরজা ছিল 
সুগন্ধিময় কাঠের । দরজা দু'টির উপর হলুদ ও লাল ইয়াকূতের তাবকাসমূহ লাগানো ছিল। তার 
আলোতে স্থান সম্পূর্ণ আলোকিত ছিল। সে এ দরজা দেখে খুব আশ্চর্য হল। দু’টি দরজার 
একটি খুলল । তাতে এমন কিছু দেখল যা সে কোনদিন দেখেনি । সেখানে অনেক প্রাসাদ 
রয়েছে। তাতে মণি-মাণিক্য ও যহরতের খুঁটি ঝুলন্ত রয়েছে প্রত্যেক প্রাসাদের উপর স্বর্ণ, রূপা, 
মুক্তা, মাণিক্য ও যহরত দ্বারা তৈরী ঘরসমূহ রয়েছে। কাঠের উপর মাণিক্য লাগানো হয়েছে। 
এসব প্রাসাদ প্নীাস্টার করা হয়েছে হিরা, যাফরান ও মিশকের টুকরা দ্বারা । সে এসব কিছু 
দেখল । কিন্তু সেখানে কোন মানুষ দেখল না। তখন সে একটু ভয় পেল । তারপর দেখল ছোট 
ছোট রাস্তা । প্রত্যেক রাস্তায় অনেক ফলদার গাছ রয়েছে। গাছের নীচে অনেক ঝরণা রয়েছে। 
আর রূপার নালাসমূহে বরফের মত সাদা পানি চালু রয়েছে। তারপর সে বলল, এটা এমন 
জান্নাত যার বিবরণ আল্লাহ্‌ তার বান্দার জন্য দিয়েছেন তা দেখি এ দুনিয়াতেই । এ আল্লাহ্র 
প্রশংসা যে আল্লাহ্‌ আমাকে জানাতে প্রবেশ করালেন তারপর সে কিছু হিরা, মিশক ও যাফরান 
উঠিয়ে নিল। কিন্তু মুক্তা, মাণিক্য ও যহরত নিতে পারল না । কারণ সেগুলি দরজা ও দেয়ালের 
সাথে লাগানো ছিল। মুক্তা, মিশকের-বিন্দু ও যাফরান বিক্ষিপ্ত হয়ে প্রাসাদ এবং ঘরসমূহে পড়ে 
ছিল। সে ইচ্ছামত সেগুলি নিল এবং সেখান থেকে বের হয়ে চলে আসল । তারপর উটনীর 
পাশে এসে সওয়ার হয়ে গেল । সে তার উটনীর পায়ের চিহ্ন দেখে চলতে লাগল । সে ইয়ামনে 
ফিরে আসল । তার জিনিসগুলি প্রকাশ করল এবং মানুষকে তার বিষয়টি জানালো। কিন্তু 
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দীর্ঘদিন ধরে সে খুব সুখে থাকল । তারপর তার একথা সমাজে ছড়িয়ে পড়ল । এমনকি এ 
সংবাদ মু‘আবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান কক _এর নিকট পৌছল। তিনি ছানা‘আর দায়িত্শীলের 
নিকট লোক পাঠালেন তাকে কাছে নিয়ে কথা বলার জন্য চিঠি লিখে পাঠান । তিনি তাকে কাছে 
নিয়ে কথা বলেন । তারপর তাকে এঁ শহরের মধ্যে যা কিছু দেখেছে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। 


সে মু‘আবিয়ার্ঞক্ল্ কে শহরের এবং শহরে যা দেখেছে তার বিবরণ দিল। কিন্তু মু‘আবিয়া 
কল্কতা অস্বীকার করল এবং তাকে বলল, তুমি যা বিবরণ দিলে আমি তা সঠিক মনে করি না । 
তখন সে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! সে প্রাসাদ এবং ঘরসমূহের কিছু আসবাব আমার কাছে 
রয়েছে। মু‘আবিয়া ক্ল বললেন, সেগুলি কি? সে বলল, মুক্তা, মিশক ও যাফরান। তিনি 
বললেন, আমাকে সেগুলি দেখাও । সে জিনিসগুলি তার সামনে পেশ করল । তিনি মিশকের 
কোন ভ্রাণ পেলেন না । তিনি মিশকের পাত্রটি ভাংতে বললেন । তা ভাঙ্গা হ’ল এবং ত্রাণ ছড়িয়ে 
পড়ল ৷ তিনি তার বিবরণ বিশ্বাস করলেন । তারপর মু‘আবিয়া ্* বললেন, কি করে এ শহর 
চিনা যায় এবং এ শহর কার? কে এ শহর নির্মাণ করেছে? তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! 
সুলাইমান প্র? কে যা দেয়া হয়েছে তা আর কোন মানুষকে দেয়া হয়নি। কিন্তু আমি মনে 
করি না যে, সুলাইমান প্লইল্চি এ শহর নির্মাণ করেছেন। তার কোন সাথী বললেন, 
সুলাইমান পদং? এর এরূপ কোন শহর ছিল না এবং আমাদের যুগে এরূপ শহরের কোন খবর 
পাওয়া যায় না। তবে কাব আহবারের নিকট থাকতে পারে। আমীরুল মুমিনীন ইচ্ছা করলে 
তার নিকট লোক পাঠাতে পারেন। এ ব্যক্তি সাধারণত আমাদের এখানে থাকেন না । যার কারণে 
মদীনার লোক তার কথা, কাহিনী ও বিবরণ শুনতে পায় না। তার নিকট এ ঘটনার বিবরণ পেশ 
করা হোক । অবশ্যই কা'ব আহবার আমীরুল মুমিনীনকে এ ঘটনার খবর দিবে এবং এ ব্যক্তি 
যদি এ শহরে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তাকে কোন আদেশ করা হবে। কারণ এমন মানুষ 
এমন শহরে প্রবেশ করতে পারে না। তবে পূর্বে কোনদিন ঘটে থাকলে তা সম্ভব হতে পারে। 


মু‘আবিয়া + কা‘ব আহবারকে ডাকলেন। কা‘ব আহবার উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে 
বললেন, আবু ইসহাক! আমি তোমাকে একটি কাজের জন্য ডেকেছি, আশী করি সে কাজের 
জ্ঞান তোমার আছে। কা‘ব আহবার বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! যা আপনার ইচ্ছা তা জিজ্ঞেস 
করুন । হে আবু ইসহাক! তুমি কি জান, পৃথিবীতে কোথাও সোনা-রূপা দ্বারা তৈরী শহর আছে? 
যার খুঁটি মণি-মাণিক্য ও যহরত দ্বারা তৈরী । প্রাসাদ ও ঘরের খোয়া ও প্নীস্টার হচ্ছে হিরা দ্বারা 
তৈরী ৷ তার প্রত্যেক রাস্তার মাঝে ঝরণা রয়েছে এবং সেগুলি বৃক্ষ সমূহের নীচে প্রবাহমান 
রয়েছে? কা'ব আহবার বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি মনে করেছিলাম এ শহরটি সম্পর্কে আমি 
কাউকে জিজ্ঞেস করব, আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করার পূর্বে । তবে আমি আপনাকে বলছি, শহরটি 
কার এবং শহরটি কে নির্মাণ করেছেন? শহরটির ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীন কে যা বলা হয়েছে, 
তা সত্য । শহরটি তৈরী করেছে শাদ্দাদ ইবনু ‘আদ । শহরটি হচ্ছে ইরামাযাতুল ইমাদ, যার মত 
পৃতিথবীতে আর কোন শহর সৃষ্টি করা হয়নি মু‘আবিয়া খ্্গ* তাকে বললেন, হে আবু ইসহাক 
আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি দয়া করুন, তুমি আমাদেরকে শহরের বিবরণ শুনাও। হে আমীরুল 
মুমিনীন! ‘আদের দু'টি সন্তান ছিল। একটির নাম শাদীদ আর অপরটি নাম শাদ্দাদ । ‘আদ ধ্বংস 
হয়ে যায়; আর তার দু’ছেলে বাকী থাকে । তারা দু'জন দেশের মালিক হয়। তারা সীমালংঘন 
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করে প্রত্যেক শহরের প্রতি অত্যাচার চালায়, জোর করে সমস্ত দেশ দখল করে। শেষ পর্যন্ত 
সমস্ত মানুষ তাদের অধীন হয়ে যায় । তারা দু'জন পৃথিবীতে স্থায়িত্ব লাভ করে। পরে শাদীদ 
ইবনু ‘আদ মারা যায়। শাদ্দাদ বাকী থাকে। তখন সে একক বাদশাহ, তার মোকাবিলা করার 
কেউ নেই । গোটা দুনিয়ার সে মালিক । সে পুরাতন বই পড়তে খুব ভালবাসত । যতবার সে 
জান্নাতের বিবরণ দেখত মনে মনে পরিকল্পনা করত, আল্লাহ্‌কে উপেক্ষা করে তার বিধান অমান্য 
করে জান্নাতের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি জান্নাত পৃথিবীতে কি করে তৈরী করা যায়। সে সিদ্ধান্ত 
নিল, ‘ইরামা-যাতুল ইমাদ’ নামে একটি শহর গড়ে তুলবে । এ কাজের জন্য একশত জন 
কারিগর ঠিক করলেন। প্রত্যেক কারীগরের সহযোগী থাকবে এক হাজার করে। তিনি তাদের 
বললেন, তোমরা পৃথিবীর একটি সুন্দর প্রশস্ত জায়গা বাছাই কর। সেখানে সোনা-রূপা, মণি- 
মাণিক্য, যহরত ও মুক্তা দ্বারা একটি শহর গড়ে তোল । সে শহরের নীচে থাকবে প্রাসাদসমূহ ৷ 
আর প্রাসাদের উপর থাকবে ঘরসমূহ । প্রাসাদের নীচে থাকবে বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ। 
গাছের নীচের দিকে ঝরণা প্রবাহিত হবে। আমি বই-পুস্তকে জান্নাতের বিবরণ দেখেছি। আমি 
দুনিয়াতে তেমন একটি জান্নাত নির্মাণ করতে চাই । 


কারিগরেরা তাকে বলল, আপনার বিবরণ অনুযায়ী সোনা-রূপা, মণি-মুক্তা, যহরত কিভাবে 
সংগ্রহ করা যায়? শাদ্দাদ তাদের বলল, তোমরা জান না সম্পূর্ণ পৃথিবীর রাজত্ব আমার হাতে । 
তারা বলল, হ্যা আমরা তা জানি। তোমরা এ পৃথিবীর এ জাতীয় সমস্ত খণিতে নেমে পড় । 
পৃথিবীর যেসব সমুদ্রে মুক্তা রয়েছে সেখান থেকে এসব দ্রব্য বের করে নিয়ে আস । এ শহর 
তৈরী করতে তোমাদের যা সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী আছে পৃথিবীতে ৷ 
কর্মীরা শাদ্দাদের নিকট হতে বের হয়ে পড়ল । শাদ্দাদ সকল দেশের বাদশাহর নিকট পত্র লিখে 
দিল, তারা যেন তাদের দেশের লোককে এসব দ্রব্য সংগ্রহ করার আদেশ দেয় এবং খণি খনন 
করে এসব দ্রব্য বের করে। সব কারিগর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং সকল বাদশাহকে সব 
পত্র পৌছে দিল। যাতে তারা সকলেই নিজ নিজ দেশের এসব দ্রব্য সংগ্রহ করে। এভাবে 
সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে ১০ বছর ৷ শেষ পর্যন্ত তারা ‘ইরামা যাতে ইমাদ’ শহর তৈরী করার 
যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করল । তারা বাদশাহর ইচ্ছামত একটি জায়গা নির্ধারণ করল । 


মু‘আবিয়া ক্্শ্+ জিজ্ঞেস করলেন, আবু ইসহাক! শাদ্দাদের অধীনে কতজন বাদশাহ ছিল? তিনি 
বললেন, তার অধীনে ২৬০ জন বাদশাহ ছিল। একাজের জন্য কারিগর ও দায়িত্বশীলেরা 
মরুভূমিতে বের হয়ে পড়ল । তারা তার ইচ্ছামত আদন শহরের আবীন নামক একটি জায়গা 
নির্ধারণ করল । পাহাড় ও টিলার এক বড় ভূখণ্ডে তারা অবতরণ করল । দেখা গেল সেখানে 
অনেক পানির ঝর্ণা রয়েছে। তারা বলল, আমাদেরকে যেভাবে বলা হয়েছে তাতে এ ভূখণ্ড সুন্দর 
হয়। তারা তার আদেশ মত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হিসাব করে জায়গা নির্ধারণ করল এবং তার প্রাচীর 
দিল। পানির নালাগুলি প্রস্তুত করল, ঝরণার জন্য নালাগুলি চালু করে দিল, ভিত স্থাপন করল 
ইয়ামানী পাথর দ্বারা । ভিতের পাথরগুলি পরস্পর লাগালো মাহলার ও আল-বানের তৈল দ্বারা । 
এভাবে ভিতের কাজ শেষ করল । বিভিন্ন দেশের বাদশাহগণ তাদের নিকট সোনা-রূপা পাঠাল । 
শাদ্দাদের ইচ্ছামত সব প্রস্তুত করে ফেলল । 
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মু‘আবিয়া খঞ্্ বললেন, আবু ইসহাক! আমার মনে হচ্ছে এসব কিছু তৈরী করতে অনেক দিন 
সময় লেগেছে। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! এ শহর গড়ে তুলতে সময় লেগেছে ৩০০ 
বছর ৷ মু‘আবিয়া ক বললেন, শাদ্দাদের বয়স কত ছিল? কা‘ব আহবার বললেন, তার বয়স 
ছিল ৭০০ বছর ৷ মু‘আবিয়া + তাকে বললেন, আবু ইসহাক! তুমি আমাকে আশ্চর্য সংবাদ 
শুনালে। হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্‌ তার নাম দিয়েছেন ‘ইরামযাতুল ইমাদ’। কারণ তাতে 
ছিল হিরা, মণি-মুক্তা, যহরত দ্বারা তৈরী স্তম্ভ । এজন্য আল্লাহ্‌ বলেছেন, তা এমন শহর যা 
পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই । 


কা‘ব আহবার বলেন, কারিগর যখন সংবাদ দিল তাদের কাজ শেষ হয়েছে । শাদ্দাদ বলল, যাও 
তোমরা এ স্তম্ভগুলির উপর দুর্গ নির্মাণ কর। আর দুর্গে এক হাজারটি প্রাসাদ তৈরী কর। আর 
প্রত্যেক প্রাসাদের পাশে এক হাজার পতাকা প্রস্তুত কর। পতাকার নীচে একজন করে পাহারাদার 
থাকবে। তারা সেখানে রাত-দিন থাকবে এবং প্রত্যেক প্রাসাদে একজন করে পাহারদার 
থাকবে ৷ প্রত্যেক পতাকায় থাকবে একটি করে ‘নাতুর’ ৷ তারা ফিরে আসল এবং এ দুর্গ, প্রাসাদ 
ও পতাকা সমুহ প্রস্তুত করল । তারপর তারা এসে বলল, সব কাজ তৈরী হয়েছে। এরপর এক 
হাজার উটনীকে আসবাবপত্র প্রস্তুত করত এবং সেগুলি ‘ইরামা-যাতুল ইমাদ’ শহরে নিয়ে 
যাওয়ার জন্য আদেশ করল । আর লোকজনকে পতাকার পাশে বসবাস করার আদেশ করেন। 
তাদেরকে সেখানে রাতদিন থাকার আদেশ করেন। আর তাদেরকে ভাতা প্রদানের আদেশ 
করেন। শাদ্দাদ তার নারী ও সকল খাদেমদেরকে ‘ইরামা-যাতুল ইমাদ’ শহরে যাওয়ার জন্য 
আদেশ করেন । তারপর বাদশাহ শহরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। শাদ্দাদ সেখানে বসবাসের 
জন্য স্বাধীনভাবে যাত্রা আরম্ভ করল, এমন এক স্থানে পৌছল যে, তার মাঝে ও প্রাসাদের মাঝে 
মাত্র একদিন ও এক রাতের পথ বাকী ছিল। তখন আল্লাহ্‌ তার উপর ও তার সঙ্গীদের উপর 
এমন এক কান ফাটানো বিকট শব্দ পাঠালেন, যা তাদের সবাইকে একসাথে ধ্বংস করে দিল। 
তাদের কেউ বাকী থাকল না । শাদ্দাদ ও তার সাথীদের কেউ ‘ইরামা-যাতৃুল ইমাদ’ শহরে প্রবেশ 
করতে পারল না। এমনকি ক্ৰ্য়ামত পর্যন্ত সেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। এ হল 
ইরামা-যাতুল ইমাদের বিবরণ । তবে আপনার যামানার একজন মুসলিম সেখানে প্রবেশ করবে। 
আর সে তার দেখা জিনিসের বিবরণ দিবে। মু‘আবিয়া খ্শ্+ বললেন, আবু ইসহাক! তুমি 
লোকটির বিববরণ দাও আবু ইসহাক বললেন, লোকটি লাল বর্ণের, সাইজে খাটো, তার ক্রু ও 
গলার উপর তিল থাকবে, সে এঁ মরুভূমিতে তার উট খুঁজতে যাবে, তখন সে ইরামা-যাতুল 
ইমাদ শহরে প্রবেশ করবে। সে প্রবেশ করে সেখান থেকে কিছু জিনিস নিয়ে আসবে। সে 
লোকটি মু‘আবিয়ার নিকটেই বসে ছিল। কাব আহবার সেদিকে লক্ষ্য করতেই লোকটি দেখতে 
পেল । বলে উঠল হে আমীরুল মুমিনীন! এই সেই লোক যে সেখানে প্রবেশ করেছে। আমার 
বিবরণ তাকে জিজ্ঞেস করুন । মু‘আবিয়া খল বললেন, হে আবু ইসহাক! এ আমার খাদেম সে 
আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। কা'ব আহবার বললেন, সে প্রবেশ করেছে। তবে আর কেউ 
প্রবেশ করবে না। অবশ্যই শেষ যামানায় কতক মুসলিম প্রবেশ করবে । মু‘আবিয়া ঝ্ল্* বললেন, 
আবু ইসহাক! আল্লাহ্‌ আপনাকে অন্য আলেমদের চেয়ে জ্ঞানে প্রাধান্য দিয়েছেন। আপনাকে 
আগের ও পরের সব বিদ্যা দেয়া হয়েছে যা আর কাউকে দেয়া হয়নি। হে আমীরুল মুমিনীন! 
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্‌ EE oS ৰ UE a 
দিয়েছেন। অবশ্য এ কুরআন শাস্তি প্রদানে কঠোর ৷ আল্লাহ্‌ সাক্ষী প্রদানে যথেষ্ট । আল্লাহ্‌ উত্তম 
কার্যনির্বাহী (কাছাছুল আম্বিয়া, ছা‘লাবী, পৃ? ১৪৫-১৪৮) । 


প্রকাশ থাকে যে, আমরা শুনেছি শাদ্দাদ তার জান্নাতে প্রবেশ করার সময় এক পা ভিতরে আর 
এক পা বাহিরে রাখামাত্র তার জান কবয করা হয় এবং মালাকুল মাউত (আজরাইল) দু'জনের 
জান কবয করতে কষ্ট পান (১) একজন শাদ্দাদের মা আর একজন (২) শাদ্দাদ । এ ঘটনার ও 
কোন ভিত্তি নেই । 


অবগতি 


চলছিল । সেই প্রসঙ্গে নবী করীম স্ন একটি কথা বলছিলেন, আর অমান্যকারীরা তা অস্বীকার 
করছিল। নবী করীম স্ন -এর কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য সূরার প্রথমে উল্লেখিত জিনিস 
কয়টিকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করেছেন। কথার ধরন এই যে, অমুক অমুক জিনিসের কসম, 
মুহাম্মাদ শ্রদন যা কিছু বলছেন, তা সব সত্য ও অকাট্য । অবশেষে বলা হয়েছে, কোন বুদ্ধিমান 
মানুষের জন্য এসব জিনিসে কোন কসম আছে কি? বুদ্ধিমান মানুষের জন্য অপর কোন প্রমাণের 
প্রয়োজন থাকতে পারে কি? একজন বিবেকবান মানুষের জন্য মুহাম্মাদ সু -এর কথার সত্যতা 
মেনে নেয়ার জন্য এই কসম পুরাপুরি যথেষ্ট নয় কি? জোড়-বিজোড়ের ব্যাখায় প্রায় ৩৬টি মত 


রয়েছে। '-:£ হল ঈদুল আযহার দিন, '} হল আরাফার দিন এবং %4 % হল কুরবানীর দিন। 
এটাও হতে পারে যে, '}? হল কুরবানীর দিন আর 4% হল আরাফার দিন। অথবা ১১, ১২ ও 
১৩ই যিলহজ্জের মাঝামাঝি দিন হল 4% এবং '}? হল শেষ দিন। অথবা 4 % হল ফজরের 
ছালাত এবং '} হল মাগরিবের ছালাত অথবা হ4% হল সৃষ্টিজগৎ এবং ';? হল আল্লাহ্‌ । অথবা 
4% হল জোড়া জোড়া এবং '} হলেন আল্লাহ । এসব অর্থ হতে পারে। 
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অনুবাদ : (১৫) আর মানুষকে যখন তার প্রতিপালক পরীক্ষা করেন এবং তাকে সম্মান ও নে“মত 
দান করেন, তখন সে বলে আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন। (১৬) আর যখন 
তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার রিযিক সংকীর্ণ করেন, তখন সে বলে আমার প্রতিপালক 
আমাকে অপমানিত করেছেন। (১৭) কক্ষনো নয়; বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না। 


(১৮) এবং গরীব-মিসকীনকে খাবার প্রদানের জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। (১৯) 
উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সব সম্পদ ভক্ষণ কর। (২০) এবং সম্পদকে অপরিসীম ভালবাস । 


OOo atte slate LTT TAT tacts Aaatuaoaies 
শব্দ বিশ্লেষণ 

IY - ইসম, একবচন, বহুবচন রা অর্থ- মানুষ, মানব । 

a ১5৮ 5 ০, মাষী, মাছদার £১৮ {| বাৰ JL অৰ্থ- পরীক্ষা করল, বিপদ দিয়ে 
£71 ০5৬ 5 ১১, মাষী, মাছদার 4/55] বাব 4৬৬] অর্থ- সম্মান করল, ইষ্যত করল । 
- এ 54০ ০১ মাযী, মাছদার ৯ বাব } অর্থ- নে‘আমত দান করলেন, সুখ 
দান করলেন। 

154 ৬ 54০ ০) মুযারে, মাছদার ১'$ বাব 4 অর্থ- বলে, উচ্চারণ করে। J'%-এর 
বহুবচন 1% ll su 

53- ০৬ 54০ ১০, মাধী, মাছদার ১১5 বাব ০/৮ 'রিযিক সংকীর্ণ করলেন'। ৮% 
(5| অৰ্থ- সক্ষম হল, শক্তিশালী হল । 


৩৮১ ০৬ 5১০ ০, মাযী, মূল অক্ষর (৬:9 ০), মাছদার র& বাব J৬৬ ৮৪ অ অর্থ- অপমান 
করল, অপদস্থ করল, অবমাননা করল । 

“|= ইসম, একবচন, বহুবচন £5| (9 অৰ্থ- ইয়াতীম, অনাথ, পিতৃহীন শিশু । 

০১৮৮4- ৮৮ 54 তল মুযারে, মাছদার (৮৬ বাব | %র্ একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে, 
উৎসাহিত করে। 

£৮১- ইসম, একবচন, বহুবচন =| এখানে শব্দটি ££! বাব J ]-এর মাছদারের অর্থে 
খাদ্য দান । 

3|- ইসমে জিনস, বহুবচন 54 অৰ্থ- অভাবগ্রস্ত, মিসকীন । 

০5-৯৮ ৮ ০3 মুযারে, মাছদার ১5 বাব 74 অর্থ- খাবার খায়, আহার করে। 
৩, %- শব্দটি মূলে ছিল ৬1১5 (9) অব্যয়টিকে (5) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অর্থ- 
উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া সাহিত্যকর্ম । ৬ ,৷}-এর বহুবচন 
47:৩5 অৰ্থ- উত্তরাধিকারী, ওয়ারিছ। ৬7+ একবচন, বহুবচন ৩3/9 উত্তরাধিকারী 
সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি’ ৷ 


Len ETT TT teat 


5 


- বাব 7 -এর মাছদার, ‘একত্র করা’ । যেমন (4 5 অৰ্থ- একত্ৰ করল, কুড়াল। | 
(‘একত্ৰ ভক্ষণ’ । 


°% 


৩০4- ১০৮ 5. ন মুযারে, মাছাদর (>| বাব J] অর্থ- তোমরা ভালবাস, তোমরা 
পসন্দ কর। 

|- ইসমে জিনস, বহুবচন /, অৰ্থ- ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব, এশ্বৰ্য । 

U>- মাছদার ৬% > বাব 72 অর্থ- গ্রীতি, ভালবাসা । .>-এর বহুবচন (+ ০০৮৮ 
El SL 4 অৰ্থ- বন্ধু, দোস্ত, প্রেমিক । ৬. £-এর বহুবচন ২০ ৩ অর্থ- শস্য । 
৯ - বহুবচন {> 4৯> অৰ্থ- প্রচুর, বিরাট পরিমাণ, সিংহভাগ । যেমন 74% ৮ অর্থ- বড় 
দল, প্রচুর । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৫) A ALS ASC SU ৬ (0) ইস্তেনাফিয়া, (৬) 
শৰ্ত ও বিবরণমূলক অব্যয় । ১১.) মুবতাদা,  যরফিয়া পরবর্তী /;_% ফে'লের সাথে 
মুতা‘আল্লিক । (৬) যায়েদা বা অতিরিক্ত, 4 £4 ভুমলাটি মা‘তূফ আলাইহে, 45756 জুমলা 
প্রথম মা‘তুফ, 7 দ্বিতীয় মা‘তুফ J'%%-এর (2) এর জওয়াব। /',4 জুমলাটি 5 । 
(এ) মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা ৷ 4/5 জুমলাটি খবর মিলে J; % তারপর এ 
জুমলাটি ১/১ মুবতাদার খবর ৷ -/॥, $-এর (৩)-এর পর (৬) ছিল, যা বিলুপ্ত করে (৩)-এ 
জের দেয়া হয়েছে। | 

(3৬) SA 14 55, Sb 5 EC 3 ৮6- পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও 
অনুরূপ । 

(১৭) 4 52,8 ১} U-_ (09) ধমক ও অস্বীকারবোধক অব্যয়, (]) হরফে ইযরাব, 
(417৮) প্রসঙ্গ পরিবর্তনবাচক অব্যয় । (১) নাফিয়া, ১, * £৫ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, 
=| মাফউলে বিহী । 

(১৮) ০ ০৬৮ 5% ৩-০৮০ ১7- এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ হয়েছে। 
(০৮৪০৮৬৮ 55) ৩}০৬+ ১;-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। 


পারা ৬০ _তাও্যীহ্ল কুৱআন ২৮৮ 


(৯) Yu Crd itr, দ্বার উগ্র আতর হযেছে Eh So 
ফে'‘লের মাফ‘উলে বিহী, (রব মাফ'‘উলে মুতলাক, (১) ॥্বএর ছিফাত । 


(২০) ১ J ৩,45 এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ হয়েছে এবং 
তারকীবও অনুরূপ । | 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সুরার ১৫-১৬নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘আর মানুষকে যখন তার প্রতিপালক পরীক্ষা 
করেন, তাকে সম্মান ও সুখ দান করেন তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত 
করেছেন। আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন, তার রিষিক সংকীর্ণ করেন তখন সে বলে, 
আমার প্রতিপালক আমাকে অপদস্ত করেছেন। এখানে আদম সন্তানের সংকীর্ণতা প্রমাণ হয়। 
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 4 24 51) 6 LANL BL El GE SY ol 
{+> “মানুষকে খুবই সংকীৰ্ণমনা, ছোট আত্মার অধিকারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার উপর 
যখন বিপদ আসে, তখন হতাশ হয়ে যায় এবং যখন সচ্ছলতা আসে তখন সে কৃপণতা করে!’ 
(মা‘আরিজ ১৯-২১) । অত্র আয়াতে বুঝা যায় যে, মানুষকে সংকীর্ণমনা করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। 
অত্র সূরার ২০নং আয়াতে বলা হয়েছে মানুষ সম্পদকে অপরিসীম ভালবাসে। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, CYAN Y YF A SE LS 3 den 4 i Of Sof তারা 
কি মনে করে আমি তাদেরকে ধন, মাল ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি। আমরা কি তা দ্বারা 
তাদের কল্যাণই সাধন করে যাচ্ছি? না তা নয়। তারা আসল ব্যাপার বুঝে না’ (মুমিন ৫৫-৫৬) । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

EL) Se HEL IUD SG Gd SS El BT Uf BE dl J UU eo 
৬ 4 

সাহল্্্গ্বলেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ বলেছেন, ‘আমি ও ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে 

এমনভাবে নিকটে থাকব । এ কথা বলে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি দ্বারা ইশারা 


করলেন এবং এ দু'টির মাঝে কিঞ্চিত ফাক রাখলেন (বুখারী হ/৫৩০৪)। অন্য বর্ণনায় আছে, 
তিনি আঙ্গুল দু’টি মিলিয়ে দিলেন’ (আবুদাউদ হা/৫১৫০)। 


CENTRE HE HNL EEE M0 FEAL ROR LE HNL Ao DEE ধা +09 fo 
Els Lak of ol JG al 3 GET BE Al SUG AE db) eS al 
aA AR sO. og ALi 27 ০ 20 1 aL oo od DOB THs Ge ge tik. Sb 
> 223 5 Uh Sabb pr + ably il) El) Pel 21 > 5), 


আবু দারদা্ন* বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সুন = এর নিকট এসে তার অন্তরের কঠোরতার 
অভিযোগ করল । নবী করীম অবহু জুহব বললেন, তুমি কি তোমার অন্তর নরম হওয়া চাও এবং তোমার 


পারা ৬০ তাওযীন্তল কুৱআন ২৮৯ 


প্রয়োজন পূরণ হওয়া চাও? তাহলে তুমি ইয়াতীমের প্রতি দয়া কর, তার মাথায় হাত বুলাও, 
তোমার খাদ্য তাকে খেতে দাও । ফলে তোমার অন্তর নরম হবে, তোমার প্রয়োজন পূরণ হবে 
(ছহীহহুল জামে‘ হা/৮০) । 


° a oo G % EAE: 2026 bs EE EAS GEE Na a ne BABE hr SOL EE 

el oie > C1 SLE Bl lw) JE IG as MSD FP sl 

i 

আবু হুরায়রা খঞ্*+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সং বলেছেন, ‘আমি দুই শ্রেণীর দুর্বল মানুষের অধিকার 
রক্ষা করব; ইয়াতীম ও নারী’ (ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭৮; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১০১৫) ৷ 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) হাদীছে এসেছে, আল্লাহ বলেন, আমি যাকে অর্থ-সম্পদ বেশী দিয়ে সম্মানিত করেছি, আমি 
তাকে সম্মান করি না। আর আমি যাকে সম্পদ কম দিয়ে অপদস্ত করেছি, তাকে অপমানিত করি 
না। আমি সম্মানিত করি তাকে, যাকে আমার আনুগত্য দ্বারা সম্মানিত করেছি। আর আমি 
অপমান করি তাকে, যাকে আমার নাফরমানী দ্বারা অপমানিত করেছি (কুরতুবী হা/৬৩২৬, এ 
হাদীছের কোন সনদ নেই) । 


(২) আবু হুরায়রা শ্র্ বলেন, মুসলমানের সবচেয়ে উত্তম বাড়ী হচ্ছে যাতে ইয়াতীমের সাথে 
সুন্দর আচরণ করা হয়। আর মুসলমানের সবচেয়ে নিকৃষ্ট বাড়ী যাতে ইয়াতীমের সাথে মন্দ 
আচরণ করা হয় (ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭৯)। 


(৩) ইবনু যায়েদ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে সব কিছুই ভক্ষণ করে। কোনটা তার আর কোনটা 
অন্যের তা সে দেখে না এবং হালাল ও হারাম জানার প্রয়োজন বোধ করে না (দুররে মানছুর 
৮/৪৬৭) । 


অবগতি 


অর্থ-সম্পদ বেশী হলে মানুষ মনে করে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন। সম্পদের ত্রাস-বৃদ্ধি 
কখনই সম্মান ও অসম্মানের মানদণ্ড হতে পারে না । চরিত্রের ভাল-মন্দ বিবেচনা না করে এবং 
ভাল-মন্দের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য অনুধাবন না করে সম্পদকে সম্মান ও অপমানের মানদণ্ড 
মনে করা নির্বুদ্ধিতা ও ভুল ধারণা ছাড়া কিছুই নয় । তদানীন্তন আরব সমাজে নারী ও শিশুদেরকে 
বঞ্চিত রাখার একটি সাধারণ রীতি ছিল। যে ব্যক্তি তুলনামূলকভাবে অধিক শক্তিশালী ও অধিক 
প্রতাপশালী ছিল। সে নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে সমস্ত সম্পদ দখল করে বসত । আর যারা নিজের 
অংশ লাভের ক্ষমতা রাখত না, তাদের ভাগের সব সম্পত্তি হরণ করা হত । 


ক : 2 sx (YY) Lo eo DAN Eh) sn (YN) SS SS 550 SS 3) US 
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(CY) Ee ES (9) Gale [9 ESE (YN Leh Lo 
অনুবাদ : (২১) কক্ষনো নয়। যখন পৃথিবীকে কুটে কুটে গুঁড়িয়ে সমতল করা হবে। (২২) আর 
আপনার প্রতিপালক আত্মপ্রকাশ করবেন, এমতাবস্থায় যে, ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে আগমন 
করবেন (২৩) জাহান্নামকে সেইদিন সবার সামনে উপস্থিত করা হবে। সেদিন মানুষ চেতনা 
লাভ করবে, কিন্তু সেদিন তার চেতনা লাভ কোন কাজে আসবে না। (২৪) সে বলবে, হায়! 
আমি যদি এ জীবনের জন্য অগ্রিম কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম । (২৫) সেদিন আল্লাহ্র শাস্তির 
মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না। (২৬) এবং তীর বীধার মত কেউ বাধতে পারবে না। (২৭) 
হে প্রশান্ত আত্মা! (২৮) তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাও এমন অবস্থায় যে, তুমি 
তোমার ভাল পরিণতির জন্য সস্তুষ্ট এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রিয় পাত্র । (২৯) আমার 
নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। (৩০) এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

$১ ০5৬ ৩১% এ; মাযী মাজহুল, মাছদার (55 বাব 45 অর্থ- গুঁড়িয়ে দেয়া হল, টুকরা 
টুকরা করে দেয়া হল। 

EE 3৬ 5১০ এ} মাষী, মাছদার ৮:৮ (৬৯ বাব 7৮ অর্থ- আসল, আগমন করল । 

৬৮ ০ ৬০- শব্দটি মূলত বাব 2 -এর মাছদার ৷ অর্থ- সারিবদ্ধ, কাতারবন্দী । শব্দটি ইসমে 
জামেদ হলে অর্থ হবে সারি, কাতার বহুবচন ১", ০ । আর ইসমে ফায়েলের অর্থে হলে অর্থ 
হবে সারিবদ্ধ; বহুবচন ১:৯০ এবং একবচন হবে ১০ । 

£=- ০5৬ 54০ ৩৮) মাষী মাজহুল, মাছদার | = ৮:৯ বাব -)_ ৮ অর্থ- আনা হবে, 
উপস্থিত করা হবে। 

44'/- £'% একবচন, বহুবচন £| অৰ্থ- দিন, দিবস । ৬% ‘দৈনিক’ । £3 ৮% ‘দিনের পর 
দিন’ । ১ ০১ অর্থ- একদিন, কোন একদিন, একদা । 54 oy ে অর্থ- আজকাল, বর্তমান 
কালে, হাল আমলে। «4১ "+ অর্থ- সেই দিন থেকেই, এদিন হতেই । 

LEE 4, মুযারে, মাছদার |45'3 বাব '} অর্থ- উপলব্ধি করে, স্মরণ করে। 

এ শব্দটি শৰ্তমূলক ও প্রশ্নমূলক অব্যয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শরত্বিয়া অবস্থায় এর অর্থ 


হবে ‘যেখানে’ ৷ প্রশ্নমূলক হলে অর্থ হবে তিনটি- কোখেকে, কখন ও কিভাবে । এখানে শব্দটি 
‘কিভাবে’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 


ee এর মাছদার a LS অৰ্থ উললৰ্ধি স্মরণ, বৰ্মা, উদ্দেশ, 
EL MS >, মাযী, মাছদার (১ বাব }:= ‘অগ্রিম পাঠালাম’ 

5 জীবন, প্রাণ । 5 একবচন, বহুবচন ॥. | অর্থ- জীবিত । বাব £৯ হতে মাছদার 
$5 55 419% অৰ্থ- বেঁচে থাকা, জীবিত থাকা । 
UR cE 54 মুয়া রে, মাছদার (এর বাব = অর্থ- শাস্তি দিবে, সাজা দিবে। 
|55- একবচন, বহুবচন নদ অর্থ- শাস্তি, সাজা । 
- ০৮ 5১০ ০} মুযারে, মাছদার ৬৬) বাব 0৬] ‘শক্তভাবে রশি দ্বারা বীধবে'। 
07-509 বহুবচন :%; অৰ্থ- বাধন, বীধা ৷ 
*_১|- বহুবচন *,, এ অৰ্থ- আত্মা, মানুষ, ৰাণী ৷ 
e- ৩১% এ, ইসমে ফায়েল, মাছদার | 5) বাব ১) অর্থ- সুস্থির, শান্ত, 
নিশ্চিত ৷ তবে বাব Js ও হতে পারে। 
ে=)|- /০৮ ৩১৯ >!) আমর, মাছদার ৮১৯) বাব ৮ “তুমি তোমার প্রতিপালকের 
নিকট ফিরে যাও’ । 
£০/)- ৩১5 4৮1, ইসমে ফায়েল, অৰ্থ- সন্তুষ্ট, রাধী । বাব £4০ হতে মাছদার (৮) 5:৯) 
সন্তষ্ট হওয়া ৷ 
124-৩5৯ এ, ইসমে মাফ‘উল। অৰ্থ- প্ৰিয়পাত্ৰ, সন্তোষভাজন । 
'53১|- ০৮ ৩১% ১৮, আমর, মাছদার ১% বাব 4 অর্থ- প্রবেশ কর । 
১৮- -এর বহুবচন Sue le RR ls sie SPR 0 


OLE dl ME os et বনুবচনের বহুবচন ১+ | ls ~~ ul অর্থ- 


- একবচন, বহুবচন ৩৮ অর্থ- জান্নাত, গাছ-গাছালিপূর্ণ বাগান, বৃক্ষরাজিপূর্ণ উদ্যান । 
বাক্য বিশ্লেষণ 
(২১) ৬5 ৮5 {৮)0৷ $313 ৮- (5) ধমক ও অস্বীকার প্রকাশক অব্যয় । 3) যরফিয়া । 
পরের 51% ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক ৷ < $১ ফে'লে মাযী মাজহুল, £৮১) নায়েবে 


পারা ৬০ _তাও্যীহল কুৱআন ৷ ২৯২ 


ফায়েল। £5 $5 তাকীদ ও মুওয়াক্ধাদ মিলে মাফ'উলে মুতলাক। জুমলাটি এ -এর মুযাফ 
ইলাইহি । 

(২২) ৮০ ৬০ ১, 44 :57- পূর্বের উপর আতফ । ১5 ফে'লে মাযী, 9. ফায়েল, 
ত হজরত হত) তক 
(৩) SEU el Su cE HE es I "9 (9) আতিফা, cs ফেলে 
মাযী মাজুল, 44 এই ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। 4 fe = স্থান হিসাবে নায়েবে ফায়েল। 
এ পূৰ্বের |; হতে বাদল । ১) tel. জওয়াব, (9) হালীয়া, & ইসমে 
ইন্তিফহাম স্থান হিসাবে যবর ৷ যরফে মাকান, উহ্য (5) ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে 
খবরে মুকাদ্দাম ৷ (5) -এর সাথে মুতা'আল্লিক । 55) মুবতাদা মুয়াখখার ৷ 

(২৪) 954 ৬24554 4 0%,4- জুমলাটি "$5 জুমলা হতে বাদলে ইস্তি‘মাল ৷ (&) হরফে 
তামবীহ বা সতৰ্কতা প্রকাশক অব্যয় । (5) --এর ইসম, 5০ ৩% জুমলাটি -_-এর 
খবর ৷ জুমলাটি J'%-এর ১% 

(২৫) IE, 0 dof Lie LILY 105-0) হরফে আতিফা, (4%) ০১% 
ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক, ১ নাফিয়া, ১ ফে'লে মুযারে, 43% মাফ‘উলে মুতলাক, SE 
ফায়েল। ১৮1509 "4 ১7 পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 

২৬) +০৮ ০১ আট এ পল 04 8 = (5) হরফে নিদা, 4 
৷ মাওছুফ ও ছিফাত মিলে মুনাদা, (94) এ) ==)-এর সাথে মুতাআল্লিক, 4 
৮% যথাক্রমে '==')] হতে প্রথম ও দ্বিতীয় হাল । 

(২৭) ৮ 2১ 5১৮০ 3 955৬-০) হরফে আতিফা, '৪%-51 ফে'লে আমর, যমীর 
ফায়েল, (5১৬৮ ৪) এর সাথে মুতা‘আল্লিক । > _>১৷ পূর্বের উপর আতফ, 
এ) 9%১-এর মাফ‘উলে বিহী । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 220 3 SL 2 LE 3 ASL Sf UL 0 
5] ০ 4 49 ‘এ সমন্ত মূল্যবান উপদেশ দেওয়ার পরও যদি মানুষ সত্যের দিকে 


পাবা ৩০ তাওযাঁহুল কুৱআন ২৯৩ 


ফিরে না আসে, তবে তারা কি এখনো এ অপেক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ মেঘমালার ছত্রধারী 
ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে নিজেই সামনে এসে উপস্থিত হবেন এবং সবকিছুর চূড়ান্ত ফায়ছালা 
করে দিবেন। শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকটেই উপস্থিত হবে’ (বাকারাহ ২১০)। 

আল্লাহ অত্র সূরার ২১নং আয়াতে বলেন, ‘যখন পৃথিবীকে গুঁড়িয়ে টুকরা টুকরা করে দেয়া হবে’ । 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, LTS ET Jy Lh Ef ‘এবং পৃথিবী ও পাহাড় 
সমূহকে উপরে তুলে একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে' (হাক্কা ১৪)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ০ ০} লি) 55 9 ॥০) 45, 55 5 ‘অতঃপর যখন তার প্রতিপালক 
পাহাড়ের উপর আলো প্রকাশ করলেন এবং তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন, আর মূসা চেতনা 
হারিয়ে পড়ে গেলেন’ (আ'রাফ ১৪৩) ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, EE ETE 3 


45329 557 ‘অতঃপর যখন আমার প্রতিপালকের ওয়াদার নির্দিষ্ট সময় আসবে তখন 


তিনি (ইয়াজুজ-মাজুজকে ঘিরে রাখার জন্য যুলকারনাইন-এর বানানো প্রাচীর) গুঁড়িয়ে টুকরা 
টুকরা করে দিবেন’ (কাহফ ৯৮) । 


আয়াতগুলিতে পাহাড়ের অবস্থা কেমন হবে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ এবং 
ফেরেশতাগণ মানুষের সামনে উপস্থিত হবেন। যুলকারনাইনের বানানো প্রাচীরটি ছিল ৫০ মাইল 
লম্বা, ২৯০ ফুট উচু এবং ১০ ফুট চওড়া । 


আল্লাহ অত্র সূরার ২৭ ও ২৮নং আয়াতে বলেন, ‘হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের 
দিকে চল । এ অবস্থায় যে, তুমি তোমার ভাল পরিণতির জন্য সন্তুষ্ট এবং তোমার প্রতিপালকের 
নিকট প্রিয়পাত্র’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 4 5১০ ৷ 4 8 A NAT 
রেখ আল্লাহ্র যিকির এমন জিনিস যা দ্বারা অন্তর পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকে’ (রাদ 
২৮) ৷ অত্র আয়তে বলা হয়েছে, যিকিরের মাধ্যমে আত্মা প্রশান্তি লাভ করে । আর আল্লাহ মরণের 
সময় এ নাম ধরেই ডাকবেন। 
অত্র সূরার ২৯নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি আমার নেক বান্দাদের মধ্যে 
প্রবেশ কর । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮০ 425 ০০৮০ ০9 2 LA 
‘আর যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তাদেরকে আমি অবশ্যই নেককার লোকদের 
মধ্যে প্রবেশ করাব’ (আনকারুত ৯) । 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
JS 2 es Tf OA US dy rae SF BE Sl Jn) UU UG ALL os BG 
A Al a 00 
আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ক্্ বলেন, রাসূলুল্লাহ সুন বলেছেন, ‘সেদিন জাহান্নামকে বিচারের 
মাঠে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। সেদিন জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রত্যেক 


পাবা ৩০ তাওযাঁহ্ুল কুৱআন ২৯৪ 


লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবেন। তীরা জাহারামকে টেনে নিয়ে আসবেন’ সলিম 
হ৷/২৮৪২; তিরমিযী হ/২৫৫৭৩) । 


bh Coop TOG DEY JE 7) 52 dl OLE dl Je) JG IG SG Gl 

ELS on) ala 0 CULLEN RLS AB UREN 
আবু হুরায়রা শ্র্ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, আল্লাহ বলবেন, ‘হে আদম সন্তান! আমি 
অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি। তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিলাম, তুমি 


পানি পান করাওনি। তোমার কাছে আহার চেয়েছিলাম তুমি আহার করাওনি। তারপর আপনার 
প্রতিপালক সবার সামনে আসবেন’ (মুসলিম হ/২৫৬৯)। 


nr 42) Sh A UG OF I BE dl SE Le IT EG Gf oh LS 
SH ET EE CUAL TEL LAD CE MEL ALAC I AY 
-A Al 
মুহাম্মাদ ইবনু উমায়রাতা নামক রাসুলুল্লাহ সু -এর একজন ছাহাবী বলেন, রাসুলুল্লাহ 
ভুল বলেছেন ‘কোন বান্দা যদি জন্ম থেকে শুরু করে মরণ পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকে এবং 
রাসূলুল্লাহ সু - -এর পূর্ণ আনুগত্যে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়, তবুও সে ক্্য়ামতের দিন তার 
সকল পুণ্যকে তুচ্ছ ও সামান্য মনে করবে। তার একান্ত ইচ্ছা হবে যে, যদি সে পুনরায় 
পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে আরো অনেক পূণ্য সঞ্চয় করতে পারত’ (ইবনু কাছীর হা/৭২৭৬)। 
এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
(১) ইবনু আব্বাস পণ বলেন, যখন ‘40 £5 { এ আয়াতটি অবতীৰ্ণ হয়, তখন আবু 
বকর বণদহ* রাসূলুল্লাহ সুদ ২-এর নিকট বসেছিলেন, তিনি তখন বলে উঠেন, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল স্র্হ ! কি সুন্দর বাণী এটা! তখন রাসূলুল্লাহ স্র্ছ তাকে বললেন, হে আবু বকর! 
তোমাকেও এ কথাই বলা হবে (ইবনু কাছীর হা/৭২৭৭)। 
(২) সাঈদ ইবনু যুবায়ের খঞ্ বলেন, আমি নবী করীম শরণ -এর নিকট এ আয়াতটি পড়ি ছু ৬ 
"৷ [4% তখন আবু বকর ছিদ্দীকর্খগ্র্ বলেন, কী চমৎকার বাণী! তখন নবী 
করীম সরু তাকে বললেন, হে আবু বকর! তোমাকে তোমার মরণের সময় ফেরেশতা এ কথাই 
বলবেন ন (ইবনু কাছীর হা/৭২৭৮) | 
(৩) আবু উমামাঞড্নহ* বলেন, রাসূলুল্লাহ সু জন একজন ব্যক্তিকে এ দো‘আটি পাঠ করতে বললেন, 
NL LE le ky Soy SUL bef oll 0 Lf UL Md ‘হে 


আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন নাফস কামনা করছি যা আপনার সত্তার প্রতি পরিতৃপ্ত থাকে । 
আপনার সাথে সাক্ষাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আপনার ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকে এবং আপনার 
দানে তুষ্ট থাকে’ (ইবনু কাছীর হ/৭২৭৯)। 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱআান ২৯৫ 


অবগতি 

এখানে প্রশান্ত আত্মা বলে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় 
ব্যতীত মনের পূর্ণ প্রশান্তি ও স্থির মানসিকতা সহকারে নবীর দ্বীনকে নিজের পূর্ণাঙ্গ জীবন 
ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ ও তীর রাসূলের স্ন নিকট হতে যে আক্বীদা ও নির্দেশ 
পেয়েছে, তাকে পরিপূর্ণ সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছে। এসব পথে যেসব অসুবিধা, দুঃখ-কষ্ট, 
প্রতিকূলতা ও বিপদ-মুছীবতের সম্মুখীন হতে হয়েছে, একান্তিক ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে তা 
সহ্য করেছে। আর অন্যান্য পথের পথিকদের দুনিয়ায় যেসব সুখ-সুবিধা, স্বার্থ-সুযোগ ও আনন্দ 
লাভ করতে দেখতে পেয়েছে তা হতে বঞ্চিত থাকায় তার মনে কোন ক্ষোভ বা অনুতাপ জাগেনি; 
বরং সত্য দ্বীনের অনুসরণ করায় সে মনে পরম পরিতৃপ্তি পেয়েছে। এরূপ অবস্থাকেই এখানে 
নফসে ‘মুতমায়িন্না’ বা পরম প্রশান্তিময় আত্মা বলা হয়েছে। 


OOOOH 


পারা ৩০ তাওযীন্তল কুৱআন ২৯৬ 


সুরা আল-বালাদ 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ২০; অক্ষর ৩৫২ 


দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে ওুরু করছি। 
5 IUD ES 5 Cv) 9 5 AN CY) A es NEA ORL yy 
0 of TLE C0 BG IU ESB IW C0) Mf 6 2 tf CLS OO AF 
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-())) 


(১) না, আমি এ শহরের কসম করছি। (২) আর হে নবী! আপনাকে এ শহরে হালাল (বৈধ) 
করে নেয়া হয়েছে। (৩) আর পিতার কসম করছি এবং সেই সন্তানের যে তার গুরসে জন্ুগবহণ 
করেছে। (8) অবশ্যই আমি মানুষকে অত্যন্ত কষ্ট ও শ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। (৫) সে কি 
ধারণা করে যে, তার উপর কারো ক্ষমতা চলবে না? (৬) সে বলে, আমি প্রচুর সম্পদ উড়িয়ে 
দিয়েছি। (৭) সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? (৮-৯) আমি কি তাকে দু'টি চোখ, 
একটি জিহ্বা এবং দু*টি ঠোট দেইনি? (১০) আমি কি তাকে দু'টি স্পষ্ট পথ দেখাইনি? (১১) 
কিন্তু সে দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করার সাহস করেনি। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

3-০5 ১; মুযারে, মাছদার এ] বাব J | অথ- আমি কসম করছি, আমি শপথ 
করছি। 

| বহুবচন ১/১ ১৬ অৰ্থ- নগরী, শহর, দেশ । যেমন ৬ ৩০ ‘পৃথিবীর দেশ সমূহ’ । 
- মাছদার, ইসমে ছিফাতের অর্থে, বাব ০7> হতে মাছদার ১_> (১5 অৰ্থ- হালাল 


বৈধ । বাব 74 হতে মাছদার ১৬. অর্থ- অবতরণ করা ] = অর্থ- অবতরণকারী, অধিবাসী, 
বসবাসকারী । 


09-৮ ১০, ইসমে ফায়েল, মাছদার 1১, 459, বাব 2 অর্থ- জন্মদাতা, পিতা । 
09- ০3৬ 54 9 মাষী, মাছদার |5 , 59, বাব (72 অর্থ- জন্য দিল, জনক হল । 
৬55- 45 ০ মাযী, মাছদার ২% বাব 7 অর্থ- আমরা সৃষ্টি করেছি। 


পারা ৩০ তাওযাঁহুল কুৱআন 


ন 


৩}]|- বহুবচন [অৰ সানুৰ, মানব । 


এ- ইসমে মাছদার, অর্থ- কষ্ট, ক্লেশ, মেহনত, খাটুনী ৷ বাব & ৪% হতে মাছদার 5 
$4 ‘কষ্ট সহ্য করা’ । 


SAME EM 


লশ- লৈ 54৮ ১৮9 মুযারে, মাছদার > বাব = অর্থ- ধারণা করে, মনে করে। 
A 38 40:45 মুযা রে; ৰাৱ 5 মাছ দার UL LLL EAL LG 
Ee LA EON a হবে। 


ff 
>|- 


একবচন, বহুবচন ১৮ অর্থ- একক, এক, অদ্বিতীয় । 

1574 ৬ 54০ ০); মুযারে, মাছদার ১'% বাব 72 অর্থ- উচ্চারণ করে, বলে। J, 
একবচন, বহুবচন ef 

<5 4%. ১০; মাষী, মাছদার | 55.৯ বাব J.) অর্থ- আমি ধ্বংস করেছি, উড়িয়ে 
দিয়েছি। $১ অর্থ- ধ্বংস, বিনাশ, মৃত্যু । 

১৮- ইসমে জিনস, বহুবচন এ19% অর্থ- ধন, সম্পদ । 

।- ইসমে ছিফাত, অৰ্থ- বিপুল সম্পদ, প্রচুর সম্পদ । 

4 ০৮ 54০ ১০9 মুযারে, মাছদার য'্, বাব  অর্থ- সে দেখেনি, প্রত্যক্ষ করেনি । 
৮4 শু এ ত মুযারে, মাছদার ১৬% বাব  অর্থ- আমরা কি করিনি? 

৩% ৮৮-এর দ্বিবচন, বহু বহুবচনে ৩% (৩৮% বন্ুবচনের বন্ুবচন ৮% অর্থ- চোখ, 
ঝর্ণা । :=*-এর বহুবচন ১** ৩৯৯ অর্থ- প্রবাহমান পানি, ঝর্ণা । 

- বহুবচন ৩৮ ০০১ ০ 4 জহৰা’ । 

t- ££%-এর দ্বিবচন, বহুবচনে ০৫% ‘১৮ = অর্থ- ঠোঁট, ওষ্ঠ, কিনারা । নিসবাত বা 
সম্পর্কের জন্য ব্যবহার হয় ৯% ৫৯ ৬/৯ ‘মৌখিক’ । তাছগীরের জন্য ব্যবহার হয় 
৩5 45৩ ০ মাধী, মাছদার “| বাব (-,_৮ অর্থ- আমি পথ দেখিয়েছি, আমি পথের 
নির্দেশ দিয়েছি। 


TO eo mtttiatitu te EET TTT tntatain Tonto 
১০5৷- ১5-এর দ্বিবচন, বহুবচনে $24 $৮০ ০ ও 5% ত উঁচু পথ’ । 
৷ ০5৮ ১ ১০; মাষী, মাছদার | £৬] বাব 0.3] অর্থ- দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম 
করতে পারল না, দুর্গম গিরিপথে ঢুকতে পারল না, ঝুঁকি উপেক্ষা করে ঢুকতে পারল না, 
বলপূৰ্বক ঢুকতে পারল না। SE ‘দুঃসাহসী’ ৷ 

£2%|- বহুবচন 2 Ls দুর্গম গিরিপথ’ ৷ 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) এ৷ ৷ $1 ১- (3) যায়েদ বা অতিরিক্ত । ৩ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল ৷ (৫) 
শী-এর সাথে মুতা‘আল্লিক ৷ (4) ৷ হতে বাদল । 

(২) 4 ১৫, ৮ =30- (9) হালিয়া অৰ্থাৎ অবস্থা প্রকাশক অব্যয় অথবা ই'তেরাযিয়া ৷ 3 
মুবতাদা, J খবর, ০) >-এর সাথে মুতা‘আল্লিক । an ৷ হতে বাদল । 

(৩) 9 ৮১ এ 0) আতিফা, এ প্রথম এ! ৷%-এর উপর আতফ । (5) আতিফা, (৬) 
এ/)-এর উপর আতফ। ti ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল, উহ্য () যমীর 4_),-এর মাফ‘উলে 
বিহী ৷ 7 জুমলা ফে'লিয়াটি (4) ইসমে মাওছুলের ছিলা । 

(৪) এ "9 ৩এ| (55 ১5- জুমলাটি কসমের জওয়াব । (!) জওয়াব এর অন্তর্ভুক্ত । ১; 
মাফ'উলে বিহী ৷ এ '$ উহ্য (5 )-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। আর (৩) ১১] হতে হাল । 
(৫) ১৮ 46 ০০% 51 5424-6) হামযা ইস্তেফহাম, অব্যয়টি =4%9 ১) অৰ্থ- বণা 
ও তিরকস্কারের জন্য । ১ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, এ মূলে ছিল (%ু) যমীরটি ১-এর 
ইসম ৷ ,_! নছব প্রদানকারী ও ভবিষ্যতের অর্থ প্রদানকারী অব্যয়, <5) 54 এর সাথে 
মুতা'আল্লিক ৷ (১৮) 5-4/-এর ফায়েল 

(৬) 18 ১৮ ৩4% 05% জুমলাটি হালিয়া। ৯ জুমলাটি J'%-এর ১% ১ রন 
ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। ১৮ মাফ*উলে বিহী, (4) ১৮-এর ছিফাত ৷ 


(৭) ১০1574০34 (0) অব্যয়টি ঘৃণা ও তিরস্কারের জন্য । তারকীবও অনুরূপ । 
2 () মৃ 


CE NN EE Es EO 
জন্য, (4) নাফির অর্থে জযম প্রদানকারী অব্যয় । | ১৩ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, 
ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক । % মাফ*‘উলে বিহী । 

(৯) rl) U9- (5%) -এর উপর আতফ । 

(১০) ri) $5259 (২০৯) ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল, ($3) মাফ‘উলে বিহী, ri) 
দ্বিতীয় মাফ‘উলে বিহী ৷ 

(১১) ৷ (৷ ;- (2) হরফে আতিফা, (১) নাফিয়া, 2% ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল, 
£%| মাফ‘উলে বিহী । 

এমর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অত্র সূরার প্রথমে মক্কা শহরের কসম করেন এবং কসম করার পূর্বে একটি (১) অক্ষর 
বেশী করেন, যা কসমের অর্থকে আরো দৃঢ় ও মজবুত করে। অনুরূপ আল্লাহ বলেন, --_ $1 ১ 
a ০ ০ ১7 5 ০% ‘না, আমি ব্বয়ামত দিবসের কসম করছি। আর না, 
আমি তিরস্কারকারী মনের কসম করছি’ (কিয়ামাহ ১-২)। অত্র আয়াতগুলিতে কসমের পূর্বে একটি 
(১) অক্ষর বৃদ্ধি করে কসমের মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। অবশ্য ‘কসমই!’ ব্যবহার করা 
হয় চূড়ান্ত দৃঢ়তা প্রকাশের জন্য । তারপর অতিরিক্ত (১) নিয়ে এসে কসমের বিষয়টিকে চূড়ান্ত 
সঠিক ও সত্য বলে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে মক্কা শহরের কসম করা হয়েছে । আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ৷ (5% ‘এ নিরাপদ শহরের কসম’ (তীনত)। 

অত্র সূরার তনং আয়াতে পিতা এবং পিতা যাকে জন্য দেয় তার কসম করা হয়েছে। অন্যত্র 
আল্লাহ বলেন, 0/9730 56-5 ‘এবং সেই সত্তার কসম! যিনি নর ও নারী করে সৃষ্টি 


করেছেন’ (লায়ল ৩)। উভয় আয়াতেই নারী-পুরুষের কসম করা হয়েছে আল্লাহ অত্র সুরার ৪নং 
আয়াতে বলেন, ‘অবশ্যই আমি মানুষকে কষ্ট- ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


UTE Lye Gf G DAS HLS HE GM SANK IE CNY 
‘হে মানুষ! কোন জিনিসটি তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালকের ব্যাপারে ধোকায় নিমজ্জিত 
করেছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন এবং যে আকৃতিতে 


চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন’ (ইনফিত্বার ৬-৮)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১০ এ ১ 
+5 ০-_১{:9 ‘আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতীব উত্তম গঠনে’ (তীনঃ)। আল্লাহ অন্যত্র 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্ান ৩০০ 


বলেন, 5 ০% 5 42/5 ‘তার মাতা তাকে কষ্ট করে গর্ভে বহন করেছে এবং কষ্ট 
করে প্রসব করেছে’ (আহকৃাফ ১৫) । এখানেও মানুষের সৃষ্টির একটা অবস্থা বলা হয়েছে। 


অত্র সূরার ১০নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘আমি মানুষকে দু’টি পথ দেখিয়েছি। আল্লাহ অন্যত্র 


বলেন, 2 J 999 0] a nee Ula aks cial 245 Cr OUD alse UY 


1), 515159 ‘আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে তাকে পরীক্ষা করার 
জন্য । আর এ কারণেই তাকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি দিয়েছি। নিশ্চয়ই আমি তাকে পথের নির্দেশ 
দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে’ (ইনসান/দাহর ২-৩) । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
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১. ইবনু আব্বাস ঞ্গ্্* হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ শুং বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তা‘আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিন মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন, এ হুকুম ক্বয়ামত পর্যন্ত 
বহাল থাকবে । আমার পূর্বে কারো জন্য এ ঘরে যুদ্ধ করা বৈধ করা হয়নি । আমার পরে কারো 
জন্য হালাল করা হবে না। আমার জন্য একদিনের অল্প সময় হালাল করা হয়’ (বৃখারী, মুসলিম, 
কুরতুবী হা/৬৩৩৪)। 
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২. আবু শুরাইহ ‘আদাবী ্র্ল* হৃতে বর্ণিত, তিনি আমর ইবনু সাঈদ (রহঃ)-কে বললেন, যখন 
আমর বিন সাঈদ মক্কায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, হে আমীর (মাদীনার গভর্নর)! আমাকে 
অনুমতি দিন। আমি আপনাকে এমন কথা শুনাব যা আল্লাহ্‌র রাসূল শ্ু্ছ মক্কা বিজয়ের পরের 


দিন ইরশাদ করেছিলেন। আমার দু’টি কান এ কথাগুলো শুনেছে, হৃদয় সেগুলোকে ধারণ করে 


| 


পানা ১০ তাওযীত ৰণ বুৱতআন ৩০১ 


রেখেছে এবং আমার চোখ দু’টি তা প্রত্যক্ষ করেছে। যখন তিনি কথাগুলো বলেছিলেন, তখন 
তিনি প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা ও শুকরিয়া করার পর বললেন, ‘আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে হারাম 
(মহাসম্মানিত) করেছেন। কোন মানুষ তাকে মহাসম্মানিত করেনি । সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে 
বিশ্বাসী কোন মানুষের জন্য মক্কায় রক্তপাত করা বা এর কোন গাছ কাটা বৈধ করেননি। 
আল্লাহ্‌র রাসূল কর্তৃক লড়াই পরিচালনার কারণে যদি (হারামের ভিতরে) কেউ যুদ্ধ করার 
অনুমতি দেয় তাহলে তাকে তোমরা বলে দিও, আল্লাহ তার রাসূল শ্রহু -কে তো অনুমতি 
দিয়েছিলেন। তোমাদেরকে তো আর তিনি অনুমতি দেননি। আর এ অনুমতিও কেবল শুধু 
যেমনিভাবে অতীতে ছিল। অতএব প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি এ কথা যেন প্রত্যেক অনুপস্থিত 
ব্যক্তির নিকট পৌছে দেয়। আবু শুরাইহ *ঞ্ললঃ _কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনাকে আমর কি 
জবাব দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, আমর বলেছিলেন, হে আবু শুরাইহ! এ বিষয়টি আমি তোমার 
থেকে ভাল জানি। হারাম কোন অপরাধীকে, হত্যা করে পলাতক ব্যক্তিকে এবং চুরি করে 
পলায়নকারী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় না। আবু আব্দুল্লাহ বুখারী (রহঃ) বলেন, = শব্দের অর্থ হল 


ন বা ফিতনা-ফাসাদ (বুখারী হা/ ১৮৩২) । 
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৩. ইবনু আব্বাস হৃতে বর্ণিত, নবী করীম স্রদ্ু বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা মক্কাকে হারাম 
(সম্মানিত) করেছেন। সুতরাং তা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল ছিল না এবং আমার পরেও 
কারো জন্য হালাল হবে না। তবে আমার জন্য কেবল দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করে 
দেয়া হয়েছিল । তাই এখানকার ঘাস, লতাপাতা কাটা যাবে না ও গাছ কাটা যাবে না। কোন 
শিকার্য জন্তুকে তাড়ানো যাবে না এবং কোন হারানো বস্তুকেও হস্তগত করা যাবে না। অবশ্য 
ঘোষণাকারী ব্যক্তি এ নিয়মের ব্যতিক্রম । আব্বাস র্্+ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল সুলহহ 
স্বর্ণকার এবং আমাদের কবরে ব্যবহারের জন্য ইযখির ঘাসগুলোকে বাদ রাখুন । তিনি বললেন, 
হ্যা ইযখিরকে বাদ দিয়েই’ ৷ খালিদ (রাঃ) ইকরিমা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 
হারামের শিকার্য জানোয়ারকে তাড়ানো যাবে না, এর অর্থ তুমি কি জান? এর অর্থ হল ছায়া হতে 
তাকে তাড়িয়ে তার স্থানে নামিয়ে দেয়া (বুখারী হ/১৮৩৩)। 
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৪. ইবনু আব্বাস্্গ্+হ্তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম সদ 
বলেছিলেন, ‘এখন হতে আর হিজরত নেই, রয়েছে কেবল জিহাদ এবং নিয়ত ৷ সুতরাং যখন 
তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাকা হবে, এ ডাকে তোমরা সাড়া দিবে। আসমান-যমীন সৃষ্টির 
দিন হতেই আল্লাহ তাআলা এ শহরকে হারাম (মহাসম্মানিত) করে দিয়েছেন। আল্লাহ কর্তৃক 
সম্মানিত করার কারণেই ব্ন্য়ামত পর্যন্ত এ শহর থাকবে মহাসম্মানিত। এ শহরে লড়াই করা 
আমার পূর্বেও কারো জন্য বৈধ ছিল না এবং আমার জন্যও দিনের কিছু অংশ ব্যতীত বৈধ 
হয়নি । আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণে তা থাকবে ক্ন্য়ামত পর্যন্ত মহাসম্মানিত। এর 
কীটা উপড়িয়ে ফেলা যাবে না, তাড়ানো যাবে না এর শিকার্য জানোয়ারকে, ঘোষণা করার 
উদ্দেশ্য ব্যতীত কেউ এ স্থানে পড়ে থাকা কোন বস্তুকে উঠিয়ে নিতে পারবে না এবং কর্তন করা 
যাবে না এখানকার কাচা ঘাস ও তরুলতাগুলোকে। আব্বাস ক্র্গল্+ বললেন, হে আল্লাহ্র 
রাসূল সর ! ইযখির বাদ দিয়ে। কেননা এ তো তাদের কর্মকারদের জন্য এবং তাদের ঘরে 
ব্যবহারের জন্য বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম শ্রহংন্ন বললেন, হ্যা, ইযখির বাদ দিয়ে (বুখারী 
হ/১৮৩৪) । 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) মাকহুল খঞ্্* বলেন, নবী করীম স্ন বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্ত 
ন! আমি তোমাদেরকে অসংখ্য বড় বড় নে‘মত দান করেছি, যেগুলো তোমরা গণনা করে শেষ 
করতে পারবে না। ওগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তিও তোমাদের নেই । আমি তোমাদেরকে 
দেখার জন্য দু'টি চোখ দান করেছি। তারপর সেই চোখের উপর গিলাফ সৃষ্টি করেছি । কাজেই 
হালাল জিনিসের প্রতি সেই চোখ দ্বারা তাকাও এবং নিষিদ্ধ জিনিস সামনে এলে চোখ বন্ধ করে 
ফেল । আমি তো তোমাদেরকে জিহ্বা দিয়েছি এবং ওর গিলাফও দিয়েছি। সুতরাং আমার 
সন্তুষ্টিমূলক কথা মুখ থেকে বের কর এবং অসন্তুষ্টিমূলক কথা থেকে জিহ্বাকে বিরত রাখ । আমি 
তোমাদেরকে লজ্জাস্থান দিয়েছি এবং ওর মধ্যে পর্দা দিয়েছি । কাজেই বৈধ ক্ষেত্রে তা ব্যবহার 
কর। কিন্তু অবৈধ ক্ষেত্রে পর্দা স্থাপন কর। হে আদম সন্তান! আমার অসন্তুষ্টি সহ্য করার মত 
শক্তি তোমাদের নেই । আমার শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতাও তোমাদের নেই’ (হাদীছটি জাল, ইবনু 
কাছীর হা/৭২৮১)। 


(২) আনাস ইবনু মালিক ক্্+বলেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ছ বলেছেন, ভাল-মন্দ দু*টি পথ । মন্দ 
পথকে তোমাদের নিকট প্রিয় করেননি ভাল পথের চেয়ে (হাদীছটি জাল, ইবনু কাছীর হা/৭২৮২)। 


পারা ৩০ তাও্যীহুল কুৱআন ৩০৩ 


মানুষ! নিশ্চয়ই ভাল-মন্দ দু'টিই পথ। মন্দ পথকে তোমাদের ভ্য ত্রিযকরা রানিতাল পথের 
চেয়ে (ইবনু কাছীর হা/৭২৮৩)। 


অবগতি 


ll {4 > 5 তাফসীরকারকগণ এর তিনটি অর্থ করেছেন । প্রথমতঃ আপনি এ শহরে 


অবস্থানকারী, বসবাসকারী । আপনার অবস্থানের কারণে এ শহরের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। 
দ্বিতীয়তঃ এ শহরটি যদিও হারাম কিন্তু একটি সময় এমন আসবে যখন কিছু সময়ের জন্য 
এখানে যুদ্ধ করা ও দ্বীনের শত্রুদের হত্যা করা, রক্তপাত করা আপনার জন্য হালাল করে দেওয়া 
হবে। তৃতীয়তঃ এ শহরটি হারাম হওয়ার কারণে এখানে বন্যজস্ত হত্যা করা, গাছ-গাছালী ও 
ঘাস-পাতা কাটা আরাবীদের নিকট হারাম । সকলের জন্য এখানে পূর্ণ নিরাপত্তা; কিন্তু হে নবী! 
কেবল আপনার জন্যই কোন নিরাপত্তা নেই। এখানকার লোকেরা আপনাকে হত্যা করার জন্য 
সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণকে নিজেদের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ করে নিয়েছে। আবুল আলা মওদূদী (রহঃ) 
মনে করেন তৃতীয় অর্থটিই এখানে গ্রহণীয়। অন্যান্য সকল মুফাসসির দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ 
করেছেন । কারণ ছহীহ হাদীছ দ্বারা দ্বিতীয় অর্থটি প্রমাণিত হয় । 


সুরার প্রথমে যে কথাটি বলার জন্য কসম করা হয়েছে, তা সূরার পঞ্চম আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। 
মানুষকে অতীব কষ্ট ও শ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করার তাৎপর্য এই যে, তাকে দুনিয়ায় শুধু মজা লুটবার 
জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য এ দুনিয়া শ্রম, কষ্ট ও কঠোরতা ভোগ করার 
স্থান। এখানে কোন মানুষই এ থেকে মুক্ত নয় । 

এছাড়া মায়ের গর্ভে স্থান লাভ করা হতে মরা পর্যন্ত মানুষকে প্রতি পদে পদে দুঃখ, কষ্ট, শ্রম, 
কঠোরতা, বিপদ ও মুছীবতের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয় । মানুষ গর্ভপাতেও 
মরতে পারে, প্রসবকালেও মরতে পারে। মানুষ শৈশবকাল হতে বার্ধক্য পর্যন্ত বহু সমস্যার 
মুখোমুখি হয়, যাতে প্রাণনাশের আশংকা থাকে । রাজাধিরাজ হলেও রাজত্ব হারানোর আশংকা 
থাকে কারণের ন্যায় বিপুল সম্পদ হলেও আরো বেশী হওয়ার আশায় রাত-দিন ছটফট করতে 
থাকে । এককথায় একজন মানুষও নিশ্চিন্তে তার নে‘মতে ধন্য নয়। কারণ মানুষকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে এ অশান্তি, অতৃপ্তি, বিপদাশংকা ও কঠোর দুঃখ-কষ্টের মধ্যে । 


LL BU O60 Hl tS tH 3 Ab HOD HH ES OY) Ed MN 
EEA PTE AC OV Li Bb Ee ff (No) 
LEE (09) HEA LL LA GU PH GAG ON EL LE Hf OV) 

(ee LL 


অনুবাদ : (১২) আপনি কি জানেন সে দুর্গম বন্ধুর পথটি কি? (১৩) তা হচ্ছে দাস মুক্ত করা । 
(১৪-১৬) কিংবা উপবাসের দিনে কোন নিকটবর্তী ইয়াতীম বা ধূলি মলিন মিসকীনকে খাবার 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্রান ৩০৪ 


খাওয়ানো । (১৭) তারপর তারা শামিল হয় সে লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা 
পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছে। (১৮-১৯) এ লোকেরাই ডানপন্থী । 
আর যারা আয়াত সমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বামপন্থী । (২০) তাদের উপর আগুন 
একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

৩93- ০5৮ 5. ১০, মাষী, মাছদার £153) বাব J৬৬ অর্থ- অবহিত করল, অবগত করল । 
€১- শব্দটি মাছদার $৫৫, (৩৫ বাব 7 অৰ্থ- মুক্ত করা, দাস মুক্ত করা । 

55- বহুবচন 5905) ০৮, ০৬) অৰ্থ- গৰ্দান, ঘাড়, দাস । 

£৬৷- শব্দটি J৬৪-এর ওযনে বাবে J৬১]-এর মাছদার,অর্থ- খাদ্য খাওয়ানো, খাদ্য দান করা । 
ub একবচন, বহুবচন ‘খাদ্য’ । 

£%_ ইসম, একবচন, বহুবচন £ু অর্থ- দিন, দিবস । সূরা গাশিয়ার এ) দ্রব্য । 

এ%- মীম অক্ষরটি মাছদার মীমী। 4 ও ৮ হতে মাছদার  - অর্থ- ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত 
হওয়া । ££ অৰ্থ- দুৰ্ভিক্ষ, ক্ষুধাৰ্ত, ক্লান্ত ৷ 

এ- বহুবচন £&ুা  অৰ্থ- অনাথ, পিতৃহীন, ইয়াতীম । 

7%- মীম অক্ষরটি মাছদার মীমী, অর্থ- আত্মীয়তা । শব্দটি বাব £55 হতে মাছদার 5 অর্থ- 
নিকটবতী হওয়া । 

০ - বন্ুবচন (৮5 অৰ্থ- মিসকীন, দরিদ্র, নিঃস্ব । 

47- মীম অক্ষরটি মাছদার মীমী, ‘ধূলি’ । বাব = হতে মাছদার 915% অর্থ- দরিদ্র 
হওয়া, ধূলিমলিন হওয়া ৷ ছিফাতের ছীগা 4/০ বহুবচন ০ 'দরিদ্র'। 

১৬- 4৬ 5০ ০৪ মাযী, মাছদার রে ধের বাব 25 শাব্দিক অর্থ হয়েছে। এখানে 
অর্থ তদুপরি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া । 

"/%া- 4৬ 54৮ = মাধী, বাব এ) মাছদার 4) অর্থ- ঈমান আনল, বিশ্বাস স্থাপন 
করল । 

1,০41- ০5৬ ১. তল মাষী, মাছদার (০1 বাব (৪ অর্থ- একে অন্যকে অছিয়ত করল, 
উপদেশ দিল। ০) একবচন, বহুবচন ১০? অর্থ- অছিয়ত, উপদেশ, পরামর্শ ৷ 


Bl neo acne ET TTT osetia nls 
EE মীম অক্ষরটি মাছদার সরীমী, বাব £০ হতে মাছদার | >) চে ELS 
অর্থ- দয়া, দাক্ষিণ্য, করুণা । 

৬-৮ বহুবচন, অন্যন্য বহু বচন এ ০ ৩৪৬০ ০০ এ কচ 
৬০ অর্থ- ওয়ালা, অধিকারী, সাথী । বহুবচনের বহুবচন EE ৷ এক বচন > । 
l- বহুবচন (৮+ অর্থ- ডান দিক, ডান পাৰ্মব, ডান হাত, কল্যাণ । 

MAL ইসম, অর্থ- বাম, বামপন্থী ৷ 

*0- বহুবচন SN a ‘ঠা অৰ্থ- আগুন, অগ্নি । 

$22 ৩১৮ ০, ইসমে মাফ‘উল, মাছদার ১০; | বাব ৬৬] অর্থ- বন্ধ, রুদ্ধ । মাযী 4০ 
‘বন্ধ করল’ । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

CYA ua 0 ol - অর্থাৎ কথার মধ্যে যে কথা আসে তাকে বুঝানোর 
জন্য যে (5) ব্যবহার করা হয়। (2) ইসমে ইস্তেফহাম, মুবতাদা, ৫3 ফেলে মাযী, যমীর 
ফায়েল, (9) মাফ‘উলে বিহী ৷ 93 জুমলাটি (৮) মুবতাদার খবর ৷ (%) ইসমে ইস্তেফহাম, 
মুবতাদা, £4]। খবর । এ জুমলাটি ৫73 ফে'লের দ্বিতীয় মাফ‘উল। 

(১৩) £% $৬- মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে উহ্য +৯ মুবতাদার খবর । 

(১৪) যু 5১৮ £৬১ 3; (0) হরফে আতফ । (৮৮) ২%, ৬-এর উপর আতফ, 
Co £৬৮]-এর সাথে মুতা'আল্লিক, (০ 3) £-এর ছিফাত । 

(১৫) “ ১ ০4- (৬%) £৬ মাছদারের মাফ'উলে বিহী ৷ (913) (-এর ছিফাত । 
(১৬) 475% 1১ ৬% 05) হরফে আতফ । (৫%) | এ-এর উপর আতফ 
a i ৮-এর ছিফাত 


AAA $$ Aad st ptf EAE 


(১৭) AS ol mah Vols Vol ie ON W- (১) হরফে আতফ, Je 
ফেলে মাযী নাক্কেছ, যমীর তার ইসম, Ene উহ্য ৬৬-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে ১_5- 
এর খবর ৷ ১%া ফে'লে মাযী, যঙ্মীর ফায়েল। ৷, %া জুমলাটি (74 ইসমে মাওছুলের ছিলা। 


পালা ১০ _তাওযাহ £ল বুৱআন ৩০৬ 


EE Ta এর 'র উপর আতফ, (22) !০19-এর মুতা'আল্লিক, 2 rg পূর্বের 
উপর আতফ । 
(১৮) ন | - OD) মুবতাদা, ন ৮০ খবর । 


o fos 


(3৯) els LE A UN 1S ll- (9) হরফে আতফ । (;এ| মুবতাদা 1, 
তার ছিলা (5৮) |, -এর মুতা‘আল্লিক। (১) মুবতাদা, EEE ০৬ খবর । এ 
বাক্যটি (১-0 মুবতাদার খবর । 

(২০) £১০: ১/6 (6) খৰরে মুকাদ্দাম, £5০: 9 মাউদ্ুফ ছিফাত মিলে মুবতাদা 
মুয়াখখার । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

মহান আল্লাহ্‌র বাণী, ill 27 4 40% ৮9 ‘আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমত স্বরূপ 


পাঠিয়েছেন’ (আ্বিয়া ১০৭)। আল্লাহ অত্র সূরার ১৭নং আয়াতে বলেন, ‘তদুপরি মুমিনদের অন্ত 
ভুক্ত হওয়া, যারা পরস্পরকে ধৈর্যধারণের ও দয়া করার উপদেশ দেয়। তারাই সৌভাগ্যবান । 


এখানে মুমিন হওয়ার গুণাবলী পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 4০49 520 3% 


“ ocd পন ১ 


LEE 0 AC Ge ALLA 
হিসাবে গণ্য হবে’ (ইসরা ১৯) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, + ৯; 30093 2 ভে Le ১ 
U৫ 5550 9 0:25 019,02, ‘মুমিন তারাই যে নারী-পুরুষ নেকীর কাজ করে সে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে তাদেরকে জান্নাতের রক্ষী দেওয়া হবে’ (গাফের ৪০)। 
আল্লাহ অত্র সূরার ২০নং আয়াতে বলেন, ‘তাদের উপর আগুন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে’ । 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, SIL ASG oy ie ‘আগুন দ্বারা তাদের ঢেকে বন্ধ করে 
দেওয়া হবে। এ অবস্থায় তারা উঁচু উঁচু স্তম্ভে পরিবেষ্টিত হবে’ (হমাযাহ ৮-৯)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
dl GH Ep 5 GS 3B dh 25 6 IEA Mf igs HUE of oe 
EE UE THE eC Ee LI 


SN ons LS JE a Be IE LAE > 


FADE WL Boat WA Oe OF, ew i Few Ot A Oe 
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(১) সাঈদ ইবনু মারজানা, আবু হুরায়রা খল কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সু বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোন মুমিন গোলামকে মুক্ত করে, আল্লাহ এ গোলামের প্রত্যেক 
অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রত্যেক অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন। এমনকি হাতের বিনিময়ে 
হাত, পায়ের বিনিময়ে পা এবং লজ্জাস্থানের বিনিময়ে লজ্জাস্থান । আলী ইবনু হুসায়েন এ 
হাদীছটি শুনার পর এ হাদীছের বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনু মারজানকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি 
এই হাদীছ আবু হুরায়রার নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যা । তখন আলী ইবনু হুসায়েন তার 
গোলাম মাতরাফকে ডেকে বলেন, যাও তুমি আল্লাহ্‌র নামে মুক্ত (বুখারী হ/২৫১৭, ৬৭১৫) । 
RED SES TE EE LAE TELE UA EE NE 
te Ef LL a ON I Lp 022 tle Lp Mb alle te oleh JS 50, 
i lbs tp Cs lls 2 b6 YS 56) Jol dp LS 
(২) আবু নাজীহ ক্র বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সু -কে বলতে শুনেছি, ‘যে মুসলমান কোন 
মুসলমান গোলামকে মুক্ত করে, আল্লাহ তার এক একটি হাড়ের বিনিময়ে এঁ মুক্তকারীর এক 
একটি হাড়কে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করেন। আর যে মুসলমান নারী কোন মুসলমান 
গোলাম নারীকে আযাদ করে, আল্লাহ তার এক একটি হাড়কে এ মুক্তি প্রাপ্ত দাসীর এক একটি 
হাড়ের বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করবেন’ (ত্বাবারী হা/৩৭৩১৭, ইবনু কাছীর হ/৭২৮৫)। 


DAS BLL Br EA ERE SEALS Me TE TUE hts BE ELE eS BT Wet ° CRA 
Gd 9 2 Bl 8 4 BSI ms 4 UE BE AUG IG LAE pI 
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zs \\n 
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(৩) আমর ইবনু আবাসাঞ্র্* বলেন, নবী করীম স্ব বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকিরের 
উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরী করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করেন। আর যে ব্যক্তি কোন 
মুসলমান দাসকে মুক্ত করে আল্লাহ এ গোলামটাকে তার জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তিপণ হিসাবে 
গণ্য করেন। যে ব্যক্তি ইসলামে বার্ধক্যে উপনীত হয় তার পাকা সাদা লোমণগুলি তার জন্য 
ক্ন্য়ামতের দিন নুর হয়ে যাবে’ (আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭২৮৭) । 
EG EL GS SUI LU BE BIS OEE LAL SG 300% Sf 
$ je ne on 2 - oc 2 [] FG 6 EEL $ x Bie OE i AGS 
52 Bl Jee sf Lk ole 9 Rl a> Lal > 5 dl adx3l Soll ly ol 
HO EY) Fd Jon GS pes 5 I DO Ly TE 
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(৪) আমর ইবনু আবাসা আস-সুলামী খন বলেন, রাসূলুল্লাহ কু ২ বলেছেন, যাৱ তিনটি সন্তান 
যুবক হওয়ার পূর্বেই মারা যাবে, আল্লাহ তাকে নিজ রহমত দ্বারা জারাতে প্রবেশ করাবেন। যার 
আল্লাহ্র পথে একটি লোম পেকে সাদা হবে, বক্ব্য়ামতের দিন এ লোমটি তার জন্য আলো হয়ে 
যাবে। যে আল্লাহ্র রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করবে এঁ তীর লক্ষত্থলে লাগুক বা না লাগুক সে 
একটি দাস মুক্ত করার নেকী লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি মুমিনা দাসীকে মুক্ত করবে আল্লাহ এ 
দাসীর প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে মুক্তকারীর প্রত্যেক অঙ্গ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন । আর যে 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে দু’জোড়া দান করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে 
দিবেন। LURES লি Voor 


PAE A Et IE SME 


(৫) EEC OE রাসূলুল্লাহ সহ বলেছেন, EE SEE 
দাসী মুক্ত করবে আল্লাহ তার কাজটি জাহান্নামের মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করবেন' (আহমাদ, ইবনু 
কাছীর হা/৭২৯০)। 

0 SEG Ge Le LE GHA IE BE TL Ml pl of LE 2 
(৬) উকবা ইবনু আমের ক্র বলেন, রাসূলুল্লাহ স্রদ্্ু বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মুমিনা দাসীকে মুক্ত 
কৰ আনছে জাকে জাংযয় গেয়ে বছ চল (ইবনু কাছীর হ/৭২৯১)। 

Sa WBC all & Ba JE HE BIT ES I AG 5 OO 

ti on El 

(৭) সালমান ইবনু আমের খঞ্্* বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সং -কে বলতে শুনেছি, ‘মিসকীনকে 

দান করলে এক নেকী হয়, আর আত্মীয়কে দান করলে ডবল নেকী হয়; ছাদাকার ও আত্মীয়তার ক 

নেকী’ (ইবনু কাছীর হ৷/৭২৯৩)। 

EES BA PCT STS SE CE TE AS AC TEL EZ oo os 

rl > 2 Y or dl > 2 Y BE dl Jw) JG UG MAS 1 2 > UF 

(৮) জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ শ্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সর বলেছেন, ‘আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন 
না, যে মানুষের প্রতি রহম করে না’ (বুখারী হ/৭৩৭৬)। 

hh BAEC TOL BIS OE OU Eon LEE 

sl SP SY 

(৯) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ক্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ সর বলেছেন, ‘যারা অন্যের প্রতি দয়া করে 


রহমান তাদের প্রতি দয়া করেন। তোমরা যমীনবাসীর প্রতি দয়া কর, আসমানবাসী তোমাদের 
উপর দয়া করবেন’ (আবুদাউদ হা/৪৯৪১)। 
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টে চা El 
দয়া করে না এবং বড়দের অধিকার বুঝে না সে আমার শরী‘আতের অন্তর্ভুক্ত নয়’ (আরন্দাউদ 
হ/৪৯৪৩) । 


FO - 8 BLS st FS 6 EE MI No PAGER BE EARS YS eS AOA BE O 

si or U > DE T5 UF SI Jy) JB IG as BS) RP sl 
(১১) আবু হুরায়রা ক বলেন, রাসূলুল্লাহ সর বলেছেন, ‘একমাত্র হতভাগা, দুর্ভাগ্য ব্যক্তির 
মধ্যেই দয়া থাকে না’ (তিরমিযী হ/১৯২৩)। 


EG odo fs AL To [ pd. PO io PE LS io 7 Loos oo fo 
alls Sally Ul le FL BE dl J) JE IG SS BSD FP a 
IL ULE, 0 ES CEB SLT Loh fo tg 

(১২) আবু হুরায়রা ক বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘বিধবা ও মিসকীনদের সহযোগী 


আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর ন্যায় এবং তাহাজ্জুদগ্ুযার ব্যক্তির ন্যায়, যে অলস হয় না এবং এমন 
ছিয়াম পালনকারীর ন্যায়, যে ইফতার করে না’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৪৯৫১) । 


অবগতি 


কুরআন মাজীদে ধৈর্য শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুমিনের সম্পূর্ণ জীবনই ধৈর্যের 
জীবন ৷ ঈমান আনার সাথেই ধৈর্যের প্রয়োজন আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ সমূহ পালন করার জন্য 
ধৈৰ্য অপরিহার্য । হারাম থেকে বিরত থাকা ধৈর্য ছাড়া সম্ভব নয় । ধৈর্য থাকলে নৈতিক অপরাধ ও 
পাপ কাজসমূহ পরিহার করা সম্ভব হয়। পদে পদে যে পাপের আকর্ষণ মানুষকে হাত ছানি দেয়, 
তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা ধৈর্যের বলেই সম্ভব । আল্লাহ্র আইন মানতে গেলে জীবনে দুঃখ- 
কষ্ট, ক্ষতি ও বিপদের মুখোমুখি হতে হয়, পক্ষান্তরে নাফরমানির পথ অবলম্বন করলে লাভ, 
স্বার্থ, আনন্দ ও সুখ-সুবিধা লাভ করা যায় । এসব ক্ষেত্রে রক্ষা পাওয়ার একটি পথ ধৈর্য ৷ নিজের 
প্রবৃত্তি ও তার কামনা-বাসনা হতে শুরু করে নিজের পরিবারবর্গ, বংশ-খান্দান, সমাজ, দেশ, 
জাতি এবং সারা দুনিয়ার জিন শয়তান ও মানুষ শয়তানের সাথে দ্বন্ব শুরু হয়। এ অবস্থায় 
একমাত্র ধৈর্য মানুষকে ন্যায়ের পথে অবিচল রাখতে পারে। 


OOOOH 
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সুরা আশ-শামস 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ১৫; অক্ষর ২৫০ 


দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে গরু করছি। 
(£) GLEE BL En ry GSE BY GN CY) LE By AEN CO) UE) ml) 
Es Gogh (V) Ble US yr) (1) Eb 0 5 < 0 SE J 


EAL HE NE 


অনুবাদ : (১) সূর্য ও তার রৌদ্রের কসম । AEA EOE CE 
চলে। (৩) দিনের কসম, দিন যখন সূর্যকে প্রকাশ করে। (8) রাতের কসম রাত যখন সূর্যকে 
আচ্ছন্ন করে। (৫) আকাশের কসম এবং সেই সত্তার কসম, যিনি আকাশকে নির্মাণ করেছেন। 
(৬) পৃথিবীর কসম এবং সেই সত্তার কসম, যিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন। (৭) মানুষের কসম 
এবং সেই সত্তার কসম, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। (৮) তারপর তার আত্মায় তার অসৎকর্ম 
ও সৎকর্মের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। (৯) নিঃসন্দেহে সফল হল সেই যে নিজের নফসকে পবিত্র 
করল । (১০) এবং ব্যর্থ হল সেই, যে নফসকে কলুষিত করল । 


শব্দ বিশ্লেষণ 


~l- বহুবচন ৮১০৯ সূৰ্য’ ৷ বাব }= হতে ২% ‘রোদে শুকালো’ Eve EE 
থেকে অর্থ- রোদ পোহাল। 


-০- 2,৮ =! অৰ্থ- সকালের সূর্যকিরণ, সকাল বেলা । শব্দটির মূল বর্ণ () (৮:০)! 
*44/- একবচন, বহুবচন 55 অর্থ- চন্দ্ৰ, চাদ । 
১ ০৬ 54০ ০; মাযী, মাছদার |} 3} বাব 4 অর্থ- পিছনে চলল, অনুসরণ করল । 
০42|- ইসম, একবচন, বহুবচন 4.4 অর্থ- দিন, দিবস । 
এ- ০৮ 54০ ৮, মাষী, মূল বৰ্ণ ১% ৰা ১% মাছদার ২0 বাব | এ অর্থ- আলো 
প্রকাশ করল, অন্ধকার দূর করল । 
4:0৷- ইসম, একবচন, বহুবচন ‘৷ অৰ্থ- রাত, রাত্র ৷ 


এ লো 54০ ১৮9 মুযারে, মাছদার ১% 5% বাব = অর্থ- আবৃত করে, আচ্ছাদিত 
করে। | 

£|- বহুবচন ৮/৮০ অৰ্থ- আকাশ, আসমান । 

- ০3৬ 5১০ ১, মাযী, মাছদার রে 5 বাব ০72 নির্মাণ করল’ । 

2॥- বহুবচন ৩৮০419 অৰ্থ- মাটি, পৃথিবী । 


Bl) 


এ৮- ০৬ 5 ১০9 মাষী, মাছদার > বাব 74 অর্থ- বিস্তৃত করল, প্রশস্ত করল । 
i বহুবচন "১৫ এ অৰ্থ- আত্মা, প্রাণী, মানুষ । 

৩%০- ০5৬ 5 ১, মাষী, বাব /:= মাছদার 5 অর্থ- সোজা করল, সুঠাম করল, 
সুবিন্যস্ত করল । 

= ০4৬ 5১০ এ, মাষী, বাব এচ মূল বৰ্ণ (এ), মাছদার | অর্থ- অনুপ্রেরণা 
দিয়েছেন, এলহাম করেছেন। £4! ইলাহী অনুপ্রেরণা’ । 


bl 
ESE #o#., 


০- বাব 4 এর মাছদার 1/৯ 4 অর্থ- অন্যায়, অসৎকর্ম, পাপ, গোনাহ । 
75-5 মাছদার এর ইসম, এ অর্থ- সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আল্লাহভীতি ৷ বাব J৬৷ 
শট ০5৬ 5৮ ১০; মাষী, মাছদার ৬১৬) অর্থ- সফল হল, কৃতকার্য হল। 

5- ০৬ ৮ ১; মাযী, মাছদার "5 বাব = অর্থ- সৎ বানালো, পবিত্র করল । 
০৮- ০৬ ৮ ১, মাযী, মাছদার &- বাব ০7> অর্থ- ব্যর্থ হল, অকৃতকার্য হল। বাব 


= হতে মাছদার ৮: “ব্যর্থ করা’ । 

০১ ০৬ ১. ১০; মাষী, মূল বৰ্ণ ( ৮ =), মাছদার * ০% বাব  : অর্থ- তুচ্ছ 
করল, কলুষিত করল । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ১৮-৮১ ০--%4/১- (9) কসমের অর্থ ও জার প্রদানকারী অব্যয় । (|) 2 কসমের 
মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে উত্য 3 ফে'লের মুতা‘আল্লিক । (৮৮) ৮%)-এর উপর 
আতফ, (০) ৮-৮-এর মুযাফ ইলাইহি । 


ue UA 3 J Cd s- 0 উর আতিক 3 হ্ফিযাঃ ৰ ফে‘লের সাথে 
মুতা‘আল্লিক । , % ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (5%) মাফ'উলে বিহী । 44 জুমলাটি স্থান 
হিসাবে ১|-এর মুযাফ ইলাইহি । 

(৩-৪) ৬০ 3 J ee 3 ০15- জুমলা দুটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও 
অনুরূপ । 

(¢-৭) Be 9 i Lb Ly 250 ৮9 :4/0- আয়াতগুলো পূর্বের উপর 
আতফ এবং (৮) অব্যয়টি মাওছুলা ',-এর অর্থে । 

(৮) ০5%, ০০ 406-0) হরফে আতফ, এ! ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল। (৯) 
মাফ‘উলে বিহী, ৯৬ দ্বিতীয় মাফ‘উলে বিহী, (+5) ১--এর উপর আতফ । 

(৯) ১; "/ 1 ১5- জুমলাটি জওয়াবে কসম, আর উপরের আয়াতগুলি সব মিলে কসম । 
EU 0» মাফ‘উলে বিহী ৷ SRL 


aE TE 

আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ll 4 La CUS GELS A I, সূৰ্য তার নির্ধারিত 
স্থানে চলে৷ মহাজ্ঞানী, পরাক্রমশালী আল্লাহ এভাবে নির্ধারণ করেছেন’ (ইয়াসীন ৩৮)। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, 8 C8 oA ee ol SE i lt Sb do OY 
‘(নমরূদ তোমার বক্তব্য যদি সত্য হয় তাহলে) আল্লাহ তো সূর্য পূর্ব দিক হতে উদয় করেন, 
তুমি একবার সূর্যকে পশ্চিম দিক হতে উদয় করে দেখাও । একথা শুনে সত্যের দুশমন নিরুত্তর 
ও বিমূঢ় হয়ে গেল’ (বাকারাহ ২৫৮) । 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০ 13] [9 9 ‘উজ্জ্বল দিনের কসম এবং রাতের কসম, রাত 
যখন প্রশান্তির সাথে নিঝুম হয়ে যায়’ (যোহা ১-২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, PIE CIEST 
SL {BG YS hh Gl Jl Uy Ll B24 5 পূৰ্ষের ক্ষমতা নেই যে, চাদকে 
ধরে ফেলে, “আর না রাত দিনকে ছেড়ে এগিয়ে যেতে পারে। সবকিছুই নিজ নিজ কক্ষ পথে 
সাতার কেটে চলছে’ (ইয়াসীন ৪০) । 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 5 3 A HE 0 ‘রাতের কসম এবং রাত যা আচ্ছন্ন 
করে তার কসম, আর চাদের কসম, যখন পূর্ণ হয়ে যায়’ (ইনশিকাক ১৭-১৮) । আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, এ: EN 5 ELS Yh Sl 5-4 2৯ ‘তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন এ 
উদ্দেশ্যে যে, এ সময় তোমরা শান্তি লাভ করবে এবং দিনকে উজ্জ্বল করেছেন’ (ইউনুস ৬৭)। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১১ 54% 9 ০% 8390 ৬ ৷ 4 ০ | 9% “আর 
এবং দিনকে জীবিত হয়ে উঠার সময় করেছেন’ (ফুরকান ৪৭) । আল্লাহ এখানে বলেন, 3 lr, 
৬ ৯» ‘আর রাতের কসম, রাত যখন দিনকে ছেয়ে নেয়’ (শামস ৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
2 ৮ £01, ‘আর রাতের কসম এবং রাত যা কিছু ছেয়ে নেয় তার কসম’ (ইনশিক্বাক ১৭) । 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 53! 0, ‘রাতের কসম, রাত যখন ছেয়ে নেয়’ (লায়ল ১) । আল্লাহ্‌ 
অত্র সূরার ৮নং আয়াতে বলেন, ‘আমি তার পাপ ও পুণ্য তার নিকট ইলহাম করেছি। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, -১০=%৷ $5959 ‘আর আমি তাকে ভাল-মন্দ দু'টি পথ দেখিয়েছি’ (বালাদ ১০) 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, EE “ৰ Se Eee ENE {| ‘আমি মানুষকে পথ দেখিয়েছি, 
সে কৃতজ্ঞও হতে পারে, অকৃতজ্ঞও হতে পারে’ (দাহ্‌র ৩) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, HES 
০ 4519514 ‘তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বল না, আল্লাহই ভাল জানেন কে 
পরহেজগার’ (নাজম ৩২) । 

আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 5 ৩১১! 0০:৪; 2 9 ৷} ‘বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র 
করেন সামান্যতম অন্যায় করা হবে না’ (নিসা ৪৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, SE dl Ps 0 
LAE ৮ 4০> ‘তোমাদের উপর আল্লাহ দয়া ও রহমত না করলে 
তোমাদের কেউ কখনও নিষ্কলুষ হতে পারবে না’ (নূর ২১) । 

আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ৫454 55: 9 5% {54| ‘তিনি প্ৰতিটি জিনিসকে তার 
সৃষ্টিগত দেহ দান করেছেন। তারপর তাকে ভাল-মন্দ পথ দেখিয়েছেন' (তৃহা ৫০)। অন্যত্র তিনি 
বলেন, MG FAHY EE NE ds Ws FW Ces 3 ‘হে 
নবী স্্ ! একমুখী হয়ে নিজেদের সমগ্র লক্ষ্যকে এ দ্বীনের দিকে করে দিন। আল্লাহ্র দেওয়া 


একটি স্বভাব যে স্বভাবের উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আর আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন 
পরিবর্তন নেই’ (রুম ৩০)। 


TIO ota TOUTE FTE aise ee 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


SILA) SEE U0 Shall SE Uy S02 JS JU BE dl J) dE IG A al 


ELS tn GB Dod Big AS USF st 
আবু হুরায়রা খন বলেন, রাসূলুল্লাহ সুন বলেছেন, ‘প্রত্যেক শিশু একটি ফিতরাত বা স্বভাবের 
উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে । অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান বা অগ্নিপুূজক 
রূপে গড়ে তোলে যেমন চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত ও স্বাভাবিক বাচ্চা প্রসব করে থাকে। তোমরা 
তাদের কাউকেও কানকাটা অবস্থায় দেখতে পাও কি?’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯০)। পশু 
যেমন নিখুঁত বাচ্চা প্রসব করে; নাক-কান কাটা থাকে না, পরবর্তীতে আর নিখুঁত থাকে না। 
মানুষ তেমন আল্লাহ্র একত্ব প্রকাশের স্বভাব নিয়ে জন্ুগ্রহণ করে। পরবর্তীতে তার পিতা-মাতা 
যে ধর্ম বা স্বভাবের অনুসারী হয়, ছেলে মেয়ে সেই স্বভাব গ্রহণ করে। 


“L230 HAG AI OI EG BAT GS PSEA dB ET HE RA ie ° af 0 
si> Se i> 5) > 52 MU HB Jy fF sib > 1 PE 


52 5 EEG Lb GS 


আমি আমার বান্দাদেরকে একমুখী ও একনিষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছি। তারপর শয়তান সমূহ তাদের 
নিকট এসে তাদেরকে দ্বীন থেকে সরিয়ে বিপথে নিয়ে গেছে’ (মুসলিম, ইবনু কাছীর হ/৭২৯৯)। 


ST) Ld a Lx LH tes LF Oe 3 UG IG LY pl af ts 
Le a AU OES Ub If GL Btn hh C2) el Sd eel 0s 
I6 lb US IH YG 00 Lah Gd ch FCB i hele LIS, 
i bs ITY cox Ul EE BG Vt CS LCBO UG CFL CH 
IEE EE LISLE OE ASG 


| 
WE 3 oh OSSD ENCE ALTE UB BE BT OG 
LEASES BL SUES BNE St 
EE ES EEL BEAD BE 

CEE BIS EE BL LY 1A AS 3 DS GS lS it 
আবুল আসওয়াদ শু বলেন, আমাকে ইমরান ইবনু হুসায়েন «+ জিজ্ঞেস করেন, মানুষ যা 


কিছু আমল করে এবং কষ্ট সহ্য করে এসবকি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের ভাগ্যে নির্ধারিত 
রয়েছে? তাদের ভাগ্যে কি এরকমই লিপিবদ্ধ আছে? না তারা নিজেরাই নিজেদের স্বভাবগতভাবে 


পাৱা ৬০ তাণুধাহ্ল কুৱআন ৩১৫ 
আগামীর জন্য করে যাচ্ছে? যেহেতু তাদের কাছে নবী এসেছেন এবং আল্লাহ্‌র দলীল তাদের 
উপর পূর্ণ এবং এজন্য এসব কিছু এভাবে করছে? আমি জবাবে বললাম, না না। বরং এসবই 
পূর্ব হতে নির্ধারিত ও স্থিরীকৃত হয়ে আছে। ইমরান তখন বললেন, তাহলে কি এটা যুলুম হবে 
না? একথা শুনে আমি কেঁপে উঠলাম । আতঙ্কিত স্বরে বললাম, সবকিছুর সৃষ্টা ও মালিক তো 
সেই আল্লাহ । সমগ্র সাম্রাজ্য তারই হাতে রয়েছে। তার কাজ সম্পর্কে কারো কিছু জিজ্ঞেস করার 
শক্তি নেই । তিনি বরং সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। আমার এ জবাব শুনে ইমরান খুব 
খুশী হলেন, আল্লাহ তোমাকে সুস্থতা দান করুন। আমি পরীক্ষামূলকভাবেই তোমাকে এ প্রশ্ন 
জিজ্ঞেস করেছি । শোন মুযাইনা অথবা জুহাইনা গোত্রের একটি লোক রাসুলুল্লাহ সর -এর নিকট 
এসে এ প্রশ্নই জিজ্ঞেস করে, যে প্রশ্ন আমি তোমাকে করেছি । রাসুলুল্লাহ স্র্ছ তাকে তোমার 
মতই উত্তর দিয়েছিলেন। লোকটি তখন বলেছিল, তাহলে আর আমাদের আমলে কি হবে? 
রাসূলুল্লাহ সুন বলেছিলেন, আল্লাহ যাকে যে জায়গার জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার থেকে সেই 
জায়গার অনুরূপ আমলই প্রকাশ পাবে। যদি আল্লাহ তাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করে থাকেন, 
তবে জান্নাতের আমল তার জন্য সহজ হবে। আর যদি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করে থাকেন, তবে 


জাহান্নামের আমল তার জন্যসহজ হবে। একথার সত্যতা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়- ৮; শে, 
5%, ১০১৯৫ ৫46 5০ “কসম মানুষের এবং সেই সত্তার । যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। 


তারপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন’ (আশ-শামস ৭-৮; মুসলিম, আহমাদ, 
ইবনু কাছীর হ/৭৩০০)। 


Es AB Ee Ul dy SS ode 2 BL BE BILD ON IG AE of 
EES Lh TE) BN CD SE od Tl UG OH WH 
ইবনু আব্বাস হু বলেন, রাসূলুল্লাহ সন যখন 989 5০৯ এ ০ ৬3 
পাঠ করতেন তখন তিনি থেমে যেতেন, অতঃপর বলতেন, ৫: ত এ ০ তা 
54757 ১১%, ‘হে আল্লাহ! আমার ‘নফসকে’ আপনি তাকওয়া দান করুন। আপনিই 
তার অভিভাবক ও মালিক এবং তার সর্বোত্তম পবিত্রকারী’ (ত্বাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭৩০২)। 
EE I শা hl JEG HH ES C4 Ef LL JU; PME Ga 
ক 4 3 0 ee Of GST 
আৰু হুরায়রা খ্রচ্* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সুনল -কে 8০% 85১ এট পাঠ করতে 
শুনেছি । তিনি অত্র আয়াতটি পড়ার পর বললেন, 2 2 এ ৫957 98 তা 
49 ৫, ০3.575 ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার আত্মাকে তাকওয়া দান করুন, আপনি 


পাবা ৩০ তাণুধাঁহল কুৱআন ৩১৬ 


তাকে পবিত্র করুন। আপনি উত্তম পবিত্রকারী। আপনি তার অভিভাবক, আপনি তার 
প্রতিপালক’ (ইবনু কাছীর হা/৭৩০৩)। 


EL CR PL A ey 
EEL EU 

Le 
যায়েদ ইবনু আরকাম *্* বলেন, রাসূলুল্লাহ সুন্ছ বলতেন, ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট 
অক্ষমতা, অলসতা, বার্ধক্য, ভীরুতা, কৃপণতা ও কবরের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে 
আল্লাহ! তুমি আমার আত্মাকে তাকওয়া দান কর, তুমি তাকে পরিশুদ্ধ কর, তুমি উত্তম 
পরিশুদ্ধকারী। তুমি তার অভিভাবক, তুমি তার প্রতিপালক হে আল্লাহ! এমন অন্তর থেকে 
আশ্রয় চাই যে তোমাকে ভয় করে না। এমন আত্মা থেকে পরিত্রাণ চাই, যে পরিতৃপ্ত হয় না। 
এমন ইলম হতে পরিত্রাণ চাই, যে কোন উপকারে আসে না। আর এমন দো'আ হতে পরিত্রাণ 
চাই, যা কবুল হয় না’ (ম্নসলিম হ/২৭২২) । 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) ইবনু আব্বাস ক্* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ নহ {-কে এ আয়াতটি 455 "2 ৪ ১5 পড়ার 
পর বলতে শুনেছি, সেই আত্মা সফল হল, যাকে আল্লাহ্‌ পরিশুদ্ধ করলেন (ইবনু কাছীর হা/৭৩০১)। 


(২) আয়েশা খর্জদ* বলেন, তি তিনি একদা রাতে হাত দিয়ে রাসুলুল্লাহ সর -কে বিছানায় খুঁজছিলেন, 
তার হাত রাসূলুল্লাহ স্র-এর উপরে পড়ল, তখন তিনি সিজদায় ছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে 
আমার প্রতিপালক! তুমি আমার আত্মাকে তাকওয়া দান কর। তুমি তাকে পবিত্র কর, তুমি উত্তম 
পবিত্ৰকারী । তুমি তার অভিভাবক, তুমি তার মাওলা’ (ইবনু কাছীর হ/৭৩০৪)। 


GUE dl BY dt IT 8 IB CY) GES ELH 3 ON) kes Bi CIS 

(0) BUG GES V1 08) WLS held Le Lele ELS OES BIG (NY) 
অনুবাদ : (১১) ছামুদ জাতি নিজের সীমালঙ্ঘনের ভিত্তিতে অমান্য করল । (১২) সে জাতির 
সর্বাপেক্ষা দুষ্ট, পাষাণ হৃদয় ও হতভাগ্য ব্যক্তি যখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল । (১৩) তখন আল্লাহ্র 
রাসূল তাদেরকে বললেন, সাবধান আল্লাহ্‌র উটনীকে স্পর্শ করো না এবং তাকে পানি পান 
করতে বাধা দিও না । (১৪) কিন্তু লোকেরা তার কথা অমান্য করল এবং উটনীর পা কেটে দিল। 
শেষ পর্যন্ত তাদের পাপের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদের উপর এক ভয়ংকর বিপদ চাপিয়ে 


দিলেন এবং সকলকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। (১৫) আর তিনি শাস্তি প্রদানের কারণে 
কোনরূপ খারাপ পরিণতির ভয় করেন না। 


OO stots COUT TTT statement 
শব্দ বিশ্লেষণ 

২49- ০5৬ ৩১% এ; মাধী, মাছদার (এ রড বাব  :* অর্থ- মিথ্যুক সাব্যস্ত করল, 
অমান্য করল, অস্বীকার করল । 


£5- ছামুদ একটি গোত্রের নাম। শব্দটি মূলে ছিল গোত্রের একজন পূর্ব পুরুষের নাম । 
৬?২৮- ইসমে মাছদার, অর্থ- অবাধ্য, বিদ্রোহ, সীমালজ্ঘন, বাড়াবাড়ি । 

EI 8 Lt A মাছদার ৬৮ বাব J 4 অর্থ- ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, প্রয়োজন 
পূরণে উদ্যোগী হল । 

এ 5৮ ৩০, ইসমে তাফযীল, মাছদার ৮% ৬% বাব £০ অর্থ- হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য, 
সবচেয়ে পাষাণ হৃদয় । 

0৬- 4৬ 9৮ ১, মাষী, মাছদার ১, $ বাব 725 অর্থ- বলল, উচ্চারণ করল। 5 
একবচন, বহুবচন J ৬ 


| 


J%9- ইসম, একবচন, বহুবচন ১ ০৮১ ০% 455 অৰ্থ- দৃত, রাসূল, বাণী বাহক, 
সংবাদ দাতা । 

5U- ইসম, একবচন, বহুবচন ৷, ELEN SL Ee sl 0 0) HER ঠ্ট। 
বহুবচনের বহুবচন 5.০৬ অর্থ- উটনী । 

//46- ০3৬ 4 = মাষী, মাছদার ৷, 4% বাব (-, ০ অর্থ- তারা পা কেটে দিল, আহত 
করল, বধ করল । 

£5- ০3৬ 5১৮ ১০, মাযী, মাছদার 445 বাব £১ অর্থ- পিষ্ট করল, ধ্বংস করল, সমূলে 
ধ্বংস করল । 

১- একবচন, বহুবচন ০';১ বহুবচনের বহুবচন '/১ অর্থ- পাপ, গুনাহ, অপরাধ । 
ERE EES Pi মাছদার + বাব }_ := অর্থ- মাটির সাথে মিশিয়ে দিল, 
গুঁড়িয়ে দিল । 

০৬4- ০৮ 54০ ১৮) মুযারে, মাছদার ৬, বাব = অর্থ- ভয় করে, ভয় পায় । 

%- ইসমে তাফযীল, মুয়াননাছ 4 5% 4542 পরিণাম, পরিণতির অর্থে ব্যবহার করা 
হ্‌য়। 


COO ten statist tea LE TET Taconic Reese 
বাক্য বিশ্লেষণ 

(১১) ৬১৯০, 34 45'- জ্ুমলাটি মুস্তানিফা, < ফে'লে মাযী, ১; ১ ফায়েল, (৩) 
সাবাবিয়া, হরফে জার, ১২ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর। তারপর ২4 5-এর 
সাথে মুতা‘আল্লিক। 

(১২) ৮৬ ১৩ এ৷ ১- 0) যরফিয়া, অতীতকাল বাচক শব্দ । <১ 9 ফে'লের সাথে 
মুতা‘আল্লিক বা মাফ‘উলে ফী । ৩% বাক্যটি (১|)-এর মুযাফ ইলাইহি । ২ *% ফায়েল, 
মুযাফ ইলাইহি । | 

(১৩) LE 5 SL db ef J&- (2) হরফে আতিফা, J ফে'লে মাধযী, _$) 
এ৬-এর সাথে মুতা‘আল্লিক ৷ এ৷ 4) ফায়েল। এ পর্যন্ত J'% আর বাকী অংশ J; %। বাকী 
বাক্যের মূল রূপ এই ৪৮% 154549 4 50 781223 । 

(38) GS ell i) Le FL U5 0G (GC) হরফে আতিফা, 5 
ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, () মাফ'উলে বিহী। (৮১%) !55-এর উপর আতফ ৷ $9১5 
জুমলাটিও পূর্বের উপর আতফ, (4%) £5:5-এর সাথে মুতা'আল্লিক, (5) £১ 5-এর 
ফায়েল, (4-4) £2%2-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (১০) £9%১-এর উপর আতফ । 

(১৫) 355 ১549-0) হরফে আতিফা, (9) নাফিয়া, (94 ফে'লে মুযারে, যমীর 
ফায়েল, ০% মাফ‘উলে বিহী । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অত্র সূরার ১৪নং আয়াতে বলেন, ‘তারা ছালিহ প্রা _কে অস্বীকার করল এবং উটনীর 


পা কেটে দিল। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিপালক তাদের পাপের কারণে তাদের উপর এক ভয়ংকর 
বিপদ চাপিয়ে দিয়ে সকলকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেললেন’ ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


ts BIS VG di of GS SUEDE ST dl BU oR ST tr SE 
k BALE a 8 LEAR 

rl lis SIs 
‘ছালিহ তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট 
দলীল এসেছে। এটা আল্লাহ্‌র উটনী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন । অতএব তোমরা একে 


ছেড়ে দাও আল্লাহ্র যমীনে চরে বেড়াবে । কোন খারাপ উদ্দেশ্যে উটনীকে স্পর্শ কর না, অন্যথা 
এক কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি তোমাদের গ্রাস করবে’ (আ'রাফ ৭৩)। 


UL TE TT nt ni ntiecen Roatan 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 


AEE LA Ed) Ui Ls US U৮, re re AEE 
ue BS Nl 5) 


‘অতঃপর তারা উটনীর পা কেটে দিল। ওুদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার সাথে তাদের প্রতিপালকের 
আদেশ অমান্য করল এবং ছালিহকে বলে দিল, নিয়ে আস সেই শাস্তি যার ধমক তুমি 
আমাদেরকে দিচ্ছ । যদি তুমি সত্যিই একজন রাসূল হয়ে থাক। শেষ পর্যন্ত প্রলয়ংকারী এক 
বিপদ এসে তাদের গ্রাস করল এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে হীটু গেড়ে মুখের উপর উল্টে 
পড়ে রইল’ (আ'রাফ ৭৭-৭৮) । 


আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, 
Bd os YEE Ls Ud OF Ey Halo LEG ot EB 3 lt 0 
BSG Hie) Ete weile Ef 0 Calle OS CG TES UG ine 155 
es | oe 
‘আল্লাহ ছালিহ পদং _কে বলেন, আমি তাদের পরীক্ষা করার জন্য উটনী প্রেরণ করব । এখন 
আপনি ধৈর্য সহকারে দেখুন এবং লক্ষ্য করুন এদের কি পরিণাম হয়। আপনি তাদের বলেদিন 
যে, পানি তাদের মাঝে এবং উটনীর মাঝে বণ্টন হবে এবং প্রত্যেকে নির্ধারিত সময়ে পানি পান 
করতে পারবে। শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের লোককে ডাকল, সে উস্্রীর পা কেটে দেওয়ার দায়িত্‌ 
নিল এবং উটনীর পা কেটে দিল। তারপর দেখ আমার শাস্তি কত ভয়ানক ছিল এবং আমার 


সতর্কবাণী কত ভয়াবহ । আমি তাদের উপর একটি মাত্র প্রচণ্ড ধ্বনি পাঠিয়েছি, ফলে তারা 
নিম্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ ডাল-পালার মতই ভূষি হয়ে গেল’ (কমার ২৭-৩১)। 


অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 24৬ SB £5 ৮6 ‘অতঃপর ছামুদকে এক সীমালজ্ঘনকারী প্রচণ্ড 
দুৰ্ঘটনা দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে’ (হাক্কাহ 6)। 

আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য নীচের শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। 

£555 প্রচণ্ডভাবে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী প্রকম্পন, শাস্তি বা প্রচণ্ড ভূকম্পন । 

:54:০- প্রচণ্ড বিস্ফোরণ বা চীৎকার । 

:০০- আযাবের প্রচণ্ড কর্কশ ধ্বনি বা প্রচণ্ড বজ্রপাত । 

£৮ - সীমালজ্বনকারী প্রচণ্ড দুর্ঘটনা বা শক্ত ও বজ্বকঠিন শব্দ । 

5৮ ৮০- ভয়াবহ তীব্ৰ বঞ্কা বায়ুর আঘাত । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
EE GE ENS SCE LE SE 
LB) GEL BE IF PS i 3 
আব্দুল্লাহ ইবনু যা্ম‘আহ গ্্ বলেন, রাসূলুল্লাহ সর একবার তার ভাষণে এ উটনীর এবং ওর 


হত্যাকারীর বিষয়ে আলোচনা করেন এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করেন ৬৬ ৯ ০% ১ এ 


উটনীকে হত্যা করার জন্য এক হতভাগ্য শক্তিশালী ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠে, সে সমাজের মধ্যে 
আবু যাম‘আর মত প্রভাবশালী ও অত্যন্ত শক্তিধর ছিল’ (বুখারী হ/৪৯৪২)। 
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ইবনু যাম‘আহ ক্ল বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সু -কে বলতে শুনেছি, ছালিহ প্রইক্চি এর উটনী 
যে কেটেছিল তিনি তার নাম উল্লেখ করেন। নবী করীম সুদ গুহ বলেন, “উটনীকে হত্যা করার জন্য 
এমন এক লোক তৈরী হয়েছিল যে, তার গোত্রের মধ্যে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী ছিল, যেমন 
ছিল আবু যাম‘আহ’ (বুখারী হা/৩৩৭৭)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আম্মার ইবনু ইয়াসার শ্র্ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন আলী ক্ল _কে বলেন, আমি তোমাকে 
সারা পৃথিবীর সবচেয়ে পাপী ও নিকৃষ্ট দু'টি লোকের কথা বলছি এক ব্যক্তি হল ছামূদ জাতির 
সেই নরাধম যে ছালিহ প্রাইংৎ? এর উটনীকে হত্যা করেছে। আর দ্বিতীয় হল এ ব্যক্তি যে 
তোমার কপালে যখম করবে, তাতে দাড়ী রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে’ (ইবনু কাছীর হা/৭৩০৭)। 


(২) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ খ্ঞ্+ বলেন, নবী করীম স্রদ্ একদা হিজর নামক স্থানের পাশ দিয়ে 
যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, তোমরা নিদর্শন চেয়ো না৷ ছালিহ পাহ -এর সম্প্রদায় তার কাছে 
নিদর্শন চেয়েছিল । তখন একটি উটনী নিদর্শন হিসাবে আসল । পানি পান করার জন্য এক ঘাটে 
অবতরণ হত, অপর ঘাট দিয়ে বের হয়ে যেত তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ না মানার 
ব্যাপারে সীমলজ্ঘন করল এবং উটনীর পা কেটে দিল । তখন বিকট শব্দ তাদেরকে ধ্বংস করল । 
আল্লাহ তাদেরকে আসমানের নীচে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন। তবে সে লোকটি হারামে ছিল। 
কোন একজন ছাহাবী বললেন সে কে? নবী করীম শ্লদ্ন বললেন, সে হল আবু রাগাল। লোকটি 
হারাম থেকে বের হওয়া মাত্র ও ভয়ংকর বিপদ তাকে ধরে নিল যা অন্যদেরকে ধ্বংস করেছে। 


(৩) জাবের বলেন, রাসুলুল্লাহ সু যখন তাবুকের যুদ্ধে হিজর নামক স্থানে অবতরণ 
হলেন, তখন জনগণের সামনে বক্তব্য দিলেন, তিনি বললেন, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের 
নবীর নিকট কোন নিদর্শন চেয়ো না। ছালিহ প্রা? এর সম্প্রদায় তাদের নবীর কাছে নিদর্শন 
চেয়েছিল, আল্লাহ তাদের নিদর্শন স্বরূপ উটনী পাঠিয়েছিলেন। উটনী এক ঘাটে পানি পানের 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুৱআান ৩২১ 


জন্য নামত এবং অপর ঘাট দিয়ে বের হয়ে যেত । তারা অন্য দিনে সেখানে পানি পান করত 
এবং দুধ পান করত । তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল এবং উটনীর পা কেটে 
দিল । আল্লাহ্‌ তিন দিনের মধ্যে শান্তি পাঠানোর ওয়াদা করলেন। আল্লাহ্‌র ওয়াদা মিথ্যা হয় না । 
এক বিকট ভয়ংকর শব্দ হল । আল্লাহ পূর্ব পশ্চিমের সকল মানুষকে ধ্বংস করলেন । তবে তাদের 
একজন ব্যক্তি হারামে ছিল । হারাম তাকে আল্লাহ্র শাস্তি হতে রক্ষা করল । ছাহাবীগণ বললেন, 
হে আল্লাহ্র রাসূল শুনহ ! সে কে? রাসুলুল্লাহ শুনু বললেন, সে হচ্ছে আবু রাগাল (হাকিম হা/৩৩০৪)। 
অবগতি 

ফুজুর বা পাপাচার ও তাকওয়া এ দু’টির অনিবার্য পরিণতি হল শাস্তি ও পুরস্কার । নফসকে ফুজুর 
হতে পবিত্র ও তাকওয়া দ্বারা তার উৎকর্ষ সাধন করার ফল হল কল্যাণ ও সাফল্য । আর 
নফসকে ফুজুরের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়ার নিশ্চিত পরিণতি হল ব্যর্থতা । আর এজন্যই ছামুদ 
জাতিকে নমুনা রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের মধ্যে ছামূদ 
জাতির এলাকা ছিল মক্ধাবাসীদের অতি নিকটে অবস্থিত । 


OIG NOG 


পারা ৩০ তাওযীহ্ল কুৱআন ৩২২ 


মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ২১; অক্ষর ৩৩৯ 
EEE 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি । 
(£0) EH ৩ (7) SAUL SUG LS (OY) Sa BL CO) Ss 3 JU 
ly i pe LE OV) Srl tid (0) Slt Gao (0) Bb sel tp bl 
(1) S35 BL BU LEAN OG 00) GTA LAL (9) GL IST (NY 


অনুবাদ : (১) রাতের কসম! যখন রাত আচ্ছন্ন করে। (২) দিনের কসম! যখন দিন প্রকাশ 
পায়। (৩) সেই সত্তার কসম! যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। (8) অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা 
প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের । (৫) অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে ধন-মাল দান করল এবং আল্লাহ্র 
নাফরমানী হতে আত্মরক্ষা করল । (৬) এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে সত্য বলে মেনে নিল। (৭) 
আমি তাকে সহজ পথে চলার সুবিধা দিব। (৮) আর যে কার্পণ্য করল এবং বেপরোয়া হল। 
(৯) এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে অমান্য করল । (১০) তার জন্য আমি কঠিন ও দুষ্কর পথের সুবিধা 
করে দিব। (১১) তার ধন-মাল কোন কাজে লাগবে না, যখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

| ইসম, একবচন, বহুবচন '/4 অর্থ- রাত, রাত্র । $=: 4) চাদনী রাত’ । যু] থা 
‘আলোকিত রাত’ । 

এ ০৮ 54০ ১০; মুযারে, মাছদার :% (৫ বাব = অর্থ- আবৃত করে, আচ্ছন্ন করে । 
|= ইসম, একবচন, বহুবচন 4.4 অৰ্থ- দিন, দিবস । 

এ ০৮ ৮ ১; মাষী, মূল বৰ্ণ (১), মাছদার 4 বাব | অর্থ- স্পষ্ট হল, 
প্রকাশ পেল । 

55- ০৬ 5১০ ১, মাষী, মাছদার &% বাব 7 “সৃষ্টি করেছেন’ । 

5|- বহুবচন "5১ অৰ্থ- নর, পুরুষ, পুরুষ জাতীয় প্রাণী । বহুবচন 693 153 5১ 
LE; es 

0|- বহুবচন ০5) অৰ্থ- নারী, মহিলা, স্ত্রী জাতীয় প্রাণী । বহুবচন ২ ৮ ৩ 
‘নারীত্ব'। 


এ - মাছদার, বাব = অর্থ- চেষ্টা করা, পিছনে ছুটা । 

4- একবচনে ৬% অর্থ- বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্নমুখী । -&-এর বহুবচন ছিন্ন ভিন্ন’ । 
এ ০৬ ৮ ০, মাষী, মূল বৰ্ণ (১ (৮ 6), মাছদার ॥/2%] বাব J] অর্থ- কোন 
কিছু দিল, দান করল । 

lS OE Sl ls মাযী, মূল বর্ণ (৫ <৩ ০9), মাছদার £8) বাব JE অর্থ- 
আল্লাহভীরু হল, আল্লাহকে ভয় করল, মুত্তাকী হল । 

ও4- ০৬ ৮ ১; মাছদার এ বাব = অর্থ- সত্যায়ন করল, বিশ্বাস করল, সত্য 
বলে মেনে নিল। 

এ 2|- ০০% |, ইসমে তাফযীল, স্ত্ৰী লিঙ্গ । বহুবচন ১ অৰ্থ- উত্তম, ভাল। 

43- এ৩ ত মুযারে, মাছদার 7: বাব = অর্থ- আমরা সুবিধা করে দিব, সহজ করে 
দিব, হালকা করে দিব। 

7-|- ৩5% >, ইসমে তাফযীল, বহুবচন ১ বাব £5 ‘সহজতর’ । 

lS ote 5 4৮; মাযী, মাছদার ১৬ বাব £০ অর্থ- কৃপণ হল, কার্পণ্য করল 
3 3৬ 4০ ০, মাযী, মাছদার | বাব J৮%১| অর্থ- বেপরোয়া হল, নিজেকে 
মুখাপেক্ষিহীন মনে করল । 

০১$- 3৬ 5৮ |, মাধী, মাছদার 4 বাব '} = অর্থ- অস্বীকার করল, মিথ্যুক 
সাব্যস্ত করল । 

৩7-|- ৩১৮ এ, ইসমে তাফযীল, বাব £০ অৰ্থ- কঠিনতম, জটিলতর । 

২-০5৬ 5 ০, মুযারে, মাছদার £4 বাব J] অর্থ- কোন কাজে আসবে না, রক্ষা 
করতে পারবে না। 

57- 5৬ ১০ ০), মাযী, মাছদার £37 বাব | অর্থ- ধ্বংস হল, বিনাশ হল, 
জাহান্নামে পড়ল । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) 5২131 [০ (9) কসমের জন্য ও জার প্রদানকারী অব্যয় । 0 মাজরূর এবং 5 
উহ্য ফে‘লের মুতা'আল্লিক । ।১| যরফিয়া । ও জুমলা ফে‘লিয়াটি ১]-এর মুযাফ ইলাইহি এবং 
উহ্য :--$| ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক। 
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(২) 4151 )4819- জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 

(৩) 300554 5 ৮০- (9) হরফে আতফ, (৮) মাছদারিয়া অথবা মাওছুলা, 5% ফেলে 
মাধী, যমীর ফায়েল, 5019 753 মাফ*‘উলে বিহী ৷ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ । 

(৪) 41% ৩|- জ্ুমলাটি কসমের জওয়াব ৷ ($2) ৩]-এর ইসম, () মুযহালাকা । 
(৫) 55, ৮৮% ৬6- (5) হরফে মুস্তানিফা, ৮ শর্ত ও বিবরণবাচক অব্যয় । 4 ইসমে 
মাউচছুলা মুবতাদা, ৯% ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল, ৪৮% জুমলাটি ছিলা, (8) এ ৮%-এর 
উপর আতফ । 

(৬) ৫১2 ও405- পূৰ্ব জুমলার উপর আতফ । 

(৭) 74 2-3-9) | শৰ্তের জওয়াব । (4) ফে'লের আলামত, ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক 
অব্যয় । £4 ফে'ল মুযারে, যমীর ফায়েল, (5) মাফ‘উলে বিহী। (৩/4) £4 ফেলের সাথে 
মুতা‘আল্লিক । | 

(v-১০) SLA ELL tll CI ly Jo 2 L- বাক্যগুলি পূৰ্বের উপর 
আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 

(১১) 65713] 5৮ £5 24! ৬০- (9) হরফে আতিফা, (+) নাফিয়া, ' ৯ ফো'লে মুযারে, 
(5) এ ফে'লের মুতা‘আল্লিক, “৮ ফায়েল । ৷১) যরফীয়া, "5! ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক ৷ 
৩% ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল। জুমলাটি |১!-এর মুযাফ ইলাইহি । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

এখানে আল্লাহ বলেন, £3) 07 ‘রাতের কসম! রাত যখন আচ্ছন্ন করে’ আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, GE NL, ‘আর রাতের কসম, রাত যখন দিনকে আচ্ছন্ন করে’ (শামস ৪)। 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 1% [0 ০3 ‘রাত দিনকে আচ্ছন্ন করে' (আ'রাফ ৫৪) আল্লাহ অত্র 
সুরার ৩ নং আয়াতে বলেন, 31, 301 55 ৮; “আর সেই সত্তার কসম! যিনি নর ও 
নারীকে সৃষ্টি করেছেন’ ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, £19; ‘আর আমি তোমাদেরকে 
নারী-পুরুষ করে সৃষ্টি করেছি’ (নাবা ৮)। আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, 25 Es oh JS tn) 
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‘আর আমি সবকিছুকেই নর ও নারী করে সৃষ্টি করেছি' (যারিয়াত ৪৯)। আল্লাহ অত্র সূরার ১০নং 
আয়াতে বলেন, ‘আমি তার জন্য কঠিন ও দুষ্কর পথের সুবিধা করে দিব’ ৷ আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, 
SEN HBL BY) If a hy dS LE Ms LY; ‘আর আমি 
তাদের অন্তর ও দৃষ্টি নানা দিকে ফিরিয়ে দেই এবং আমি তাদেরকে তাদের সীমালজ্ঘনের মধ্যে 
ছেড়ে দেই, তারা বিভ্রান্ত হয়ে, হয়রান পেরেশান হয়ে ঘুরতে থাকে। কারণ তারা প্রথমবারও 
ঈমান আনেনি’ (আন‘আম ১১০)। এখানে বলা হয়েছে, ঈমান না আনার কারণে তাদের অন্তর ও 


RE Sf 3 32 


° 
A FAO fo Bors 470 7 BHO Ah 


+ GES FU Es Ee Bo Jos Lat FS 3 LAD LD EG CTS Hat 
£.৷ ‘অতএব এটা চূড়ান্ত সত্য যে, আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন, তার অন্ত 


র ইসলামের জন্য উনুক্ত করে দেন এবং যাকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করার ইচ্ছা করেন, তার 
অন্তর সংকীর্ণ করে দেন, এমনভাবে সংকীর্ণ করে দেন যে, ইসলামের ধারণা করা মাত্রই মনে 
হয়, তার প্রাণ আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে’ (আন‘আম ১২৫) । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
LUE EE EET SY 


CAE El 


_ তোপ 
(১) নবী করীম সুদ মু‘আয ক্ল _কে বলেছিলেন, ‘কেন তুমি পাঠ করলে না সূরা ‘আলা, সূরা 
শামস, সূরা লায়ল?’ (আবুদাউদ, ইবনু কাছীর হ/৭৩০৮)। 
ED ALES SES) 2 Ld Gis Imi Ji AL Hf ls £5 al 
Ae SEE ESA ALE sl ul ls ‘65 J El Ls 
Ee aE ES i 2 3 ky 1 “ ন Ee CE CN 55 
IS lo dl চে dl Is La Ges il ad I lh, UG 
LS dh Ll Cxloh Ch CA GK MIG SF TSSE NP 
(২) আলকামাঞ্চঞ্হ্তে বর্ণিত আছে যে, তিনি সিরিয়ায় আগমন করেন এবং দামেঙ্কের 
মসজিদে গিয়ে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করেন। অতঃপর দো'আ করেন Ls 5 4h 
৮ ‘হে আল্লাহ! আমাকে একজন উত্তম সাথী দান করুন’ । এরপর আবু দারদা ক্র তাকে 
জিজ্ঞেস করেন আপনি কোথাকার লোক? তিনি বলেন, আমি কুফার একজন অধিবাসী । আবু 
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দারদা বললেন, আপনি ইবনু উম্মে আব্দকে ‘সূরা লায়লটি’ কিভাবে পড়তে শুনেছেন? আলকামা 
বললেন, তিনি 5/730, পড়তেন। তখন আবু দারাদা বললেন, আমিও এ সূরাটি 
রাসূলুল্লাহ সুন -কে এভাবেই পড়তে শুনেছি। অথচ জনগণ আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে 
দিয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, আপনাদের মধ্যে কি এমন ব্যক্তি সফরে আছে যার কাছে 
রাসুলুল্লাহ স্ন -এর বিছানা পত্র থাকতো এবং যিনি এমন কিছু গোপনীয় জ্ঞানের অধিকারী 
ছিলেন যে জ্ঞান অন্য কারো ছিল না এবং রাসুলুল্লাহ সু -এর ভাষায় যিনি শয়তানের প্রভাব 
থেকে মুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ আর নেই’ (আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭৩০৯)। 


Se TE SH IB AIG es 5A af SE di we LEtl 5 UG Call ie 
By Ll fd El CS I LEE ALEC bf LSG 6 le IG Bi As 
GING UR UG i 8 dl Cac ig I6 BUN SUG CHE J A 

tall 0 Br, dl FU GE LS HN 
(৩) ইবরাহীম ক্র হৃতে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্াহ-এর সাথীগণ আবু দারদা-এর খৌজে 
আগমন করেন। আবু দারদাও তাদেরকে খোজ করতে করতে পেয়ে যান। অতঃপর তিনি 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন আপনাদের মধ্যে আব্দুল্াহ-এর ক্ব্রা‘আত অনুযায়ী কুরআন পাঠকারী 
কেউ আছেন কি? উত্তরে তারা বললেন, আমরা সবাই তার কিরআতের অনুসারী । তখন তিনি 
জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ-এর কির‘আত অধিক স্মরণকারী কে আছেন? তারা 
আলকামা-এর প্রতি ইশারা করলেন, তখন আবু দারদা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আব্দুল্লাহকে সূরা 
লায়লটি কিভাবে পড়তে শুনেছেন। তিনি বললেন, তিনি এ 79,540) পাঠ করতেন তন । আবু 
দারদা একথা শুনে বললেন, আমিও রাসূলুল্লাহ স্ন -কে এভাবেই পড়তে শুনেছি। অথচ জনগণ 
চায় যে, আমি যেন 5019544 59 ৮ পাঠ করি । আল্লাহ্র কসম আমি তাদের কথা মানব 
না (বুখারী হ/৪৯৪৪)। 


en Hf Of I af Cals JU Sal Kf os EM LG of BMG op Bb 
Ap Al EEE 0 SE Ld) UE dD EB IA SS 

IGE SLL IS JE BMT VLA a Cl JUL tw Al SE FUG 
(8) তালহা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর «ন্রদহ* বলেন, আমি শুনেছি 
পিতামহের নিকট আবু বকর *য্ন* বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সনু -কে বললাম, হে আল্লাহ্র 
রাসূল স্র্ছ ! আমরা যেসব আমল করি তা পূর্ব হতে নির্ধারিত না নির্ধারণ হয়? নবী করীম 
অনু বললেন, পূর্ব হতেই নির্ধারিত । তখন আবু বকর গ্রঞ্ বললেন, তাহলে আমল করে কি 
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হবে? রাসূলুল্লাহ কু বললেন, যে আমল যার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা তার জন্য করা 
সহজ করে দেয়া হবে’ (আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭৩১২)। 


LIB HE GB BASS BEALE IGE MAb as es 
JE Hf Bh TD UGB Np PLE Lp PUD TS SS Up SL 

ED ELL OETA GE CE ELE SUL 
(৫) আলী ইবনু আবী তালিব ঞ্র্ল্ঃ বলেন, আমরা এক জানাযায় বাকীউল গারকাদে ছিলাম । 
তারপর তিনি বললেন, ‘তোমাদের সকলের স্থান জান্নাতে ও জাহান্নামে নির্ধারণ করা হয়েছে। 
একজন ছাহাবী বললেন, তাহলে কি আমরা লিখার উপর ভরসা করব? রাসুলুল্লাহ সর বললেন, 
তোমরা আমল কর, ভাল ব্যক্তির জন্য ভাল আমল সহজ করা হবে, আর মন্দ ব্যক্তির জন্য মন্দ 
আমল সহজ করা হবে। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, Een ENE CUE PEE HAE 
(বুখারী হ৷/৪৯৪৮; আবু দাউদ হ/৪৬৯৪; তিরমিযী হ৷/২১৩৬; ইবনু মাজাহ হা/৭৮)। 


পু নাজ পালা 


TT CE 


FAP Ue OOO CRY os SS a 
JEN IS OL fai SL 5 1 i dh i WEG 
AEE LA EE Sl es ; 


১ 55 Cr EEE 2 A EE 
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SU -Lsht 
(৬) আলী ইবনু আবী তালিব খক্নহ* বলেন, আমরা এক জানাযায় বাকীউল গারকাদে ছিলাম । 
তখন রাসূলুল্লাহ স্ু্ছ এসে বসলেন, আমরা তীর চারপাশে বসলাম ৷ তার হাতে এক টুকরা খড়ি 
ছিল, যা দ্বারা তিনি মাটির উপর দাগ কাটতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের 
সকলের স্থান জান্নাতে ও জাহান্নামে নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুবা সে সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান 
তা লিখা হয়েছে। একজন ছাহাবী বললেন, তাহলে কি আমরা লিখার উপর ভরসা করব এবং 
আমল ছেড়ে দিব? আমাদের যে সৌভাগ্যবান সে কল্যাণ পেয়ে যাবে। আর যে দুর্ভাগ্যবান সে 
কল্যাণ পাবে না । রাসূলুল্লাহ স্্ বললেন, ভ ভাল ব্যাক্তর জন্য ভাল আমল সহজ করা হবে, আর 


£ 


মন্দ ব্যক্তির জন্য মন্দ আমল সহজ করা হবে। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, + ৮%: 2% 
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(৭) ইবনু ওমর গ্র্ বলেন, ওমর ক্ল বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল সহ ! আমরা যে আমল 
করি তা পূর্ব হতেই নির্ধারিত না নতুনভাবে নির্ধারণ হয়? নবী করীম স্ন বললেন, “পূর্ব হতেই 
নির্ধারিত । হে ইবনুল খাত্তাব! আমল করতে থাক । সব আমলই সহজ । যে সৌভাগ্যবান সে সৎ 
আমল করবে। আর যে দুর্ভাগা সে অসৎ আমল করবে’ (তিরমিযী হা/২১৩৫; ইবনু কাছীর 
হ/৭৩১০) । 
af 25 20 IG SES AEE 235 20 pf dS UGH A 


AD LL LE YS BE dt IS IG A BL IG 
(৮) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ «্রন* বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সুন ! আমরা যে আমল করি তা পূর্ব 
হতেই নির্ধারিত না নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়? রাসুলুল্লাহ সুনুহ্ছ বললেন, “পূর্ব হতেই নির্ধারিত । 
তখন সোরাকা্্্*বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল সহ! তাহলে আমল করে কি হবে? 
রাসূলুল্লাহ শুনুন বললেন, প্রত্যেক কর্মীকে তার আমল সহজ করে দেয়া হবে’ (মুসলিম হা/২৬৪৮; ইবনু 
কাছীর হ/৭৩১৬) । 
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(৯) বাশীর ইবনু কা'ব + বলেন, দু'জন যুবক রাসূলুল্লাহ স্র্ -কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র 
রাসূল স্র্ছ ! আমরা যেসব আমল করি তা পূর্ব থেকেই কলমে লিখিত এবং ভাগ্যে নির্ধারিত না 
নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়? রাসূলুল্লাহ সু বললেন, পূর্ব হতেই কলমে লিখিত এবং ভাগ্যে 
নির্ধারিত । যুবক দু'জন বলল, তাহলে আমল করে কি হবে? রাসূলুল্লাহ স্দ্ বললেন, তোমরা 
আমল কর প্রত্যেক আমলকারীর জন্য তার এ আমলকে সহজ করা হবে, যে আমলের জন্য 
তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা বলল, আমরা আমল করার চেষ্টা করব (ত্বাবারী হা/৩৭৪৭৯)। 
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(১০) আবু দারদার্ঞ্ বলেন, ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল স্্ছ ! আপনি কি মনে 
করেন আমরা যে আমল করি তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত না আমরা নতুনভাবে করি? রাসূলুল্লাহ 
অনু বললেন, তোমরা যা কর তা পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র 
রাসূল সুনুন্ছ ! তাহলে আমল করে কি হবে? রাসূলুল্লাহ সুগুশ্ন বললেন, ‘প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেই 
আমনের ব্যবস্থা করা হবে, যে আমলের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে’ (আহমাদ, ইবনু কাছীর 
হ/৭৩১৮) । 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
(১) ওবাই ইবনু কাব বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সহ -কে (44>) হুসনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলাম, তিনি বললেন, (>) হচ্ছে জান্নাত (ইবনু কাছীর হা/৭৩১১)। 


(২) আবু দারদা ক্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ শু বলেছেন, প্রতিদিন সূর্য ডুবার সময় সূর্যের দু'পাশে 
দু'জন ফেরেশতা উপস্থিত হন এবং উচ্চৈঃস্বরে দো'আ করেন, যে দো'আ মানুষ ও জিন ছাড়া 
সবাই শুনতে পায়। তারা দো‘আ করেন ‘হে আল্লাহ! দানশীলকে পূর্ণ বিনিময় প্রদান করুন এবং 
কৃপণের মাল ধ্বংস করে দিন’ (ইবনু কাছীর হা/৭৩২০) । 


(৩) ইবনু আব্বাস খ্ঞ্ হৃতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোকের একটি খেজুরের বাগান ছিল। এ 
বাগানের একটি খেজুর গাছের শাখা একটি দরিদ্র লোকের ঘরের উপর ঝুঁকেছিল। এ দরিদ্র 
লোকটি ছিল পুণ্যবান। তার সন্তান-সন্ততিও ছিল। বাগানের মালিক খেজুর নামাতে এসে ঝুঁকে 
থাকা শাখার খেজুরও নির্দ্িধায় নামিয়ে নিতো । নীচে দরিদ্র লোকটির আঙ্গিনায় পড়া খেজুরও সে 
কুড়িয়ে নিতো । এমনকি দরিদ্র লোকটির ছেলে-মেয়েদের কেউ দু’একটা খেজুর মুখে দিলে 
বাগানের এঁ মালিক তার মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে এ খেজুর বের করে নিতো । দরিদ্র লোকটি এ 
ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ স্ন -এর কাছে অভিযোগ করল । রাসূলুল্লাহ স্ন তাকে বললেন, ‘আচ্ছা, 
তুমি যাও, আমি এর সুব্যবস্থা করছি’ । অতঃপর তিনি বাগানের মালিকের সাথে দেখা করে 
খেজুর গাছটি আমাকে দিয়ে দাও, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সেই গাছের বিনিময়ে জান্নাতে 
একটি গাছ দিবেন’ ৷ বাগানের মালিক বলল, ‘ঠিক আছে, দিয়ে দিলাম । কিন্তু উক্ত গাছের খেজুর 
আমার নিকট অত্যন্ত পসন্দনীয়। আমার বাগানে বহু গাছ আছে, কিন্তু এ গাছের মত সুস্বাদু 
খেজুর গাছ আর একটিও নেই’ । এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ক্র চুপচাপ ফিরে আসলেন । একটি 
লোক গোপনে দাড়িয়ে রাসূলুল্লাহ স্ন এবং এ লোকটির কথোপকথন শুনছিলেন। তিনি 
রাসূলুল্লাহ সুন -এর নিকট এসে বললেন, ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল শুনহ ! এ গাছটি যদি আমার হয়ে 
যায় এবং আমি ওটা আপনাকে দিয়ে দিই তবে কি এ গাছের বিনিময়ে আমিও জান্নাতে একটি 
গাছ পেতে পারি’? রাসুলুল্লাহ স্র্ উত্তরে বললেন, হ্যা (অবশ্যই)’। লোকটি তখন বাগানের 
মালিকের কাছে গেলেন তীর নিজেরও একটি বাগান ছিল। প্রথমোক্ত বাগানের মালিক তাকে 
বলল, রাসূলুল্লাহ স্ন আমাকে আমার অমুক খেজুর গাছের বিনিময়ে জান্নাতের একটি গাছ দিতে 
চেয়েছেন। আমি তাকে এই জবাব দিয়েছি’ । তার একথা শুনে আগন্তুক লোকটি তাকে বললেন, 
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‘তুমি কি গাছটি বিক্ৰি করতে চাও’? উত্তরে লোকটি বলল, না। তবে হ্যা ঈপ্সিত মূল্য যদি কেউ 
দেয় তবে ভেবে দেখতে পারি। কিন্তু কে দিবে সেই মূল্য? তখন আগস্তুক লোকটি জিজ্ঞেস 
করলেন, কত মূল্য তুমি চাও? বাগান মালিক জবাব দিল, এর বিনিময়ে আমি চল্লিশটি খেজুর 
গাছ চাই । আগস্তুক বললেন, এটা তো বেশী হয়ে যায়? একটি গাছের বিনিময়ে চল্লিশটি গাছ। 
তারপর উভয়ে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করল । কিছুক্ষণ পর আগস্তুক তাকে বললেন, 
আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমার কিছু অতিরিক্ত মূল্যেই তোমার খেজুর গাছ ক্রয় করলাম । 
মালিক বলল, যদি তাই হয় তবে সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করে কথা পাকাপাকি করে নাও । সুতরাং 
কয়েকজন লোক ডেকে নিয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হল এবং এইভাবে ক্রুয়-বিক্রয়ের কাজ 
পাকাপাকি হয়ে গেল । কিন্তু এতেও বাগান মালিকের খুঁৎ খুঁৎ মনোভাব কাটল না। সে বলল, 
দেখ ভাই, আমরা এখান হতে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু বেচাকেনা সিদ্ধ হবে না। ক্রেতা 
বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে। বাগানের মালিক বলল, আমি সম্মত হয়ে গেলাম যে তুমি 
আমাকে আমার এই খেজুর গাছের বিনিময়ে তোমার চন্লিশটি খেজুর গাছ প্রদান করবে। কিন্তু 
ভাই গাছগুলো ঘনশাখা বিশিষ্ট হওয়া চাই । ক্ৰেতা বলল, আচ্ছা তা দিব । তারপর সাক্ষ্য প্রমাণ 
নিয়ে এ বেচাকেনা সম্পন্ন হল । তারপর তারা দু'জন পৃথক হয়ে গেল (ক্রেতা লোকটি তখন 
আনন্দিত চিত্তে রাসূলুল্লাহ স্্ছ -এর দরবারে হাযির হয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল সু ! 
আমি এ বৃক্ষের মালিকানা লাভ করেছি এবং ওটা আপনাকে দিয়ে দিলাম’ রাসুলুল্লাহ সু 
তখন এঁ দরিদ্র লোকটির নিকট গিয়ে বললেন, এই খেজুর গাছ তোমার এবং তোমার সন্তানদের 
মালিকানাভুক্ত হয়ে গেল । ইবনু আব্বাস ক্ল বলেন যে, এ সম্পর্কেই এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ 
হয় (ইবনু কাছীর হ/৭৩২০)। 


(৪) ইমাম ইবনু জারীর খ্ঞ্ল্+ বলেন যে, এ আয়াতসমূহ আবু বকর ক্র্গল্+ সম্পর্কে নাযিল হয় । 
ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি বৃদ্ধ ও দুর্বল দাস-দাসীদেরকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর 
আযাদ করে দিতেন। এ ব্যাপারে একবার তীর পিতা আবু কোহাফা (তিনি তখনো মুসলমান 
হননি) বলেন, তুমি দুর্বল ও বৃদ্ধদেরকে মুক্ত করছ, অথচ যদি সবল যুবকদেরকে মুক্ত করতে 
তবে তারা তোমার কাজে আসতো । তারা তোমাকে সাহায্য করতে পারত এবং শত্রুদের সাথে 
লড়াই করতে পারত । একথা শুনে আবু বকর ক্রঞ্লগ্+ বললেন, আব্বাজান! ইহলৌকিক লাভালাভ 
আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করি। এরপর এখান হতে সূরা 
শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় । 


অবগতি 


সহজ পথ বলতে বুঝায়, সেই পথ, যা মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল । এ পথে মানুষকে 
নিজের প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে চলতে হয় না। সে পথে চলার জন্য তাকে শক্তি সমূহ দেয়া 
হয়েছে। পাপ করা অবস্থায় মানুষকে প্রতিনিয়ত যে যুদ্ধ-সংঘাত ও দ্বন্থ-সংগ্রামের সম্মুখীন হতে 
হয় এ পথে চলতে সে সবের সম্মুখীন হতে হয় না । বরং মানব সমাজের সবদিকে ও সবক্ষেত্রে 
পরিপূর্ণ আনুকূল্য, সুখ-শান্তি ও মান-মর্যাদার মালা দিয়ে তাকে বরণ করা হবে। যে ব্যক্তি 
সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করে, অপরাধ, পাপাচার, দুষ্কৃতি চরিত্রহীনতা হতে যার জীবন 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘযান ৩৩১ 


পবিত্র, যার কাজকর্ম যথাযথভাবে হয়, যে ব্যক্তি কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা ভঙ্গের 
অপরাধ করে না। লোকেরা তার যুলুমের ভয়ে ভীত হয় না, নির্বিশেষে সব মানুষের সাথে যার 
আচরণ খুবই নম্র ও ভদ্র, যার স্বভাব-চরিত্রে আপত্তিজনক কোন দোষ থাকবে না, সে যত খারাপ 
সমাজেই বসবাস করুক না কেন? তার সম্মান-মর্যাদা অবশ্যই স্বীকৃত হবে। তার ব্যাপারে 
সাধারণ মানুষের মন প্রশস্ত হবে । সমাজে তার মান এমন হবে যা চরিত্রহীন ব্যক্তি কখনও পেতে 


পারে না। আল্লাহ এ কথায় বলেন, 55 4540 2 239 3 LIL hE 
‘যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী হোক সে মুমিন হলে আমি তাকে 
অবশ্যই উত্তম জীবন যাপন করার সুযোগ দিব’ (নাহল ৯৭)। 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 15 £2১504 ০ ৩০৬৮৩) ৷, 1% 0/4 ৩| ‘যারা ঈমান 
এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদের জন্য লোকদের মনে অবশ্যই অবশ্যই ভালবাসা 
সৃষ্টি করে দেন’ (মরিয়ম ৯৬) । 

UGLY O08) lV EIGN) Bl TAL SO Ov sl Eb 
0M ERICH GM OV) HM GEL) OU SH PL Al Co) sh 
NEETU SES LLL LS ALLEL 
অনুবাদ : (১২) পথ প্রদর্শন নিঃসন্দেহে আমারই দায়িত্ব । (১৩) আর ইহকাল ও পরকালের 
সত্যিকার মালিক তো আমিই ৷ (১৪) অতএব আমি তোমাদেরকে এ জ্বলন্ত আগুন সম্পর্কে ভীত- 
সন্ত্রস্ত করছি। (১৫-১৬) তাতে কেউ দগ্ধ হবে না, হবে কেবল সেই চরম হতভাগ্য ব্যক্তি যে 
অমান্য করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (১৭-১৮) আর সে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে 
পরহেজগার ব্যক্তিকে, যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ধন-মাল দান করে। (১৯) তার উপর 


কারো এমন কোন অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে। (২০) সে তো শুধু নিজের মহান 
প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই একাজ করে। (২১) তিনি অবশ্যই তার প্রতি সম্তুষ্ট হবেন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

4) মাছদার, বাব 2 অর্থ- হেদায়াত, পথ নির্দেশনা, পথ দেখানো । বাব J 3! হতে 
অর্থ হেদায়াত প্ৰাপ্ত হওয়া ৷ Ml 
=0- ইসম, একবচন, বহুবচন > অর্থ- আখিরাত, পরকাল, পরবর্তী সময় । 

_0- বহুবচন 0% ৩ অৰ্থ- দুনিয়া, ইহকাল, পূৰ্ববৰ্তী সময় । 

৩১ এ এ; মাযী, মাছদার 4 বাব J] ‘আমি ভীত-সন্তস্ত করলাম’ 


150- বন্ুবচন ৩! 5%1 575 অৰ্থ- আগুন, অগ্নি । 


পারা ৬০ তাওযাঁহুল কুঘযান ৩৩২ 


এ ০৮ ৩:5 ০) মুযারে, মূলে ছিল 9 মূল বর্ণ ',  মাছদার | 5 অর্থ- আগুন 
শিখায়িত হবে। বাব [০ অৰ্থ- শিখায়িত আগুন, প্ৰজ্জ্বলিত আগুন, অগ্নি শিখা, জাহান্নাম । 
EE 5৬৮ 5০ এ} মুযারে, মাছদার ৪ ৮ ৮৮ বাব £০ অর্থ- আগুনে দগ্ধ হবে, 
জ্বলবে । 

0|- $4০ এ, ইসমে তাফযীল, মাছদার ৬ £ ৬ 2% বাব ০ অর্থ- সবচেয়ে বড় 
দুর্ভাগা, নিতান্ত দুর্ভাগা । 

০4$- ০৮ 54০ ৮) মাষী, মাছদার (5 রব বাব } রা অর্থ- অস্বীকার করল, মিথ্যুক 
সাব্যস্ত করল । 

4% 3৬ 4০ ০), মাষী, মাছদার 9 বাব | অর্থ- মুখ ফিরিয়ে নিল,বিরত থাকল, 
এড়িয়ে গেল । 

ন- ০5৬৮ 5 ৮) মুযারে মাজহুল, মাছদার ৮:4 বাব } :* অর্থ- দূরে রাখা হবে, 
বাচিয়ে নেয়া হবে। 

Als SR ইসমে তাফযীল, মাছদার 3; Eg মুড, ৰাব 7 অৰ্থ- সবচেয়ে বড় 
মুত্তাকী, পরম মুত্তাকী, অত্যন্ত পরহেজগার ৷ শব্দটি মূলে ছিল $1 ০ কে: দ্বারা পরিবর্তন 
করা হয়েছে। 

এ} ৬ 5১০ ১০) মুযারে, মূল বর্ণ (5 ৩ ), মাছদার £1 এ) বাব J] অর্থ- দান 
করে, দেয় । 

৮- একবচন, বন্বচন 415% অর্থ- ধন, সম্পদ, এশ্বর্য । 


Ea) 


7 ০৮ 5১০ ০,9 মুযারে, মূল বর্ণ (৩ এ 45), মাছদার ৬% বাব [৯ অর্থ- পবিত্র 
হয়, বিশুদ্ধ হয় । 

5 বহুবচন ১৮ অৰ্থ- কেউ, কোন, এক । 

%০- যরফে মাকান ও যামান, অর্থ- নিকটে, সময়ে, কালে, কাছে। যখন এ 54 ব্যবহার হয়, 
তখন অর্থ হবে সে সময়ে । ৮৮ ব্যবহার হলে অর্থ হবে যখন, যে সময়ে । 

“4৯- ইসম, একবচন, বহুবচন +% ও ুঅর্থ- নে‘মত, অনুগ্রহ । 

7 ০3৮ ৩১৯ |, মুযারে মাজহুল, মাছদার 1; বাব ০ অর্থ- প্রতিদান দেওয়া 
হবে, পুরস্কার দেওয়া হবে। 


£5|- শব্দটি মাছদার, বাব J) মূলবর্ণ (5 4 ৩), অর্থ- চাওয়া, কামনা করা । 

>= একবচন, বহুবচন ১, অর্থ- চেহারা, মুখ 3) > অর্থ- সামনা-সামনি, মুখোমুখি । 

০5- একবচন,বহুবচন ০১, ৰ্থ- প্রভু, প্রতিপালক । ৩) ০, 'গৃহস্বামী’, < ৷ ঘৰ অৰ্থ- 
গৃহিণী, গৃহকত্ৰী ৷ 

৩50-০4 ০, ইসমে তাফযীল, মাছদার 15 বাব 5 অর্থ- উত্তম, উচ্চতম । 

2৮% ০3৮ 54৮ ৩৮} মুযারে, মাছদার ৮) বাব ৯ অর্থ- সন্তুষ্ট হবেন, অচিরেই সন্তষ্ট 
হবেন। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১২) ৫48 6 ৩]- জ্ুমলাটি মুস্তানিফা ৷ ৩) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। | £9 খবরে 
মুকাদ্দাম, ()) তাকীদের জন্য, (34) ৩]-এর ইসম। 

(১৩) 07) 5,=0  ৩/;- জুমলাটি আগের জুমলার উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 
(১৪) 4% 150:475,36- (0) হরফে আতিফা, =) ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (5) 
মাফ‘উলে বিহী এবং 159 দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী। ৪ মূলে ৯% ছিল জুমলাটি 14. -এর 
ছিফাত । 

(৫) 20 0 ১০{১- (3) নাফিয়া, এ: ফে'ল মুযারে, (৯) মাফ'উলে বিহী, ১) 
আদাতে হাছর, > $5 সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়, (5১|) এ ফে'লের ফায়েল। 

(১৬) 599 ০45 ৷ (4) ইসমে মাউছুল, /:%0৷-এর ছিফাত। ০-4 মাষী, যমীর 
ফায়েল, 4 জুমলাটি --এর ছিলা। (4%) ০--এর উপর আতফ। 

(১৭) ০80 (5০০-2) হরফে আতফ, (+) ফে'লের আলামত, 5 মুযারে মাজহুল 
(৬) মাফ‘উলে বিহী, 55 নায়েবে ফায়েল। 

(১৮) 5 0 5% 5|- (53) এ-এর ছিফাত, এ}! জুমলাটি 54 ইসমে 
মাওছুলের ছিলা, (4৮) মাফ*উলে বিহী, 55 জুমলাটি 5% ফে'লের মাফ'উলে লাহু । 

(১৯) SP Ls cn 0s I ৮১- (9) হরফে আতিফা, (৬) নাফিয়া, ৮0 উদ 5) 
শিবহে ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম {9৮ যরফ, এ_-এর সাথে 


ES EAE EE Ll lO WEE 
মুতা‘আল্লিক। ১ হরফে জার যায়েদা, £৯; শব্দগতভাবে মাজরূর ও স্থানগতভাবে 
মুবতাদা, 452 মুযারে মাজহুল যমীর নায়েবে ফায়েল। ৬:34 জুমলাটি £- এর ছিফাত । 
(২০) < a U- (0 S| -এর অর্থে আদাতে ইস্তিছনা, A) মুস্তাছনা 
মুনকাতি, (4:3) : ]-এর মুযাফ ইলাইহি, ১ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ, (9) -এর 
ছিফাত । আর উহ্য মুস্তাছনা মিনহুটি হচ্ছে- ৮ * 5% ১ অৰ্থাৎ ২ 7 ৪৬5) SEES 
sil | | 
(২১) ৮৮% 249- () হরফে আতিফা, (J) কসম এর জওয়াব । অর্থাৎ ॥৮৮% ০১০ এ; 
(9:০) ভবিষ্যৎ কালবাচক অব্যয়, ৪৮% মুযারে, যমীর ফায়েল। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

NRT ত ‘সঠিক পথ প্রদর্শন করা আমারই দায়িত্‌’। 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ( fs oe ৰ 0 2০5 এ 999 ‘আর 
MELB ACN HENCE El 
তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে সত্য সঠিক পথে চালিত করতেন’ (নাহল ৯)। আল্লাহ অন্যত্র 


বলেন, ia fe DBI x0 GN dS GCN SLO tp ‘যে 


ব্যক্তি শুধু দুনিয়ার নেকীর সন্ধানী সে যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহর নিকট দুনিয়ার নেকীও 
রয়েছে আর আখেরাতেরও নেকী রয়েছে। বস্তুত আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও সবকিছু দেখেন’ (নিসা 


১৩৪) সুতরাং সব কল্যাণ আল্লাহ্‌র হাতে রয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 5 এ 3 সব 
কল্যাণ আল্লাহ্র হাতে রয়েছে’ (আলে-ইমরান ২৬) ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, A sl ES 
০", ৮ ‘সবকিছুর ক্ষমতা আল্লাহ্র হাতে রয়েছে (ইয়াসীন ৮৩)। অত্র সূরার শেষ আয়াতে 
আল্লাহ বলেন, দানের প্রতিদান আল্লাহর সন্তুষ্টি । আল্লাহ বলেন, ৮% $০4 ১ ১ ১০ 
$2: ৬৬০১ ১০৮০৪ (5 ‘তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে করযে হাসানা দিতে প্রস্তুত, 
আল্লাহ তার নেকী কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিবেন’ (বাকারাহ ২৪৫)। 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


পালা ১০ _তাওযাঁহ লৈ বুৱআন ৩৩৫ 


FE f Ee ob fl Ly ৰ ne dl 1 es a ৩৬ x y শL) x 


নুমান ইবনু বাশীর ক্্চ্+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সহ ত কলত ওলি তিনি অছিল, হে 
মানুষ আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছি। তিনি কথাটি তিনবার 
বললেন, তিনি এ কথাটি এত উচ্চেঃস্বরে বলছিলেন যে, বাজার থেকেও লোক তার কথা শুনতে 
পাচ্ছিল । তিনি এ কথা বার বার বলছিলেন, এমনকি তার চাদর কাধ থেকে লুটে পায়ের কাছে 
গিয়ে পড়ে’ (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩২২) । 
TEBE UE SAY 14 Bl Ee JE A 05 SUS ve 


PE IE 2 


Ls Ge AN ES SS ail bo 
নুমান ইবনু বাশীর কঞ্+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ শুন -কে বলতে শুনেছি ‘ক্রয়ামতের দিন যে 


জাহান্নামী ব্যক্তি সবচেয়ে কম শাস্তি প্রাপ্ত হবে তার দু’পায়ের নিচে দু'’টুকরা আগুন রাখা হবে, এ 
আগুনের তাপে লোকটির মগজ ফুটতে থাকবে’ (বুখারী হা/৬৫৬১)। 


eS TE OE 0 01 8% 4 J) dU JG 5 of SL of 
7 30 bof 3 f 


UE AY ie 2, bof is 0 SHU a BUS os OE NN 
নুমান ইবনু বাশীর গ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ বলেছেন যে, ‘জাহান্নামীকে সবচেয়ে হালকা শাস্তি 
দেয়া হবে তার দু’পায়ে আগুনের একজোড়া ফিতাযুক্ত জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। সেই আগুনের 
তাপে তার মাথার মগজ চুলার উপরের পাতিলের পানির মত টগবগ করে ফুটতে থাকবে যদিও 


তাকে সবচেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবে। তবুও সে মনে করবে যে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর 
কাউকে দেয়া হচ্ছে না অথচ তার শাস্তিই সবচেয়ে লঘু’ (মুসলিম, ইবনু কাছীর হা/৭৩২)। 


0 SI HET dr LL 


আবু হুরায়রা ক্র বলেন, রাসুলুল্লাহ জু = বলেছেন, Po HEE EAE 
ক্বয়ামতের দিন অস্বীকার কারী ব্যতীত ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল শ্হু ! কে 
অস্বীকার করে? রাসুলুল্লাহ সর বললেন, যে আমার আনুগত্য করে সে জান্নাতে যাবে আর যে 
আমার নাফরমানী করে সে আমাকে অস্বীকার করে’ (বুখারী হ/৭২৮০)। 


ux 


0 
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or 


: A007 7 Ct oo, FE EE 7-19 os € 4 i চ Te 207 “A / “ OT FE ° £ 
B= 425 dl Jae Sf 95 GE Or UU FE BM dw) Ol oF Bl 2) AP 
AAU Ea BE CATS ECDL SKE US TE DIEHL 
AUG ee 058 Of a A JU dol US Ge FY UU 32 or 
আবু হুরায়রা খ্*+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সদ বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে 
জোড়া দান করে তাকে ক্ৰ্য়ামতের দিন জান্নাতের দায়িত্বশীল ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলবেন, হে 
আল্লাহর বান্দা! এদিকে আসুন এ দরজা সবচেয়ে উত্তম । তখন আবু বকর বললেন, কোন 
ব্যক্তিকে কি সকল দরজা থেকে ডাকা হবে? রাসুলুল্লাহ সর বললেন, হ্যা। আমি মনে করছি 
আপনি তাদের একজন’ (বুখারী, মুসলিম, ইবনু কাছীর হ/৭৩২৭)। 
এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
১. আবু হুরায়রা খঞ্* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সর বলেছেন, একমাত্র হতভাগ্য 
ব্যক্তিই জাহান্নামে যাবে। কোন ছাহাবী বললেন, হতভাগ্য কে? নবী করীম স্ন বললেন, যে 
আল্লাহর আনুগত্য করে না এবং আল্লাহর নাফরমানী ছাড়ে না (ইবনু কাছীর ২৬/৭৩২৫) । 
২. ইবনু আব্বাস ক্ল বলেন, মুশরিকেরা বেলাল ক্চ্ষঃ_কে শাস্তি দিচ্ছিল তখন বেলাল 
ব্লগ বলছিলেন, ১ 551 “আল্লাহ একজন, আল্লাহ একজন’ এ সময় নবী করীম শ্রুং্ সেখান 
দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, ১_£| অর্থ আল্লাহ একজন তিনি তোমাকে পরিত্রাণ দিবেন। 


তারপর তিনি আবু বকরকে বললেন, আবু বাকর! আল্লাহকে এক বলে মেনে নেয়ার কারণে 
বেলালকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। রাসুলুল্লাহ সু যা বলতে চাচ্ছিলেন আবু বকর তা বুঝতে পারলেন, 


তারপর তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন এবং এক রিত্বল (} ৮ )) স্বর্ণ নিয়ে উমাইয়ার নিকট গেলেন 


এবং তাকে বললেন, তুমি কি বেলালকে আমার নিকট বিক্রয় করবে? উমাইয়া বলল হ্যা, তিনি 
তাকে ক্রয় করে আযাদ করলেন। মুশরিকরা বলল, বেলালের কোন অর্থ-সম্পদ তীর নিকট 


আছে বলেই আবু বকর তাকে আযাদ করলেন, তখন এ আয়াত £| 45-৬ ৬9 নাযিল হয় (কুরতবী 
হা/৬৩৫৮) । 


৩. আলী *র্লদ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ সুন বলেছেন, আল্লাহ আবু বকর-এর প্রতি দয়া করুক তিনি 
আমার সাথে তার মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন। তিনি হিজরত করার সময় আমার সাওয়ারীর ব্যবস্থা 
করেছেন এবং বেলাল গ্রগ্ _কে তার সম্পদ দ্বারা মুক্ত করেছেন (কুরতবী হ/৬৩৫৯)। 


অবগতি 

মানুষ দুনিয়াবী কল্যাণ পেতে চাইলে আল্লাহ্‌র নিকটেই পাবে। আর আখেরাতের কল্যাণ দান 
করাও সম্পূর্ণ আল্লাহরই ইচ্ছাধীন ৷ এমর্মে আল্লাহ বলেন, 2) ৫ এ ৪% ০19 ১ ১০১ 
৮ ৩ 5=01 219; ১2 ‘যে ব্যক্তি দুনিয়ার আশায় কাজ করে, আমি তাকে দুনিয়াতেই তা 


পারা ৩০ _তাওযাঁহল কুৱআন OO _৩৩৭ 
দিব, আর যে ব্যক্তি পরকালের আশায় কাজ করে আমি তাকে পরকালেই তা দিব’ (আলে ইমরান 
১৪৫) । আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, > 3409 29 SE SL AU ts HON 
0 8 50 GL SF G3 ‘যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল চায় তার ফসল 


আমরা বৃদ্ধি করি। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল চায় তাকে দুনিয়া হতেই আমি দান করি। কিন্ত 
আখেরাতে তার জন্য কিছুই থাকে না’ (শুরা ২০)। আবু বকর আর -এর কাজ ছিল পরকাল 
পাওয়ার আশায় । আর আল্লাহ তাকে পরকালে এমন কিছু দিবেন যাতে তিনি খুশি হয়ে যাবেন। 


OOOOH 
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সূরা আয-যুহা 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ১১; অক্ষর ১৭৭ । 


দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে গুরু করছি। 

SU Ce ED LE EAU Cr) SB UG ELS LES L(Y) me BLEU OV) Sl) 

(V) SA UL IIE CU) SIE Ls Bias Hf (0) CB LS CUES OTS OO) 

UL Ls Uf, (\ ) 5 Us Jl re (9) Eb PE (A) Ee uw ENE 
=O NE 

অনুবাদ : (১) উজ্জ্বল দিনের কসম (২) এবং রাতের কসম, যখন রাত প্রশান্তির সাথে নিঝুম 

হয়ে যায়। (৩) হে নবী! আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং অসমস্তুষ্টও 

হননি। (8) নিঃসন্দেহে আপনার জন্য পরবর্তী অবস্থা প্রথম অবস্থার তুলনায় উত্তম ও 

কল্যাণময় । (৫) অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এত কিছু দিবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে 

যাবেন। (৬) তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম পাননি, অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন (৭) তিনি 

আপনাকে পথহারা পেয়েছেন, তারপর তিনি পথ দেখিয়েছেন। (৮) আর আপনাকে নিঃস্ব 

অবস্থায় পেয়েছেন, তারপর সচ্ছল করে দিয়েছেন। (৯) অতএব আপনি ইয়াতীমের উপর 

কঠোরতা করবেন না। (১০) এবং ভিক্ষুককে ধমক দিবেন না। (১১) আর আপনি আপনার 

প্রতিপালকের নে‘মত প্রকাশ করতে থাকেন। 

শব্দ বিশ্লেষণ 

-]|- ইসমে যারফ, অর্থ সকাল বেলা, সকালের সূর্যকিরণ, পূর্বাহ্ন । মূল বর্ণ (, ৮:০5)! 

0- ইসম, একবচন, বহুবচন J অৰ্থ- রাত, রাত্র। 

০-০5৬ 5১০ ১০, মাযী, মাছদার 1;>০ (5৯4০ বাব 9 অর্থ- রাত যখন নিঝুম হয়, 

প্রশান্তির সাথে নীরব হয় । 

£57 ০৬ ৮ ০, মাধী, মাছদার ৬১% বাব ৯ অর্থ- বর্জন করল, পরিত্যাগ করল, 

ছেড়ে দিল। 

5 ইসম, একবচন, বহুবচন {০ 0',অৰ্থ- প্রভু, প্রতিপালক । ৩: 5 'গৃহকৰ্ভা, ৩% ঘঁ, 


অর্থ- গৃহিণী, গৃহকত্ৰী ৷ 


Et ৬ ১ 9 মাধী, 4 ৩), মাছদার  ৰাব (5 2 অৰ্থ- ঘৃণা করল, 
বিরূপ হল, অপসন্দ করল, ত্যাগ করল । 

5D- একবচন, বহুবচন > অর্থ- আখিরাত, পরকাল, পরবর্তী সময় । 

"5 ইসমে তাফযীল, বহুবচন 5.) শব্দটি মুলে ছিল 5 বেশী ব্যবহারের কারণে 
We RN শ্ৰেষ্ঠতম, অধিক ভাল । 

40- বহুবচন 079৩ অৰ্থ- দুনিয়া, ইহকাল, পূৰ্ববৰ্তী সময় । 

524- ০5৬ 5১০ ৩০) মুযারে, মাছদার £14 বাব 03] অর্থ- প্রদান করে। 


, 


2৮-৮০৮ 54৮ >|) মুযারে, মাছদার >) ৮১ ১০১ ১৯) ৮% বাব ——_ 
‘আপনি সন্তুষ্ট হবেন’ ৷ 


১০ 4- ০5৮ 5১৮ ০) মুযারে, মাছদার ।55-9 বাব 7 পায়নি’ । 

(এ বহুবচন 2 9 অৰ্থ- ইয়াতীম, পিতৃহীন, অনাথ । 

%- 3৬ ৮১, মাষী, মূলবৰ্ণ (৪ 49), মাছদার :1) | বাব J] অর্থ- তাকে 
আশ্রয় দিল, অবস্থান করল । বাব ০7 হতে অর্থ- আশ্রয় নিল। 

U৮- ৮ ০, ইসমে ফায়েল, মাছদার ১.৮ ১১৮ 4১০ বাব ০,০ অর্থ- পথহারা 
ব্যক্তি, পথ সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তি । ইসমে ছিফাত ৮ বহুবচন J১৮১ ৩:০৮ । 

&- ৬ 5৮ ১০, মাযী, মাছদার (১% ৯ ১৯ ০০৯ বাব (০7০5 অর্থ- পথ 
দেখাল, পথের নির্দেশ দিল। 

১॥৬- ৮ ৮, ইসমে ফায়েল, মাছদার ১% 4% বাব (০7 বহুবচন £৮ অর্থ- নিঃস্ব 
গরীব, অভাবগ্রস্ত, রিক্ত হস্ত, দরিদ্র । 

56 5৬ 54 ০, মাযী, মাছদার £4 বাব J৬%] অর্থ- তাকে ধনশালী করলেন, অভাব 
মুক্ত করলেন, সম্পদশালী করলেন। 

445 U- ০৮ 5৮ ৮, নাহী, মাছদার 174 বাব  অর্থ- পরাভূত কর না, কঠোরতা কর 
না, দমন কর না, জোর কর না। 

| 5১০ ১০1, ইসমে ফায়েল, মাছদার ১১ থে শে এ ১% বাব থে অর্থ- 
অভাবী, ভিক্ষুক, প্রশ্নকারী । )?--এর বহুবচন £4 অর্থ- প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা । 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্ান ৩৪০ 


45 U- ০৮ £4৮ ১৮) নাহী, মাছদার 1,8 বাব ভে অর্থ- ধমক দিও না, তাড়িয়ে দিও না, 
তিরস্কার কর না। 


- একবচন, বন্ধবচন ৯ ও “বু অর্থ- নে‘মত, অনুগ্রহ । 

৬১- ৮৮ ৮ |, আমর, মাছদার এ বাব | = অর্থ- আলোচনা করুন, খবর 
দিন, প্রকাশ করুন। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) এ=৩],- (9) কসমের অর্থে ও জার প্রদানকারী অব্যয় । (-=]|) কসমের মাজরূর জার 
ও মাজরূর মিলে উহ্য (3) ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক । 

২) kl (9) হরফে আতিফা, 0) এ _!|-এর উপর আতফ । ৷3) যরফিয়া, 
কালবাচক ইসম, (তে) ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক । >= ফেলে মাযী, উহ্য যমীর ফায়েল ৷ 
এ জুমলা ফে'লিয়াটি ।;]-এর মুযাফ ইলাইহি । তারপর মাফ'উলে ফী (3) ফে'লের 

(৩) এ ৮9 ৩45 ৩555 ৮- (৬) নাফির অর্থ প্রদানকারী অব্যয় এবং কসমের জওয়াব, £5 
ফে'ল, (3) মাফ‘উলে বিহী, 4; ফায়েল, ()) হরফে আতিফা, (৬) নাফিয়া, 5 ফে'লে মাষী, 
যমীর ফায়েল । এ জুমলাটি আগের জুমলার উপর আতফ । 

(8) BO drs lic (9) হরফে আতিফা, (J) ইবতেদার জন্য, অর্থ জোরদার 
করার উদ্দেশ্যে আসে৷ $= মুবতাদা, "৮ খবর (৩) %-এর সাথে মুতাআল্লাক। 
0 দ্বিতীয় মুতা'আল্লিক ৷ l 
(৫) ৮ ৩, 5:০১ 2-19- (0) হরফে আতিফা, (4) ইবতেদার জন্য, অর্থ জোরদার 
করার উদ্দেশ্যে আসে । ৩:৮ ফে‘লের আলামত এবং ভবিষ্যৎ কালবাচক অব্যয়। (এ :৮) 
বাক্যটি উহ্য ১ মুবতাদার খবর ৷ 9৮%! ফে'লে মুযারে, () মাফউলে বিহী, 4 ফায়েল। 
(2) আতিফা, ৮: ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল । এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ । 
(৬) ৬9 ৬ এ ণু-() ইস্তেফাহমিয়া, ) নাফির অর্থে জযম প্রদানকারী অব্যয় । ১ = 
ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (5) মাফ'উলে বিহী, এ দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী । (2) হরফে 
আতিফা, ৫% জুমলা ফে'লিয়াটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ । 

(৭) ৫৫ U০ 995.99 এ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ, U০ দ্বিতীয় মাফ*‘উলে বিহী । 


(৮) £0 U॥৮ 355-5, এ জুমলাটির তারকীব পূর্বের জুমলার মত ৷ 

(৯) 44 ৪ 44 ৬৪- (5) ফাছীহা (সূরা মাউন দষ্টব্য), (4) শর্ত ও বিবরণ বাচক অব্যয় । 
0) "44% ) ফেলের মাফ‘উলে বিহী মুকাদ্দাম। (25) “এর জওয়াব । (১) নাহী ও জযম 
(১০) 4% Ll ৬6- এ জুমলাটির তারকীব পূর্বের জুমলার মত । 

(১১) i US Ls U- (9) আতিফা, & শৰ্ত ও বিবরণবাচক অব্যয় । জুমলাটি পূর্বের 
উপর আতফ । ৩) ২৯ পরবর্তী ৩ -এর সাথে মুতা‘আল্লিক । (2) এর জওয়াব । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরায় আল্লাহ রাতের বিপরীত দিক বুঝানোর জন্য >| শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এরূপ 
ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, - ৯; ৪ Jf si Bf lif 
Sl i ee A LL S55 I ৩4৮ ‘জনবসপ্তির লোকেরা এ ব্যাপারে 
নিভীক হয়ে গেছে যে, রাত্রীকালে তাদের উপর আমার শাস্তি আসবে, যখন তারা ঘুমন্ত থাকবে’ । 
এ জনবস্তির লোকেরা এ ব্যাপারেও কি নির্ভয় হয়ে গেছে যে, তাদের উপর আমার শাস্তি দিনের 
বেলা আসবে, যখন তারা খেলা ধুলায় মত্ত থাকবে’ (আ'রাফ ৯৭-৯৮)। অত্র আয়াতে ৮ দ্বারা 
দিনের প্রথমাংশকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮ ০% 3456 “আর 


মানুষকে ক্্য়ামতের মাঠে দিনের প্রথম ভাগে একত্রিত করা হবে’ (ত্বহা ৫৯) । আল্লাহ অত্র সুরার 
২নং আয়াতে বলেন, ‘রাতের কসম, রাত যখন প্রশান্তির সাথে নিঝুম হয়ে যায়’ । আল্লাহ অন্যত্র 


বলেন, 413) 41) (০413) (£01, ‘আর রাতের কসম, রাত যখন আচ্ছন্ন হয়। আর 
দিনের কসম, দিন যখন উজ্জল হয়’ (লায়ল ১-২) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, } 53 ০৮০১ 9৬ 
LA IA CUS UE Ly City CEC ‘তিনি রাতের আবরণ দূর করে 
প্রভাত প্রকাশ করেন, তিনি রাতকে শান্তির বাহন তৈরী করেছেন। তিনিই চন্দ্র ও সূর্যের উদয় 
অস্তের হিসাব নির্দিষ্ট করেছেন, এসব হচ্ছে পরাক্রমশালী মহা জ্ঞানীর নির্ধারিত পরিমাণ’ 


(আন'‘আম ৯৬) ৷ অত্র আয়াতে দিনের প্রথম ভাগ এবং রাতের আলোচনা করা হয়েছে। অত্র সূরার 
৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ আপনাকে পথহারা পেয়েছেন, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন’ । 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, এ ১9 95 4) ‘আমার প্রতিপালক আমাকে পথ হারা করবেন না 


এবং আমাকে ভুলবেন না’ (ত্বহা ৫২)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ কখনো 
নবীগণকে ত্যাগ করেন না বা তাদের থেকে দয়ার দৃষ্টি সরান না, অথচ নবীগণ অনেক সময় 


TET OO __তোৱযাহল কুৱআন ME a 
আল্লাহকে স্মরণ করার ব্যাপারে বেখিয়াল থাকেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 0 Ee 
4৷ ‘আপনি তার পূর্বে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন’ (ইউসুফ ৩)। পথহারা বা বেখিয়াল অর্থ 
তিনি কুরআন ও শরী‘আত সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। আল্লাহ বলেন, LE) ৮ ৪% ০৮ ৮ 
৩4১৷ 7 ‘ঈমান ও কুরআন সম্পর্কে আপনার কোন অবগতি ছিল না’ (শুরা ৫২)। 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


sf 5 8 of Al MS EE IA UB CLD IU oS of 230 ok 
EEE UGE BES EDL EAU DECILES MSU 
- SB U9 US UES L 

(১) আসওয়াদ ইবনু কায়েসঞ্চ্গ বলেন, আমি জুনদুবঞ্্+ _কে বলতে শুনেছি যে, 
সু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এ কারণে তিনি একদিন বা দু'দিন রাতে তাহাজ্জুদ 

ছালাতের জন্য উঠতে পারেননি। এটা জানতে পেরে একজন মহিলা এসে বলল, হে মুহাম্মাদ 


সুৰ ! তোমাকে তোমার শয়তান পরিত্যাগ করেছে, তখন আল্লাহ অত্র সূরা অবতীর্ণ করেন 
(বুখারী হ/১১২৪; মুসলিম হ৷/১৭৯৭; তিরমিযী হা/৩৩৪৫)। 


EG EO ALOE 
EE SE TE ~ 3) Jl, ll fe 2 IIE LS ES) 
(২) আসওয়াদ" হবতু কায়েল' হতে বিত তিনি ভুন্দুর বং হতে শুনেছেন, তিনি বলেন, 


‘জিবরাঈল রাসূলুল্লাহ স্ন -এর নিকট আসতে দেরী করলেন, তখন মুশরিকরা বলল, 


মুহাম্মাদকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তখন আল্লাহ অত্র সূরাটি অবতীর্ণ করেন’ (মুসলিম হ/১৭৯৭, 
ইবনু কাছীর হ/৭৩৩১) । 


CE 


5d LIE OY EH A CLS UG td df 5 AY 
SG EELS BS 1B) By ll): CLS USS Y es sf 


(৩) আসওয়াদ ইবনু কায়েস ক্র হ্তে বর্ণিত তিনি জুনদুব শঞ্গঃ _কে বলতে শুনেছেন- যে, 
রাসূলুল্লাহ সু -এর আংগুলে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে নবী 
করীম শুনু বলেন, তুমি একটি আংগুল মাত্র রক্তাক্ত হয়েছো, আর যা পেয়েছো আল্লাহ্র পথেই 
পেয়েছো। তখন তিনি দুই তিন দিন অসুস্থতার কারণে উঠতে পারেননি । তখন জনৈক মহিলা 
(আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল) বলল, তোমার শয়তানকে দেখি না সে তোমাকে ত্যাগ 
করেছে। তখন এ সূরা নাযিল হয় (তিরমিযী, হ/৩৩৪৫; ইবনু কাছীর হ/৭৩৩২)। অত্র সূরায় আল্লাহ 


CN 


পারা ৩০ তাওু্যীহুল কুৱআন ৩৪৩ 


আমাদের নবী করীম ফু = _কে বলেন, ' আপনার জন্য ইহকালের চেয়ে পরকাল অতীব উত্তম। এ 
মৰ্মে বর্ণিত হাদীছ নিম্নরূপ- 
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(8) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর 
শুয়েছিলেন, এ কারণে তার দেহের পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়েগিয়েছিল। তিনি ঘুম থেকে 
জেগে উঠার পর আমি তীর দেহে হাত বুলিয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল শ্ব ! চাটাইয়ের উপর 
আমাকে কিছু বিছিয়ে দেয়ার অনুমতি দিন। তিনি আমার একথা শুনে বললেন, পৃথিবীর সাথে 
আমার কি সম্পর্ক, আমি কোথায় এবং দুনিয়া কোথায়? আমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত তো সেই পথচারী 
পথিকের মত, যে একটি গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম গহণ করে তারপর গন্তব্যের উদ্দেশ্যে চলে 
যায়। পথচারী যেমন গাছের নীচে বেশীক্ষণ থাকে না, আমিও তেমন পৃথিবীতে বেশী সময় থাকব 
না। কাজেই দুনিয়াতে ভোগ-বিলাসের যে কোন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন নেই । দুনিয়াবী ভোগ- 
বিলাস প্রতারণা মাত্র (তিরমিযী, হ/২৩৭৮; ইবনু কাছীর ৪১০৯)। আল্লাহ্‌ অত্র সূরায় ৭নং আয়াতে 
বলেন, আল্লাহ আপনাকে নিঃস্ব পান, অতঃপর সম্পদশালী করেন’ ৷ এ মর্মে হাদীছ- 


rh SB Sy SAE LB SD 3 dn U5 IG IG LI a 
(৫) আবু হুরায়রা ঞ্* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘সম্পদ বেশী হলেই 


মানুষ ধনী হয় না বরং আত্মা ধনী হলেই মানুষ ধনী হয়’ (বুখারী হ/৬৪৪৬; মুসলিম হা/১০৫১; 
তিরমিযী হ৷/২৩৭৩) । 


USGS G5 LS BG U0 3 dT IE IG A of AF of BAG 
ESE PSA TE EE 
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(৬) আবাদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ ক্র হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সদ বলেছেন, 
‘যে ইসলাম গ্রহণ করল সে সফল হল, আর যাকে বেঁচে থাকার মত রূষী দেওয়া হল এবং 
আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হয়েছে’ (মুসলিম হ/১০৫৪; তিরমিযী হ/২৩৪৮; ইবনু মাজাহ 
হ/৪১৩৮) । 
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(৭) আনাস খযুছ* বলেন, মুহাজিরগণ ব বললেন, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ডু ! আনছারগণ সমস্ত 
নেকী নিয়ে গেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ স্ন তাদেরকে বললেন, না, যে পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্য 
দো‘আ করতে থাকবে এবং তাদের প্রশংসা করতে থাকবে (আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭৩৪২)। 
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(৮) আবু হুরায়রা ক্র নবী করীম সুদ থেকে বর্ণনা করেন যে, ৰ্জ্ী বলছেন, ‘যারা মানুষের 
শুকরিয়া আদায় করে না, তারা আন্লাহরও শুকরিয়া আদায় করে না’ (আবুদাউদ হ/৪৮১১; তিরমিযী 
হ/১৯৫৫) । 
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(৯) জাবির ক্ল নবী করীম স্ন হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোন নে‘মত 
লাভ করার পর তার বর্ণনা করল, সে শুকরিয়া আদায় করল। আর যে তা গোপন করল, সে 
অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিল’ (আবুদাউদ হ/৪৮১৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬১৮)। 
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(১০) জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ শ্ঞ্্+বলেন, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘কাউকে কোন অনুগ্রহ করা 
হলে, তার উচিৎ সম্ভব হলে এ অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়া । আর সম্ভব না হলে উচিৎ অন্ততঃপক্ষে 
এঁ অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করা এবং তার প্রশংসা করা । যে প্রশংসা করে সে কৃতজ্ঞতার পরিচয় 


দেয়। আর যে ব্যক্তি প্রশাংসাও করে না এবং অনুগ্রহের কথা প্রকাশও করে না সে অকৃতজ্ঞতার 
পরিচয় দেয়’ (আবুদাউদ হা/ ৪৮১৩) ৷ অত্র হাদীছগুলিতে শেষ আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
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(১১) আব্ুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছণ্হ* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী করীম সদ 
সূরা ইবরাহীমের এ অংশটুকু পড়েন, >) 5 0 9 19 4 5 ক “যে 
আমার অনুসরণ করবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত । আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করবে তার ব্যাপারে 


: 


নিশ্চয়ই তুমি FANE ও দয়াবান’ es সা Et ৰণ EL SY ত] 


£4 34 ০3 ০ 14 524 51 93০ ‘আল্লাহ তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও নিশ্চয়ই তারা 
তোমার বান্দা, আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা কর, তাহলে তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়’ (মায়েদা 
NE EER TLE NE তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমার 
উম্মত, আমার উম্মত এবং কাদতে লাগলেন, তখন আল্লাহ জিবরাঈল প্লাইছিস -কে বললেন, তুমি 
সুহন্মাদ-এর মির যাও এবং তাকে ছাজ্ঞেম, কর সে কেন কাদে? অথচ বিষয়টি আল্লাহ ভাল 
জানেন। জিবরাঈল পলাই? নবী করীম আনহু £-এর নিকট আসলেন এবং রাসুলুল্লাহ সুনল -কে কাদার 
বিষয়টি জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সু ২ যা বললেন, জিবরাঈল তা আল্লাহকে বলে 
দিলেন, তখন আল্লাহ জীবরাইলকে বললেন, তুমি মুহাম্মাদ স্রদ্ -এর নিকট যাও এবং তাকে বল, 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে বলেন, আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে খুশী করে 
দিব, অখুশী করব না’ (কুরতুবী হা/২৮৭৩, ৬৩৬৬; মুসলিম হ/২০২)। 
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(১২) মু‘আবিয়া ইবনু হাকাম খনন হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ শু -এর 
সাথে ছালাত আদায় করছিলাম । হঠাৎ সম্প্রদায়ের একজন লোক হাঁচি দিল। তখন আমি 

A os A Gv 

বললাম, এ৷ ৩০>; তারা চোখ দ্বারা আমার দিকে ইশারা করল, আমি বললাম, তোমাদের কি 


হয়েছে? তোমরা আমার দিকে দেখছ কেন? তারা সকলেই নিজ নিজ রানের উপর থাবা মারতে 
লাগল, আমি তাদের দেখে বুঝলাম তারা আমাকে চুপ থাকতে বলছে। তখন আমি চুপ হয়ে 
গেলাম । অতঃপর রাসুলুল্লাহ শ্্ু ছালাত শেষ করলেন। আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক আমি 
এত সুন্দর শিক্ষা প্রদানের শিক্ষক কোনদিন দেখিনি । আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাকে তিরস্কার 
করলেন না, আমার উপর কঠোরতা আরোপ করলেন না, আমাকে মারলেন না গালিও দিলেন না’ 
(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)। 


মহান আল্লাহ বলেন, 
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LASHES BM OLB SE ITB EL BY ANG IE EL 

‘(হে নবী!) এটা বড় অনুগ্রহের বিষয় যে, আপনি মানুষের জন্য খুবই নম স্বভাবের হয়েছেন। 


অন্যথা আপনি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতেন তবে মানুষ আপনার পার্শ্ব 
হতে দূরে সরে যেত । অতএব তাদের অপরাধ মাফ করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং 
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দীন-ইসলামের কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন । কোন কাজের সিদ্ধান্ত হণ করলে আলাহ্র 
2) ত আত তি নয লতার 2 9 a AG 0 


আল্লাহ আমাদের নবীকে মানুষের প্রতি কঠোরতা করতে নিষেধ করেছেন, উপরোক্ত আয়াত তার 
বাস্তব প্রমাণ । এ মর্মে নিম্নের হাদীছ প্ৰণিধানযোগ্য । 
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(১৩) আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সর -এর নিকট তার অন্তরের কঠোরতার 


ব্যাপারে অভিযোগ করল । নবী করীম স্্ু বললেন, ‘তুমি যদি অন্তর নরম হওয়া চাও, ত তাহলে 
LE আর মিসকীনকে খাদ্য প্রদান কর' (আহমাদ, মাজমা‘আ ৮/১৬০) । 


fy GS of Lod GS Al BT, Uf HE dl ILD IG IU TIP Lf 
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(১৪) আবু হুরায়রা ক হ্তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘ইয়াতীম নিজের 
হোক অথবা অন্যের হোক ইয়াতীমকে লালন-পালনকারী ও আমি জান্নাতে এরূপ থাকব । একথা 
বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আংগুলের প্রতি ইশারা করলেন’ (বৃখারী, মুসলিম, কুরতুবী হা/৬৩৭০)। 
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(১৫) আবু দারদা ক্ল বলেন, একজন লোক নবী করীম স্ন -এর নিকট এসে তার অন্তরের 
কঠোরতার ব্যাপারে অভিযোগ করল । নবী করীম কলহ সণ তাকে বললেন, তুমি কি তোমার অন্তর 
নরম হওয়া চাও এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হওয়া চাও? তাহলে ইয়াতীমের প্রতি দয়া কর, 
তার মাথায় হাত বুলাও, তোমার খাদ্য হতে তাকে খাদ্য প্রদান কর । তাহলে তোমার অন্তর নরম 
হবে এবং তোমার প্রয়োজন পূর্ণ হবে’ (ত্বাবরানী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৬৩২, আলবানী, 
ছহীহুল জামে‘ হা/৮০) ৷ 
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(১৬) আবু সাঈদ খুদরী খ্ল্+ বলেন, আমরা যখন সাঈদের পিতার নিকট আসতাম তিনি 
আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সু -এর অছিয়তের স্বাগতম জানাতেন। নিশ্চয়ই তিনি বলেছেন, 
নিঃসন্দেহে মানুষ তোমাদের অনুসারী । নিশ্চয়ই মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে দ্বীন বুঝার 
জন্য তোমাদের নিকট আসবে। তারা তোমাদের নিকট আসলে তাদেরকে কল্যাণের উপদেশ 
দিও। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তারা ইয়াতীম, ভিক্ষুক হতে পারে। ইয়াতীমকে তিরস্কার কর না, 
ভিক্ষুককে ধমক দিও না’ (ইবনু মাজাহ হা/২৪৭; কুরতবী হা/৬৩৭৫)। 
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(১৭) মালিক ইবনু নাযলা জুশামী শ্র্ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স্রগ্ -এর নিকটে বসেছিলাম 
তিনি আমাকে খুব নিম্নমানের পুরাতন কাপড় পরা অবস্থায় দেখলেন । তিনি আমাকে বললেন, 
তোমার অর্থ-সম্পদ আছে কি? আমি বললাম, জি হ্যা আমার সব ধরনের সম্পদ রয়েছে। 


রাসূলুল্লাহ স্ুদং্ বললেন, যেহেতু আল্লাহ আপনাকে সম্পদ দিয়েছেন কাজেই সম্পদের প্রতিক্রিয়া 
আপনার উপর থাকা উচিৎ’ (কুরতুবী হ৷/৬৩৭৯)। 
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(১৮) আবু সাঈদ খুদরী «ন রাসূলুল্লাহ সুনল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই 
আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। তিনি আরো ভালবাসেন যে, বান্দার উপর তার 


অনুগ্রহের চিহ্ন দেখা যাক’ (আরু ইয়া‘লা হ/১০৫৫)। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, সম্পদের চিহ্ন 
মানুষের উপর থাকাই হচ্ছে আল্লাহ্র দেয়া অনুগ্রহের প্রকাশ । 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

১. উবাই ইবনু কাব ক্ল অত্র সূরাটি রাসুলুল্লাহ সর -এর সামনে তেলাওয়াত করেন, তখন 
রাসূলুল্লাহ স্ন তাকে তাকবীর বলার আদেশ করেন (হাকিম হা/৩৩০৪)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 
রাসূলুল্লাহ সুন -এর নিকট কিছু দিন অহী আসা বিরত ছিল। অতঃপর জিবরাঈল পলাই, অত্র 
সূরাটি নিয়ে আসলেন । এতে রাসূলুল্লাহ স্্ু খুব খুশী হলেন এবং আল্লাহু আকবার বললেন (ইবনু 
কাছীর হা/৭৩২৯)। 

২. আব্দুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ ফঞ্ল* বলেন, খাদীজা ক্মা*নবী করীম স্ন -কে বললেন আমি মনে 
করছি আপনার প্রতিপালক আপনাকে ত্যাগ করেছেন (তৃববারী, ইবনু কাছীর হা/৭৩৩৩)। 


৩. একটি বর্ণনায় রয়েছে- যেসব ধনাগার রাসূলুল্লাহ সৎ -এর উম্মতের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, 
সেগুলো একে একে তার উপর প্রকাশ করা হয়। এতে তিনি খুবই খুশী হন। তারপর এ আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। জান্নাতে তাকে এক হাজার প্রাসাদ দেয়া হবে। প্রত্যেক প্রাসাদে পবিত্র স্ত্রী এবং 
উৎকৃষ্ট মানের খাদেম রয়েছে (হাকিম হা/৫২৬; ইবনু কাছীর হা/৭৩৩৬)। 
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8. আব্দুল্লাহ খ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ বলেছেন, আমরা এমন আহলে বায়েত, যাদের জন্য 
আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার মুকাবেলায় আখেরাতকে পসন্দ করেছেন। অতঃপর তিনি 2৫,০079 
2১৪ ৩4) ৮ পাঠ করেন (ইবনু কাছীর হা/৭৩৩২)। 


৫. নু“মান ইবনু বাশীর খঞ্্* বলেন, রাসুলুল্লাহ শ্রদু মিম্বারের উপর উঠে বললেন, যে ব্যক্তি অঙ্প 
পেয়ে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে না, সে বেশী পেয়েও আল্লাহর শুকরিয়া করে না। আর যে 
মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহরও শুকরিয়া আদায় করে না। আল্লাহর নে‘মত 
স্বীকার করা এবং বর্ণনা করাও শুকরিয়া আদায় করা। আর নে'‘মত স্বীকার না করা কুফরী । 
জামা‘আতবদ্ধভাবে থাকা রহমতের কারণ আর জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া শাস্তির কারণ 
(আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭৩৪১)। 


৬. খাওলা ক্্মহ্য* বলেন, তিনি নবী করীম স্ন -এর খিদমত করতেন। একদা একটা কুকুরের 
বাচ্চা নবী করীম শ্লহ্ -এর ঘরে প্রবেশ করে এবং খাটের নীচে চলে যায় । অতঃপর তা মারা 
যায় । তখন রাসুলুল্লাহ সহ অনেকদিন অপেক্ষা করেন এবং অহী আসা বন্ধ হয়ে যায় । তখন নবী 
করীম শ্নদ্ বলেন, খাওলা আমার বাড়ীতে কি হল? জিবরাঈল কেন আমার নিকট আসছে না? 
খাওলা ক্ম্দদব* বলেন, আমি বললাম ঘরটি ভালভাবে দেখি এবং তা পরিস্কার করি। এ বলে আমি 
ঝাড় নিয়ে খাটের নীচের দিকে গেলাম, দেখি একটি মরা কুকুরের বাচ্চা । তা ধরে ঘরের পিছন 
দিকে ফেলে দিলাম । তখন নবী করীম শ্র্ু ঘরে আসলেন দেখলাম, তীর দাড়ি কাপছে। অহী 
আসলে এরূপ হত নবী করীম ক্র বললেন, খাওলা আমাকে কম্বল দ্বারা চেপে ধর। তখন এ 
সুরাটি অবতীর্ণ হয় (তৃবারানী, কুরতবী হা/৬৩৬৩) । 


৭. ইবনু ওমর বলেন, রাসূলুল্লাহ সুশ বলেছেন, নিশ্চয়ই ইয়াতীম যখন কাদে তার কাদার 
কারণে রহমানের আরশ কেঁপে উঠে। তখন আল্লাহ তার ফেরেশতাকে বলেন, হে আমার 
ফেরেশতা! কোন ব্যক্তি এই ইয়াতীমকে কাদাল যার পিতাকে আমি মাটির মধ্যে গায়েব করে 
দিয়েছি, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ভাল জানেন। তখন আল্লাহ 
তীর ফেরেশতাকে বলেন, হে আমার ফেরেশতা! তোমরা সাক্ষী থাক, যে ব্যক্তি তাকে থামাবে, যে 
ব্যক্তি তাকে সন্তুষ্ট করবে, আমি তাকে ক্ন্য়ামতের দিন সন্তুষ্ট করব (কুরতুবী হ/৬৩৭১)। 


৮. আব্দুল্লাহ মুযানী খঞ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ শুং বলেছেন, যাকে সম্পদ দেয়া হয়েছে তার উপর 
সম্পদের চিহ্ন দেখা না গেলে তাকে বলা হয়, সে আল্লাহ্র সাথে কঠোর শত্রুতা রাখে, আল্লাহ্র 
অনুগ্রহের বিরোধিতা করে (কুরতুবী হ/৬৩৭৭)। 

৯. আনাস ক্র বলেন, রাসূলুল্লাহ স্্ৎ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইয়াতীমকে আদর করে জড়িয়ে ধরে 
এবং তার খরচ বহন করে তার ব্যয়ভারের জন্য নিজেই যথেষ্ট হয়, সে ইয়াতীম তার জন্য 
ক্বয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে বাচানোর জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি ইয়াতীমের 
মাথায় হাত বুলায় তার জন্য প্রত্যেক লোমের বিনিময়ে একটি করে নেকী হয় (কুরতুবী হা/৬৩৭২)। 


পারা ৩০ _তাওযাঁহুল কুৱআন ৩৪৯ 
১০. আৰু হুরায়রা ক বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে তোমাদের কোন 
ব্যক্তি তাকে ভিক্ষা প্রদান করতে বাধা দেয় না যেন, যদিও তার হাতে স্বর্ণের দু'টি গয়না থাকে 
(কুরতুবী হা/৬৩৭৩) । 

১১. নবী করীম শ্রদহ বলেন, তোমরা ভিক্ষুককে অল্প কিছু হলেও দিয়ে ফেরত দাও । আর কিছু না 
থাকলে ভাল কথার মাধ্যমে ফেরত দাও। তোমাদের নিকট ভিক্কুক আসেন অর্থাৎ আল্লাহ 
আসেন । তিনি মানুষ জিন কিছুই নন। আল্লাহ যেসব সম্পদের মালিক করেছেন, সে ব্যাপারে 
তোমরা কি করছ আল্লাহ তা দেখছেন (কুরতুবী হা/৬৩৭৪)। 

১২. নবী করীম সুদ বলেন, একটি বিষয়ে আমি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, যা জিজ্ঞেস করতে 
চাচ্ছিলাম না । আমি বললাম, হে আমার প্রতিপালক! আপনি ইবরাহীম প্রাইক্টি _কে দোস্ত হিসাবে 
গ্রহণ করেছেন। মূসা প্ছই্চি এর সাথে কথা বলেছেন, দাউদের জন্য পাহাড়কে অনুগত 
করেছেন, যা তাসবীহ পাঠ করে। অমুককে দিয়েছেন, অমুককে দিয়েছেন। তখন আল্লাহ্‌ 
বললেন, আপনাকে কি ইয়াতীম পাইনি, পরে আশ্রয় দিয়েছি । আপনাকে কি পথহারা পাইনি? 
পরে পথ দেখিয়েছি। আপনাকে কি নিঃস্ব পাইনি? পরে ধনী করেছি। আপনার অন্তরকে কি খুলে 
দেইনি? আপনাকে এমন কিছু দিয়েছি, যা পূর্বে কাউকে দেইনি । আর তা হচ্ছে সূরা বাক্বারার 
শেষ দু’আয়াত। আমি কি আপনাকে দোস্ত হিসাবে গ্রহণ করিনি? যেমন ইবরাহীমকে করেছি । 
আমি বললাম, জি হ্যা, হে আল্লাহ! (কুরতুবী হা/৬৩৭৬) । 

অবগতি 


J শব্দটি ০ হতে নিৰ্গত । আরবী ভাষায় শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার করা হয়। তার 


একটি হল গোমরাহী, পথ ভ্রষ্টতা ৷ দ্বিতীয় অর্থ হল পথের সন্ধান না জানা । বিভিন্ন পথের মুখে 
দিশেহারা হয়ে দাড়িয়ে থাকা; কোন দিকে বা কোন পথে যেতে হবে তা ঠিক করতে না পারা । 


পথ হারিয়ে ফেলাও এর অন্যতম অর্থ । আরবীতে বলা হয়, Dll oe ‘পানি দুধের 
মধ্যে হারিয়ে গেছে’ ৷ মরুভূমির বুকে একাকী যে গাছটি দাড়িয়ে থাকে, যার আশে পাশে অন্য 
কোন গাছ থাকে না তাকে J১_০ বলা হয়। যে জিনিস ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাকে 


বুঝানোর জন্যও এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। এখানে আল্লাহ তাকে আকঝ্বীদা-বিশ্বাস বা আমলের 
দিকে পথভ্রষ্ট পেয়েছেন এটা হতে পারে না। তবে সত্য দ্বীন এবং তার নিয়ম ও আইন-কানুন 
তার জানা ছিল না । এজন্য আল্লাহ বলেন, ‘আপনাকে পথহারা পেয়েছি, পরে পথ দেখিয়েছি’ । 


OOOOH 


পারা ৩০ তাওযীহুল কুৱআন ৩৫০ 


মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৮; অক্ষর ১০৬ 


দয নেহেন ৰদ আহত নে বুকত) 

B53 EL 55 C0) Bb i sl (0) 2953 DE ESI (BL DCIS if 
LU Sp OV) AE CEG BE CO Ls LAE OL C0) A LAL OB C) 

-N Lb 
অনুবাদ : (১) আমি কি আপনার জন্য আপনার বক্ষ প্রশস্ত করে দেইনি? (২-৩) আমি আপনার 
উপর হতে দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা আপনার পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছিল। (৪8) আর আমি 
আপনার জন্য আপনার খ্যাতি বৃদ্ধি করেছি। (৫) প্রকৃত কথা এই যে, সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ত 
তাও রয়েছে (৬) নিঃসন্দেহে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে। (৭) অতএব যখনই আপনি 


অবসর পাবেন তখনই ইবাদত-বন্দেগীর কঠোর শ্রমে আত্মনিয়োগ করুন । (৮) এবং আপনার 
প্রতিপালকের নিকট গভীরভাবে কাকুতি-মিনতি করুন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

৮734 45৩ ত মুযারে, মাছদার ৬% বাব ে $ অর্থ- আমি প্রশস্ত করিনি কি? আমি 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিনি কি? 

"১০ - বহুবচন "+১৮ অৰ্থ- বক্ষ, বুক, সিনা । 

০%- 45৩ = মাষী, মাছদার ৮৮১ বাব = অর্থ- আমি বোঝা নামালাম, আমি ভার মুক্ত 
করলাম । 

"9 বহুবচন ')/;')/ অৰ্থ- বোঝা, ভার, দায়িত্ব, পাপ । 

2% 3৬ 5৮ ০), মাধী, মাছদার (৮। বাব J 3) অর্থ- ভেঙ্গে দিল, বোঝা চাপাল, 
পিঠকে ভারগ্রস্ত করল । 

"4- বহুবচন ৫6 45৩৮ অৰ্থ- পিঠ, পৃষ্ঠ । 4% ‘পিঠের ব্যথা’ । 

59-49৩ ০৭ মাষী, মাছদার ৬৬ বাব এ+ অর্থ- আমি মর্যাদা বৃদ্ধি করলাম, খ্যাতি বৃদ্ধি 
করলাম । 

5১- বন্বচন E দাও অর্থ- সুখ্যাতি, মর্যাদা, প্রশংসা, উপদেশ । 


2- বাব ০-এর মাছদার। ৷ ০-5 7-5 অর্থ- কষ্ট, কাঠিন্য, জটিলতা । যেমন 
5 “4৮ 7-4 ‘বিষয়টি তার পক্ষে কঠিন হল’ । 

!/-4- বাব £55-এর মাছদার । আর বাব £১. থেকে মাছদার ।,-/ অর্থ- শাস্তি, সুখ, সহজতা । 
৩৯%- ০৮৮ ৮ ০, মাষী, মাছদার ৮% বাব 4 ও ০ অর্থ- যখন অবসর পাবেন, 
সমাপ্ত করবেন, ফুরসত পাবেন। 

be SE 544 4৮; আমর, মাছদার ৷. বাব = ‘কঠোর শ্রমে আত্মনিয়োগ 
করুন’ । 

০,- একবচন, বহুবচন ১০" অৰ্থ- প্রভু, প্রতিপালক । 

_%)/- ৮৮৮ 5৮ ১, আমর, মাছদার ££) বাব ০ ‘গভীরভাবে কাকুতি-মিনতি 
করুন’ ৷ যেমন | +, তার কাছে কাকুতি-মিনতি করল’, 4$ 2, আগ্রহী হল’, £2 +, 
বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ue El EE 41-0) ইন্তিফহাম বা জিজ্ঞাসা বোধক অব্যয় । *_ নাফির অর্থ ও জযম 
প্রদানকারী অব্যয়, £7: ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (4) £2 ফে'লের সাথে 
মুতা‘আল্লিক । ০১০ মাফ‘উলে বিহী, (9) 2১৮-এর মুযাফ ইলাইহি । 

(২) 555) ০ ০৮3১- (9) হরফে আতফ । ৯ ৮; ফেলে মাযী ৷ (5) যমীর ফায়েল, 
(০) ৮৮-এর সাথে মুতা‘আল্লিক । ১; + মাফ'উলে বিহী, (5) 7$-এর মুযাফে ইলইহি। 
(৩) 27 25 5- (54) 255 ;-এর ছিফাত । (= ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, ১4% 
মাফ'উলে বিহী (9) 4-এর মুযাফ ইলাইহি, (= জুমলাটি (5. ইসমে মাওছুলের ছিলা । 
(8) 35 ১৩) &55- () হরফে আতিফা, +, ফে'ল মাযী, যমীর ফায়েল, (4) &-এর 
সাথে মুতা‘আল্লিক, 95১ মাফ'উলে বিহী, (এ) 5১-এর মুযাফ ইলাইহি । 

(COMED ১৬- (2) হরফে আতিফা, এখানে মা‘তুফ আলাইহি উহ্য রয়েছে, আর তা 
হচ্ছে- (৷ SL ৷ 94 ১৬ 355 ৮ 3455) ‘আমি আপনাকে যা দান করার 
করেছি। অতএব হতাশা যেন আপনাকে আচ্ছন্ন না করে’ ৷ কারণ ৷, এ ৩% ‘জটিলতার 


সৱেইর হত! TE Hn ET ee EE 
এর খবরে মুকাদ্দাম। (7-4) ৩!-এর ইসমে মুয়াখ্খার 
(৬) 1744 ৷ 4 ৩]- এ আয়াতের উহ্য ইবারত এভাবে হতে পারে ০৪ এ ৩) 
৷ এখানে (%) মুযাফ, :৮=%৷ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ, ৷ মুযাফ ইলাইহি ৷ সব মিলে ৩|- 
এর খবরে মুকাদ্দাম, (7-4) ৩!-এর ইসমে মুয়াখ্খার 
(৭) ৬ £7? 1১১- (2) মুস্তানিফা, (1১) ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক ইসম শৰ্তের জন্য। ০+? 
ফেলে মাধী, যমীর ফায়েল। (2) শর্তের জওয়াবের জন্য, =| ফেলে আমর, যমীর 
ফায়েল । এ জুমলা ফে'লিয়াটি (/3)-এর জওয়াব । 
(৮) +১৬ এ ৪9-0) হরফে আতিফা, (9, এ) +2 ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক ৷ 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 

রথ EE OF ন CECE PAE S00 dor! 
আল্লাহ বলেন, $১০} ৪০১১০ 74 44% ৩| এ৷ ১ 2 ৬ ‘অতএব এটা অকাট্য সত্য যে, 
(আন'‘আম ১২৫) আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, | Ln 8 Ve dE Se 
St DS 3 Ud SS ntl ‘এখন যে ব্যক্তির বক্ষ আল্লাহ তা'আলা 
ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রাপ্ত একটি 
আলোকের অনুসরণ করে চলছে, সে কি সেই ব্যক্তির মত হতে পারে যে এসব কথা হতে কিছু 
মাত্র শিক্ষা গ্রহণ করেনি’? (যুমার ২২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 59 ৩১৮ 0) 5 4 569%, 
Ss SU df Ie lly Gd ASSL 5 0 [9 ‘কিন্তু আল্লাহ 
তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি মায়া-মমতা দিয়েছেন এবং ঈমানকে তোমাদের জন্য মনপুত করে 
দিয়েছেন আর কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানীর প্রতি তোমাদের ঘৃণা পোষণকারী বানিয়ে 
দিয়েছেন। এ ধরনের লোকেরাই আল্লাহ্‌র অনুগথহ ও দয়া করুণার ফলে সঠিক পথের অনুগামী 
হয়’ (হজুরাত ৭) । 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ep Go LIMES dE sb BLO EE) 
fe ER A 153 8 BE CIB NE Cad St Jo 
খন তুমি ফিরাউনের নিকট যাও । সে সীমালংঘন করেছে। মুসা নিবেদন করলেন, হে আমার 


ALE 20 Ja এবং আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও, যেন 
লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। আর আমার পরিবার হতে আমার ভাই হারণকে আমার 


সহযোগী করে দাও « (ত্বহা ২৪-৩১) ৷ আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, TEE 
i) er dol ‘আমার ভাই হারণ আমার চেয়ে ভাষায় অধিক স্পষ্ট । অতএব তাকে আমার 
সাহায্যকারী হিসাবে পাঠান’ (কাছা ৩৪) । 

আল্লাহ অত্র সূরার ৪নং আয়াতে বলেন, ‘আর আপনার জন্য আপনার খ্যাতি উচু করেছি' । এটা 
দু’ভাবে হতে পারে- (১) সম্বোধন করে, যেমন আল্লাহ বলেন, (Ee et 21 ৮ ‘হে রাসূলগণ’! 
আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, se 4 ‘হে নবী’! আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 4 ৷ 0 ‘হে কম্বল 
আবৃত ব্যক্তি’ । (২) ইবাদতের বিভিন্ন স্থানে রাসুনুন্লাহ ভুকে সম্বোধন করা৷ হয়৷ যেমন 
আযানে, ইক্বামতে, দরূদে ও খুতবায় ইত্যাদি স্থানে । আল্লাহ অত্র সূরার শেষ আয়াতে বলেন, 
‘আপনি যখনই অবসর হবেন, তখনই ইবাদত-বন্দেগীর কঠোর শ্রমে আত্মনিয়োগ করুন এবং 
আপনার প্রতিপালকের নিকট কাকুতি-মিনতি করুন’ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, a 48 fh ES 
১2 ৬৮০ ৩০%, ৩:4 ১ ০2 500 3650 ‘আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ুন, এটা আপনার জন্য 
নফল । সেদিন দূরে নেই যে দিন আপনার পতিপালক আপনাকে প্রশংসনীয় স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করবেন’ (ইসরা ৭৯) । 


LAE AE MES az 
oo 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 55 SOB Ee adh ff as U6 UL Pl os NE @ 


Xs, bby sf 2 Fl a0 0) SAE V3 LG A SE Th J ‘হে 
চাদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী! রাতে ছালাতে দাড়িয়ে থাকুন, তবে কিছু সময় অর্ধরাত অথবা তার 
চেয়েও কিছু সময় বেশী থাকুন । আর কুরআন থেমে থেমে পড়ুন । আমরা আপনার উপর একটি 
দুর্বহ কালাম অবতীর্ণ করেছি । প্রকৃত পক্ষে রাতে শয্যা ত্যাগ করে উঠা আত্মসংযমের জন্য খুব 
বেশী কার্যকর’ (মুষযাম্মিল ১-৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 9 ০ dl 2 sb 3 
EE LEE Ly Uo ase LS dh LIS 2 5 ‘যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য 
আসবে ও বিজয় লাভ হবে, আর আপনি দেখতে পাবেন যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে 
প্রবেশ করছে। তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করুন এবং 
তীর নিকট ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করুন, নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই তাওবা গ্রহণকারী’ (নাছর ১-৩)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
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ণাৰা ৬০ তাও্যীহৃল কুৱআন Sa 
Sf Be HL AIG LU KCB U6 BEGG WE Bf ff U0 
SES ECO 


১. কাতাদা ক্ন+ আনাস ইবনু মালিক বঞ্ন* হতে তিনি মালিক ইবনু ছা‘ছা'য়াহ *্*হতে বর্ণনা 
করেছেন যে, আল্লাহ্‌র নবী স্ব -এর মেরাজ যে রাতে হয়েছিল, সে রাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি 
ছাহাবীগণকে বলেছেন, একদা আমি কাবার হাতীম অংশে কাত হয়ে শুয়েছিলাম। কাতাদা 
কখনও কখনও হাতীমের স্থানে হিজর শব্দ বলেছেন অবশ্য উভয়টি একই স্থানের নাম। এমন 
সময় হঠাৎ একজন আগস্তধুক আমার কাছে আসলেন এবং তিনি এ স্থান হতে এ স্থান চিরে 
ফেললেন অর্থাৎ হলকুমের নীচে হতে নাভীর উপর পর্যন্ত চিরে ফেললেন। অতঃপর তিনি 
আমার কলব বের করলেন তারপর ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের থালা আমার কাছে আনা হল, 
তারপর আমার কলবকে ধৌত করা হল, তারপর তাকে ঈমানে পরিপূর্ণ করে আবার পূর্বের 
জায়গায় রাখা হল । অপর এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর যমযমের পানি দ্বারা পেট ধৌত করা হল 
তারপর ঈমান ও হিকমত দ্বারা তাকে পরিপূর্ণ করা হল’ (বুখারী, মুসলিম , মিশকাত হা/৫৮৬২)। অত্র 
হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, কিভাবে রাসূলুল্লাহ স্্ -এর বক্ষ প্রশস্ত করা হয়েছে এবং কি দ্বারা 
প্রশস্ত করা হয়েছে। 
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ইবনু আব্বাস 4+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সুহঞ্জ বলেছেন, ‘আমি আমার প্রতিপালককে 
একটি প্রশ্ন করেছি । কিন্তু প্রশ্নটি না করাই ভাল ছিল । প্রশ্নটি ছিল আমি বললাম হে আল্লাহ! 
আমার পূর্বে অনেক নবী ছিলেন। তাদের কারো জন্য বাতাসকে অনুগত করেছিলেন, কাউকে 
মৃত্যুকে জীবিত করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি কি 
আপনাকে ইয়াতীম পাইনি, পরে আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি? আমি বললাম, জি হ্যা হে আমার 
প্রতিপালক! আল্লাহ বললেন, আমি কি আপনাকে পথহারা পাইনি, পরে পথ দেখিয়েছি? আমি 
বললাম, জি হ্যা, হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ বললেন, আমি কি আপনাকে নিঃস্ব পাইনি, পরে 
আপনাকে সম্পদশালী করেছি? আমি বললাম, জি হ্যা হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ্‌ বললেন, 
আমি কি আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেইনি? আমি কি আপনার খ্যাতি সুউচ্চ করে দেইনি? 
আমি বললাম, জি হ্যা, হে আমার প্রতিপালক! (ইবনু কাছীর হ/৭৩৪৮)। 


অত্র সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, দুনিয়াবী কাজ হতে অবসর হওয়ার পর অর্থাৎ পেশাব- 
পায়খানা এবং প্রয়োজনীয় কাজ হতে অবসর হওয়ার পর ইবাদতে মনোযোগ দিতে হবে। 
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থাকলে কোন ছালাত নেই এবং পেশাব-পায়খানার চাপ থাকলে কোন ছালাত নেই’ (মুসলিম, 
মিশকাত হা/১০৫৭) ৷ অত্ৰ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যেগুলি ছালাতের একাগ্রতা নষ্ট করে, 
সেগুলি থেকে অবসর হয়ে ইবাদতে মনোযোগ দিতে হবে। 
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আবু হুরায়রা শর্+ হতে বর্ণিত, নবী করীম স্ন বলেছেন, ‘সফর আযাবের অংশ বিশেষ । তা 


তোমাদের যথাসময় পানাহার ও নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায় । কাজেই সকলেই যেন নিজের প্রয়োজন 
মিটিয়ে অবিলম্বে আপন পরিজনের কাছে ফিরে যায়’ (বুখারী হ/১৮০৪)। 
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(৭) আবু হুরায়রা কল্্+ বলেন রাসূলুল্লাহ সহ বলেছেন, আল্লাহর সাহায্য কষ্ট অনুপাতে আকাশ 
হতে অবতীর্ণ হয় আর ধৈর্য বিপদ অনুযায়ী আসমান হতে অবতীর্ণ হয় (ইবনু কাছীর হ/৭৩৫৪)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


উবাই ইবনু কাব বলেন, আবু হুরায়রা ক্্্* যে সাহসিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ সু -কে 
এমন সব কথা জিজ্ঞেস করতেন যেসব কথা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করতে পারত না। একবার তিনি 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সুনল ! নবুওয়াতের কার্যাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম আপনি কি এত্যক্ষ 
করেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ স্ন ভালভাবে বসে বললেন, হে আবু হুরায়রা! তাহলে শুনো আমার 
বয়স যখন ১০ বছর কয়েক মাস । একজন লোক অন্য একজন লোককে বলছে, ইনিই কি তিনি? 
তারপর দু'জন লোক আমার সামনে এলেন তাদের চেহারা এমন নুরানী ছিল যে আমি এর পূর্বে 
এ রকম চেহারা কখনো দেখিনি । তাদের দেহ হতে এমন সুগন্ধি বের হচ্ছিল যে, এর পূর্বে এ 
রকম সুগন্ধি কখনো আমার নাকে আসেনি তারা এমন পোশাক পরে ছিল যে, এ রকম পোশাক 
পূর্বে আমি কখনো দেখিনি । তারা এসে আমার দুই বাহু ধরলেন । কিন্তু কেউ আমার বান্থ ধরেছে 
বলে মনে হল না । তারপর একজন অপর জনকে বললেন, একে শুইয়ে দাও । অতঃপর আমাকে 
শুইয়ে দেয়া হল। কিন্তু তাতেও আমার কোন প্রকার কষ্ট হল না। তারা একজন অন্যজনকে 
বললেন, এর বক্ষ বিদীর্ণ করে দাও । অতঃপর আমার বক্ষ বিদীর্ণ করা হল । কিন্তু তাতেও আমি 
কোন কষ্ট অনুভব করলাম না । বিন্দুমাত্র রক্তও তাতে বের হল না । তারপর তাদের একজন 
অপরজনকে বললেন, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা এর বুক থেকে বের করে দাও যাকে আদেশ করা 


পালা ১০ তাওযাত Hl বুৱতআন ৩৫৬ 


হল, তিনি রক্তপিণ্ডের মত কি একটা জিনিস বের করলেন এবং ওটা ছুঁড়ে ফেললেন। এরপর 
আবার একজন অপরজনকে আদেশ করলেন বক্ষের মধ্যে দয়া-মায়া, স্মেহ-অনুগ্রহ প্রবণতা 
ঢুকিয়ে দাও। এ আদেশ মূলে বক্ষ হতে যে পরিমাণ জিনিস বের করে ফেলা হল সে পরিমাণ 
রূপার মত কি একটা জিনিস বক্ষের মধ্যে ভরে দেয়া হল । তারপর আমার ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি 
নেড়ে তারা আমাকে বললেন, যান এবার শান্তিতে জীবন-যাপন করুন । তারপর চলতে গিয়ে 
আমি অনুভব করলাম যে প্রত্যেক ছোট ছেলের প্রতি আমার অন্তরে স্সেহ-মমতা রয়েছে এবং 
প্রত্যেক বড় মানুষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি রয়েছে’ (ইবনু কাছীর হ/৭৩৪৬) । 


২. আবু সাঈদ খুদরী শ্র্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সহ বললেন, জিবরাঈল প্লইদ্ আমার কাছে এসে 
বললেন, আমার এবং আপনার প্রতিপালক আপনার আলোচনাকে কি করে উঁচু করবেন তা তিনি 
জানতে চান ৷ রাসূলুল্লাহ স্দ বললেন, সেটা আল্লাহই ভাল জানেন, তখন জিবরাঈল জানিয়ে 
দেন, আল্লাহ বলেছেন, আমার রাসূলুল্লাহ সু -এর কথা ও আলোচনা করা হবে (ইবনু কাছীর 
হ/৭৩৪৭)। 


(৩) আনাস ইবনু মালিক *ঞ্ বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ব বলেছেন, আমার প্রতিপালক আমাকে 
আকাশ ও যমীনের কাজের ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই কাজ হতে অব্যাহতি লাভ করার 
আপনি সম্মান দান করেছেন। ইবরাহীম প্লাই কে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মুসার সাথে 
বাক্য বিনিময় করেছেন। দাউদ পদং? এর জন্য পাহাড়কে বিদীর্ণ করেছেন। সুলাইমান পলাইছি? _ 
এর জন্য বাতাস ও শয়তানকে অনুগত করেছেন। ঈসা প্রইংচ এর হাতে মৃতকে জীবন দান 
করেছেন। সুতরাং আমার জন্য কি করেছেন? আল্লাহ বললেন, আমি কি আপনাকে তাদের সবার 
চেয়ে উত্তম জিনিস প্রদান করিনি? আমার আলোচনার সাথে আপনার আলোচনা হয়ে থাকে এবং 
আমি আপনার উম্মতের বক্ষকে এমন করে দিয়েছি যে, তারা প্রকাশ্যে কুরআন পাঠ করে এটা 
আমি পূর্বের উম্মতের কাউকে আমি দেইনি। আর আমি আপনাকে আরশের ধনাগার হতে ধন 


দিয়েছি আর সে ধন হল +৮ "৷ 4৮ ১ 5% 9 0:5 ১ পাপকাজ হতে ফিরার এবং ভাল 
কাজ করার ক্ষমতা মহান আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কারো নেই (ইবনু কাছীর হ/৭৩৪৯)। 

(৪) আনাস ইবনু মালিক ক্র্লল্ঃ বলেন, একদা নবী করীম স্রহ্ছ বসেছিলেন তার সামনে একটা 
পাথর ছিল, তখন তিনি বললেন, যদি কোন কষ্টকর অবস্থা আসে এবং এ পাথরের মধ্যে প্রবেশ 
করে তাহলে আসানীও আসবে এবং পাথরের মধ্যে প্রবেশ করে তার ভিতর থেকে কষ্টকর 
অবস্থাকে বের করে আনবে’ (ইবনু কাছীর হ/৭৩৫০)। 

(৫) হাসান গ্ৰ বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ স্ন খুব খুশী হয়ে হাসতে হাসতে বের হলেন, এ 
সময় তিনি তিন বার বললেন, দু*টি আসানীর উপর একটি মুশকিল জয়যুক্ত হতে পারে না। 
নিশ্চয়ই কষ্টকর অবস্থার সাথে আসানী রয়েছে (ইবনু কাছীর হ/৭৩৫২)। 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱআান ৩৫৭ 


(৬) কাতাদা র্্+ বলেন, আমাদের সামনে বলা হল যে, রাসূলুল্লাহ সর অত্র সূরার ৫নং আয়াত 


দ্বারা তার ছাহাবীগণকে সুসংবাদ দিয়েছেন একটি কষ্টকর অবস্থা কখনো দু’টি আসানী অবস্থাকে 
পরাজয় করতে পারে না (ইবনু কাছীর হ৷/৭৩৫৩)। 


(৭) রাসুলুল্লাহ স্ব বলেন, আমার নিকট একজন ফেরেশতা এসে আমার অন্তর বিদীর্ণ করলেন 
অন্তরের কঠোরতা দূর করলেন এবং বললেন আপনার অন্তর খুব মজবুত । আপনার দু’চক্ষু 
জাগ্রত । আপনার দু’কান সর্বশ্রোতা । আপনি মুহাম্মাদ আল্লাহ্র নিরাপদ । আপনার সৃষ্টি প্রভুর 
দান। আপনি নিজে সুদৃঢ় ব্যক্তি (কুরতুবী হা/৬৩৮৬)। 


অবগতি 


অবসর পাওয়ার অর্থ নিজের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যস্ততা হতে অবসর হওয়া তা দাওয়াতী কাজের 
ব্যস্ততা হোক অথবা নিজের পারিবারিক ও ঘর-সংসারের কাজ-কর্মের ব্যস্ততা হোক। এ 
নির্দেশের মূল লক্ষ্য হল একথা বুঝানো যে, যখন অন্য কোন ব্যস্ততা থাকবে না, তখন এ অবসর 
সময়গুলিকে ইবাদত-বন্দেগীর কাজে অতিবাহিত করবে। আর অন্য সবদিক হতে মুখ ফিরিয়ে 
অন্য সব ঝামেলা হতে নিজেকে মুক্ত করে কেবল নিজ প্রতিপালকের দিকে মনকে একান্তভাবে 
নিয়োজিত রাখা প্রত্যেকটি মানুষের জন্য যরূরী কর্তব্য । আর এটাই ছিল আমাদের নবীর উপর 
এক বিশেষ নির্দেশ । 


OOOOH 
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সূরা আত-ত্বীন 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৮; অক্ষর ১৬৫ 
SEE 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি । 
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অনুবাদ : (১) ডুমুর ও জলপাইয়ের কসম । (২) সিনাই পাহাড়ের কসম । (৩) এবং এ নিরাপদ 
শহরের কসম । (8) আমি মানুষকে অতীব উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি। (৫) অতঃপর আমি তাকে 
উল্টা সর্বনিম্নে পৌছে দিয়েছি। (৬) তবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে। তাদের 
জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান রয়েছে। (৭) অতএব হে নবী! এ অবস্থায় প্রতিদান ও শাস্তির ব্যাপারে 
আপনাকে কোন ব্যক্তি মিথ্যা মনে করে অমান্য করতে পারে? (৮) আল্লাহ কি সব বিচারকদের 
তুলনায় অধিক বিচারক নন? 


শব্দ বিশ্লেষণ 


০_|- একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের জন্য ব্যবহার হয়। অর্থ ডুমুর ফল বা ডুমুর গাছ, 


জলপাই । জলপাই একটি উত্তম খাদ্য এবং তাড়াতাড়ি হজম হয় এবং খুব উপকারী দেহকে 
নরম রাখে, কফকে নরম করে, কিডনীকে পরিস্কার রাখে । 


৩:4|- একবচনে 55 অৰ্থ- যায়তুন, জলপাই ফল বা গাছ। 

,',৮- বহুবচন '/| অৰ্থ- পাহাড়, পৰ্বত । 

১-- সিনাই একটি স্থানের নাম, ০% “সিনাই পাহাড়’ । 

]|- বহুবচন ১১ ৩/০4 অৰ্থ- নগরী, শহর, দেশ । শর ১/০ “পৃথিবীর দেশসমূহ’ ৷ 
40- ইসমে ছিফাত, মাছদার (| বাব £০ অর্থ- নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল Ll 2) 
| এ তিনভাবে পড়া যায় । 

(5- এ ০ মাযী, মাছদার = বাব 4 আমি সৃষ্টি করেছি’ । 


৩U|- একবচন, বহুবচন ‘4 অৰ্থ- মানুষ, মানব । 


EU 0 oo teat ttt nas LT TTA tins daccts ohio 
০০১ 54০ ১০, ইসমে তাফযীল, অৰ্থ- সুন্দরতম, অধিক সুন্দর । মাছদার 2 বাব £55 । 
2 বহুবচন ১-৬ অৰ্থ- সৌন্দৰ্য, উৎকৃষ্ট 

*/)4- শব্দটি মাছদার, বাব /;= অর্থ- সোজা করা, গঠন করা । 

U১5০- 45% = মাষী, মাছদার |, বাব 4 “ফিরিয়ে দিলাম’ । 

21-9৮ ১০, ইসমে তাফযীল, মাছদার ১১ বাব 72 অর্থ- হ্থীনতম, অধিকহীন, 
সর্বনিম্নে । 

০৬১,- ১. ন ইসমে ফায়েল, মাছদার ১, বাব 74 অর্থ- হীনতমরা, অধিকহীনরা । 
"),%- ৬ 5. ভল মাধী, মাছদার ১% বাব ০ অর্থ- তারা আমল করল, কাজ করল । 
৩৮৮০)৷- একবচনে lo অর্থ- সৎকর্ম, নেক আমল । 

”>- বহুবচন >! (5৮1 অৰ্থ- ছাওয়াব, প্রতিদান, নেকী । 

৩১১০ ৮ >) ইসমে মাফ'উল, মাছদার & বাব 72 কর্তিত’ । ৩১ ১%, অর্থ- 
ENCES Se এ) মুযারে, মাছদার 54 বাব = ‘তাকে অস্বীকার করে! 

- ইসমে যরফ, শব্দটি যেভাবে ব্যবহার হয় Le OE a cr অর্থ- এরপর 
DS ৩ ‘তারপর’ । 

5|- বহুবচন ৩৬১ অর্থ- দ্বীন, ধর্ম, বিচার, প্রতিফল । 

১ 4 ৮, ইসমে তাফযীল, মাছদার 44% বাব 75 অর্থ- সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, শ্রেষ্ঠতম 
০5|- এ ০ ইসমে ফায়েল, একবচনে "52 বহুবচন SE ৩5 অৰ্থ- 
বিচারক, গভর্নর । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ৩359 419-09) কসমের অর্থ ও জার প্রদানকারী অব্যয় । 3) -এর মাজরূর ৷ জার 
ও মাজরর মালে উহ্য 3) ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক, (EE) ০-এর উপর আতফ । 


পারা ৬০ _তাও্যাঁহুল কুৱআন _৩৬০ 


CE (9) হরফে অ তফা, ১, মুযাফ := মুযাফ ইলাইহি মিলে CE এর 
উপর আতফ । 


(৩) 0 ৯১ এ বাক্যটি ১5০ ০%৮- -এর উপর আতফ, (4 |) |4 ৯ হতে বাদল 
(0) A|-এর ছিফাত । 

(8) 4 29 U3 (25 ১- (0) হচ্ছে কসমের জওয়াব, ১5 নিশ্চয়তা প্রকাশক 
অব্যয়, ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল, Sy মাফ'উলে বিহী, | 5) উহ্য (35) 
শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে ১১} হতে হাল । (45) ০-১তএির মুযাফ ইলাইহি। 
(৫) ০:৬৮, 4.130359 4- (=) হরফে আতিফা, বিলম্ব ও একত্রকরণ অব্যয় । 055, ফে'লে 
মাযী, (১) মাফ'উলে বিহী, (১) ফায়েল ৷ ৪ | মুযাফ, মুযাফ ইলাইহি মিলে দ্বিতীয় 
মাফ‘উল। 

(৬) NL 8 rl bla) EEE A ol u- (0) হরফে ইস্তিছনা, EE 
মুবতাদা । মুস্তাছনা হওয়ার কারণে স্থান হিসাবে মানছূব । 1% ফেলে মাষী, যমীর ফায়েল, (9) 
হরফে আতিফা, es ফেো'ল মাযী, যমীর ফায়েল, -৮J৷৩৷ মাফ'উলে বিহী, এ জুমলাটি (১) 
-এর ছিলা । (5) সংযোগকারী অব্যয়। 4 খবরে মুকাদ্দাম। ;_ | মুবতাদা মুয়াখখার, * Se 
৩24 মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে >-এর ছিফাত । এ বাক্যটি (;এ)|-এর খবর । 

(৭) ১ ১4 4/547 ৮5- (5) ফাছীহা, সূরা মাউনের ৫-৯ দেখুন । (৮) ইসমে ইস্তিফহাম 
মুবতাদা, 545 জুমলাটি খবর ৷ ১ যরফ, শব্দগতভাবে ইযাফাত হতে বিছিন্ন হওয়ার কারণে 
পেশের উপর মাবনী ৷ (৮) 5; ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক । 

(৮) Eo AEE ছি i < -( ইস্তেফহাম, ১} ফে'লে নাকিছ, ৷ ফায়েল বা ইসম ৷ 
(০) যায়েদা, 5 ৮শ। ৮ খিবর । 


এ মর্মে আয়াত সমূহ 
মহান আল্লাহ সূরা আন‘আমে এরশাদ করেন, 
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পালা ১০ তাওযাত ৰণ বুৱতআন ৩৬১ 


‘আর তিনি আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন এবং পানির সাহায্যে সব রকমের উদ্ভিদ উৎপাদন 
করেছেন এবং তার দ্বারা শস্য শ্যামল ক্ষেত-খামার ও গাছপালার সৃষ্টি করেছেন। তারপর তার 
মাধ্যমে বিভিন্ন কোষ সম্পন্ন দানা বের করেছেন, খেজুরের মোচা হতে থোকা থোকা ফল তৈরী 
করেছেন। যা ফলের বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে। আর আংগুর, যায়তুন ও ডালিমের বাগান 
সাজিয়েছেন। যেখানে ফলসমূহ পরস্পর সাদৃশ্য অথবা প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্ন ভিন্ন’ 
(আন'‘আম ৯৯) । অত্র আয়াতে অনেক ফলের সাথে যায়তূন ফলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অত্র 
সূরায় এ ফলের কসম করা হয়েছে আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, 
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‘তিনিই আল্লাহ্‌ যিনি নানা প্রকারের লতা বিশিষ্ট বাগান ও লতাবিহীন কাণ্ড বিশিষ্ট বাগান সৃষ্টি 
করেছেন । যিনি খেজুর গাছ ও ক্ষেতে ফসল ফলিয়েছেন। যা হতে নানা প্রকারের খাদ্য লাভ করা 
যায়। যিনি যায়তূন ও ডালিম গাছ সৃষ্টি করেছেন। যার ফল বাহ্যিকভাবে পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ 
এবং স্বাদ ভিন্ন। তোমরা তার উৎপাদিত ফসল খাও, যখন এ ফল ধারণ করবে তখন তার হক 
আদায় কর। আর তোমরা সীমালংঘন কর না, আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে পসন্দ করেন না’ 
(আন'‘আম ১৪১) । অত্র আয়াতে অনেক ফলের সাথে যায়তুন ফলের কথা বলা হয়েছে, যার পাতা 
ডালিম গাছের মত, তবে ফল স্বাদে ও দেখতে ভিন্ন । 


তাহা ত্য বত 3) Sl YS tn LE, LA SEM EM a HEY 
5, 0,5 বৰ 4১ ‘তিনি এ পানির সাহায্যে ক্ষেতে ফসল ফলান এবং যয়তূন, খেজুর, 
ংগুর ও আরো নানা ধরনের ফল সৃষ্টি করেন। এসবের মধ্যে বড় নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য 
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যারা চিন্তা-ভাবনা করে’ (নাহল ১১) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, oil Gs LE SEE 
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£4 307, ‘আমি প্রচুর পানি ঢেলেছি, অতঃপর যমীনকে বিদীর্ণ করেছি, তারপর তাতে নানা 


ধরনের শস্য উৎপাদন করেছি; আংগুর তরী-তরকারী, যয়তূন, খেজুর, ঘন সন্নিবেশিত বাগান, 
আর নানা যাতের ফল ও শাক পাতা । তোমাদের জন্য এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য 
জীবিকা নির্বাহের সামগ্রী হিসাবে’ (আবাসা ২৫-৩২) ৷ অত্র আয়াতদ্বয়ে অনেক ফলের সাথে যায়তুন 
ফলের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
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‘আল্লাহ আকাশ ও যমীনের আলো। তার আলোর দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন একটি তাকের উপর 
একটি বাতি রাখা হয়েছে। বাতি রয়েছে একটি চিমনির মধ্যে । চিমনিটি দেখতে এমন যেমন 
মতির মত ঝকমকে তারকা । আর সেই বাতিটাকে যায়তুনের এমন এক বরকতময় তেল দ্বারা 
উজ্জ্বল করা হয় যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। যার তেল আপনা আপনি উছলে পড়ে । আগুন 
তাকে স্পর্শ করুক আর নাই করুক । এভাবে আলোর উপর আলো বৃদ্ধি পাওয়ার সব উপাদান 
একত্রিত । আল্লাহ তার আলোর দিকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তিনি মানুষকে দৃষ্টান্তের 
মাধ্যমে কথা বুঝান। তিনি প্রতিটি বিষয় ভালভাবে অবগত’ (নূর ৩৫)। উক্ত আয়াত সমূহে 
বিভিন্নভাবে যায়তূনের বিবরণ রয়েছে। অত্র সূরায় যার কসম করা হয়েছে। 

অত্র সুরার ৩তনং আয়াতে আল্লাহ মক্কা শহরকে নিরাপদ শহর বলেছেন। আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, 
ECE oS ll db ১1, ‘আর যখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন, ‘হে আমার 
প্রতিপালক! আপনি এ মন্ধা শহরকে নিরাপদ শহর করুন’ (বাক্বারাহ ও ইবরাহীম ৩৫)। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, ১ 155 149 RL A LS LU 4s ‘সেখানে অনেক স্পষ্ট দলীল 
রয়েছে। মাকামে ইবরাহীম তার একটি ৷ যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদে থাকবে’ 
(আলে ইমরান ৯৭)। 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, cs J 7 4 ন চা ৬/9 14 ১84 149 আমি কি তাদের 
জন্য মক্কাকে নিরাপদ করিনি? সেখানে সব ধরনের ফল আসে’ (কৃছাছ ৫৭)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ৮ 47> 5 015749 ‘তারা কি দেখে না, আমি মক্কাকে নিরাপদ করেছি’? 
(আনকাবৃত ৬৭)। আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 0 ০3 4 ০ 5 ১/9 ‘আর যখন আমি 
মক্কাকে মানুষের জন্য নেকীর স্থান করলাম এবং নিরাপদ স্থান করলাম’ (বাকারাহ ১২৫) । 
আয়াতগুলিতে মক্কাকে নিরাপদ স্থান বলা হয়েছে। 
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তাদেরকে স্থল ও জলপথে যানবাহন দান করেছি এবং তাদেরকে পবিত্র জিনিস দ্বারা রযী 
দিয়েছি। আমার বহু সংখ্যক সৃষ্টির উপর তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছি’ (ইসরা ৭০) । 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


27, Lod bs ALS rz PETE ON = 1 ui Diep Ph ECL SAB £5. 
_2D3 Uy Ob S60 Ge POT A > BE dl Jy) JE UGE af 
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তীর নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, যার দৈর্ঘ হচ্ছে ৬০ হাত (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৮)। 
অত্র হাদীছে আদম প্রা? এর সুন্দর আকৃতি কেমন ছিল তা বলা হয়েছে। 


UE LX CS ot HfL oe BE do I U5 I Se af 
LE > 


আবু মুসা্ঞ্+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘যখন বান্দা অসুস্থ হয় অথবা 
সফরে থাকে তখন তার জন্য তাই লেখা হয়, যা সে বাড়ীতে সুস্থ অবস্থায় আমল করত’ (বুখারী 
হ/২৯৯৬) ৷ অত্র হাদীছে সৎ আমলের কথা বলা হয়েছে। 
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আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর ঞ্ঞ+হ্তে বর্ণিত, একজন বেদুঈন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের 


মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে? নবী করীম স্ন বললেন, ‘যার বয়স বেশী আর আমল সুন্দর’ (তিরমিযী 
হ/২৩২৯) ৷ এ হাদীছে উত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং সৎ আমলের কথা বলা হয়েছে। 
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আব্দুর রহমান ইবনু আবু বকর গ্র্ল্চতার পিতা হতে বলেন, যে একজন ব্যক্তি বলল. হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল শ্রহহ ! সবচেয়ে উত্তম মানুষ কে? রাসুলুল্লাহ স্র্ছ বললেন, ‘যার বয়স বেশী আমল 
ভাল’ তিনি বললেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ কে? রাসুলুল্লাহ সর বললেন, যার বয়স বেশী, 
আমল খারাপ’ (তিরমিযী হ৷/২৩৩০)। 
এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
১ রর্ম্ল বলেন, এক ঝুড়ি ডুমুর ফল রীম সু -কে হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল। 
(১) আবু যার শন নবী করীম সুনল য়া 
তিনি বললেন, তোমরা খাও, আমিও সেখান থেকে খাচ্ছি । তারপর তিনি বললেন, আমি যদি 
বলি, নিশ্চয়ই ফল জান্নাত হতে অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে বলব এ ফল জান্নাত হতে অবতীর্ণ 
হয়েছে। কারণ জান্নাতে ফলের কোন আঁঠি থাকে না। আর এ ফলেও কোন আঁঠি নেই । 
অতঃপর তোমরা এ ফল খাও, এ ফল গুটির রোগ ভাল করে এবং জোড়ের ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি 
করে (কুরতবী হ৷/৬৩৮৮) । 


(২) মু‘আযঞ্্ল*যায়তুন গাছের ডালের মিসওয়াক করলেন এবং বললেন, আমি নবী করীম 
স্ন -কে বলতে শুনেছি, উত্তম মিসওয়াক হচ্ছে যায়তূনের মিসওয়াক । এ হচ্ছে বরকতময় 
গাছ। মুখকে পরিস্কার ও পবিত্র রাখে দাতের উপরের লালিমা দূর করে। এ হচ্ছে আমার 
মিসওয়াক ও আমার পূর্বের নবীগণের মিসওয়াক (কুরতবী হ/৬৩৮৯) ৷ 
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(৩) রাসূলুল্লাহ শু বলেন, তোমরা যায়তূুন ফল খাও এবং যায়তূনের তেল শরীরে লাগাও । 
নিশ্চয়ই যায়তূন বরকতময় গাছ (কুরতুবী হ/৬৩৯০)। 


(8) রাসুলুল্লাহ স্ন বলেন, নিশ্চয়ই মুমিন বান্দা যখন মারা যায়, আল্লাহ দু'জন ফেরেশতাকে 
তার কবরের পাশে ক্ন্য়ামত পর্যন্ত ইবাদত করতে বলেন, যার নেকী তার জন্য লেখা হবে। অত্র 
যঈফ হাদীছে সৎ আমলকারীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 


(৫) আবু হুরায়রা খক্গ=* বলেন, যে ব্যক্তি সূরা তীনপড়বে অতঃপর শেষ আয়াতটি পড়বে সে যেন 
বলে, ১৯৬% ১-৩ 1১ ৮ ৬7, 9 হ্যা আমিও এর উপর সাক্ষী প্রদানকারী একজন’ 
(কুরতুবী হা/৬৩৯৪ আৰু্দাউদ হা/৮৮৭; তিরমিযী হা/৩৩৪৭) ৷ হাদীছটি যঈফ হওয়ার কারণে এর 
উপর আমল করা যাবেনা । 


অবগতি 


তীন ও যায়তুন বলতে কি বুঝায়, এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ অনেক কথা বলেছেন। হাসান বছরী, 
ইকরামা প্রমুখ বলেন, তীনবা আনজির বলতে সেই ফলকে বুঝায় যা সাধারণত মানুষ খায়। আর 
যায়তুন সেই ফল, যা হতে এই নামের তেল হয়। আর এ মুফাসসিরগণ তীন ও যায়তুনের 
বিশেষত্ব ও উপকারিতার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণের পর বলেছেন, আল্লাহ এ কারণেই 
এ দু'টি ফলের কসম করেছেন। একজন আরবীভাষী মানুষ শোনা মাত্রই একথা বুঝবে যে, আল্লাহ 
এ দুটি ফলের নামেই কসম করেছেন। তবে এ অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে দু’টি বাধা আছে। 


প্রথমতঃ দু'টি ফলের নামের কসম করার পর দু'টি স্থানের নামের কসম করার কোন সামঞ্জস্য 
বুঝা যায় না । দ্বিতীয়তঃ এ চারটি জিনিসের নামের কসম করার পর যে মূল কথাটি বলা হয়েছে, 
সিনাই পাহাড় ও মক্কা এ শব্দ দ্বয়ে তার প্রতি ইংগিত পাওয়া যায়, কিন্তু ফল দু’টির নামে সে 
রকম কোন ইংগিত পাওয়া যায় না। তবে অপর কয়েকজন মুফাসসির তীনও যায়তুন বলতে 
কোন কোন স্থান বুঝিয়েছেন। কাব আহবার, কাতাদা ও ইবনু যায়েদ বলেন, তীন বলতে 
বায়তুল মাকদাসকে বুঝানো হয়েছে। অবশ্য যে এলাকায় যে ফল বেশী পরিমাণে উৎপাদন হয় 
সে ফলের নামে সে এলাকার নামকরণ করা হত। এ প্রচলন অনুযায়ী তীনও যায়তূন শব্দদ্বয় 
হতে তীনও যায়তূন ফল উৎপাদনের গোটা এলাকা বুঝাতে পারে। আর তা হল সিরিয়া ও 
ফিলিস্তীন এলাকা । কারণ এ সময় আরব সমাজে তীনও যায়তূন উৎপাদনের কারণে এ দু'টি 
এলাকা পরিচিত ছিল । আহমাদ ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যেম, যামাখশারী ও আলুসী (রহঃ) 
এ মতই গ্রহণ করেছেন। ইবনু জারীর বলেন, তীনও যায়তূন বলতে এ ফল দু'টির উৎপাদনের 
এলাকা হতে পারে। ইবনু কাছীরও এ তাফসীরকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। 


OO HOG 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱ্আান ৩৬৫ 


সুরা আল-আলাক্্‌ 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ১৯; অক্ষর ৩১১ 
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অনুবাদ : (১) হে নবী! আপনি আপনার প্রতিপালকের নামে পড়ুন যিনি সৃষ্টি করেছেন। (২) 
মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাধা রক্তের এক পিণ্ড হতে (৩) আপনি পড়ন আর আপনার 
প্রতিপালক সবচেয়ে বড় দানশীল । (8) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। (৫) মানুষকে 
এমন শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। (৬) কক্ষণো নয়, নিঃসন্দেহে মানুষ সীমালংঘন করে। 
(৭) এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাব মুক্ত মনে করে। (৮) নিঃসন্দেহে হে মানুষ! তোমার 
প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

[৷ ৮৮ $০ >, আমর, মাছদার £1 বাব & অর্থ- আপনি পড়ুন, পাঠ করুন। 

"4!- একবচন, বহুবচন নার! 

০0- একবচন, বহুবচন ২০৬, অৰ্থ- প্ৰভু, প্রতিপালক’ । 

55- ০৬ 54 9 মাষী, মাছদার ৮ বাব 74 সৃষ্টি করল’ । 

৩4)৷- ইসম, একবচন, বহুবচন 4 অৰ্থ- মানুষ, মানব । 

s- ইসমে জিনস, একবচনে 4% অর্থ- জমাট রক্ত । 

£559|- 5৮ ০, ইসমে তাফযীল, মাছদার 5455 বাব £5 অর্থ- সবচেয়ে বড় 
দানশীল, সবচেয়ে বড় উদার, সবচেয়ে বড় সম্মানিত, সবচেয়ে মর্যাদাবান । '4,5-এর বন্ুবচন 
£55 অর্থ- সম্মানী, দানশীল । বাব 4 থেকে অর্থ দানশীলতায় প্রতিযোগিতা করা । 


5- ০3৬ ৮ ০; মাষী, মাছদার (এর বাব |= “শিক্ষা দিল’ । 


l- ইসম, একবচন, বহুবচন ১১5 (১5 অর্থ- কলম, লেখনী । ০৮% 5 ‘সীস 
পেন্সিল’, এর বহুবচন aly অর্থ- কলমদানী, পেনকেইস । 

৮ 4- ০5৬ 5৮ ৩৮); মুযারে, মাছদার + বাব £- অর্থ- জানল না, অবহিত হল না । 
- ০৬ 4৮ ১০; মুযারে, মাছদার ৮ (৮ বাব  সীমালজ্ঘন করে’ । 

0- $৮ ০ ১৮, মাযী, মাছদার ্ঠ বাব &$ অর্থ- দেখল, কোন বিষয় মনে করল, 
বিশ্বাস করল । 

এ ১|- 5৬ 5০ ০, মাযী, মাছদার £৯ | বাব J | অর্থ- অভাবমুক্ত হল, 
অভাবমুক্ত মনে করল । oS 


5৯%|- বাব (০72 -এর মাছদার। £54 54 ৮:১, এগুলি মাছদার হিসাবে ব্যবহার 
হয়। অর্থ ফিরে যাওয়া । 


বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) 9 53) 4 ০৬ 131- (7) ফেলে আমর, যমীর ফায়েল। /--& পূর্বে উহ্য (৬=০)- 
এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে এ শিবহু ফে'লটি |5৷-এর যামীর হতে হাল। (915) ॥_-|-এর 
মুযাফইলাইহি, ন) ০-এর ছিফাত ৷ ; 5 ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। ; 5 জুমলাটি 
-)-এর ছিলা 

(২) ১% ১৮ ১১ 5- এ G5 পূর্বের 919 হতে বাদল, (১) G_=-এর মাফ'উলে 
বিহী, 5% 5) ৮--এর সাথে মুতা‘আল্লিক । 

(৩) £550 20591931 (9%) ফেলে আমর এবং পূর্বের ৷-এর তাকীদ । (5) মুস্তানিফা অর্থাৎ 
পরের বাক্যটি পৃথক নতুন বাক্য । 54, মুবতাদা, sl খবর । 

(8) 5, 5 5- (|) <4, মূবতাদার দ্বিতীয় খবর । {4% ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, 
(44৬) ॥%-এর মুতা'আল্লিক । এ জুমলাটি $4 }|-এর ছিলা। এখানে {| ফে'লের দু'টি 
মাফ'উল উহ্য আছে। বাক্যটি এরূপ +5 5 ১১ 


পালা ১০ _তাওযাঁহ £ল বুৱআণন ৩৬৭ 


©) bch (5) জুমলাটি পূর্বের %-এর তাকীদ অথবা বাদল, Gc 
এর প্রথম মাফ‘উলে বিহী ৷ (৮) ইসমে মাওছুল দ্বিতীয় মাফ‘উলে বিহী, (4) নাফির অর্থ ও 
জযম প্রদানকারী অব্যয় ৷ 4 ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি (৮)-এর ছিলা । 

(৬) 4 ১৬] ৩ 5- (4) ধমক ও অস্বীকারবোধক অব্যয় । (১ !)) ৩-এর 
ইসম। /-এর (এ) বর্ণটি মুযহালাকা ৷ সূরা আছর-এর (/-> 5) দ্রষ্টব্য । 4 ফে'লে 
মুযারে, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি ৩]-এর খবর । | 

(4) BLA Sh £4 বা কারণ প্রকাশক অব্যয় । এ জুমলাটি /-এর মাফ'উলে 
লাহু। ঠাঁ) ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল, (5) প্রথম মাফ‘উলে বিহী, ৯-4 জুমলাটি দ্বিতীয় 
মাফ‘উলে বিহী ৷ 

(৮) SIS g! ৩]- জুমলাটি মুস্তানিফা বা নতুন বাক্য । Es i) ৩]-এর খবরে 
মুকাদ্দাম, | মুবতাদা মুয়াখখার । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরার প্রথম অংশে পড়তে বলা হয়েছে এবং কলমের মাধ্যমে শিখিয়ে দেয়ার কথা বলা 
হয়েছে। এদিনের পূর্বে তিনি কোন দিন কিছু পড়েননি এবং লিখেননি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
Se CEN BL hg BS Uy oF tn Btn CU ‘হে নবী! আপনি এর 
পূর্বে কোন কিতাব পড়তেন না এবং নিজের হাত দিয়ে কিছু লিখতেন না। যদি তাই হত তবে 
বাতিল পদ্থীরা সন্দেহ পোষণ করত’ (আনকাবৃত ৪৮)। অত্র আয়াতটি নবীর সত্যতা প্রমাণ করে 
যে, তিনি পড়া-লেখা জানতেন না, কাজেই কুরআন নিজে তৈরী করে পড়া ও লেখা তার পক্ষে 
সম্ভব নয় । আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, এ ১ 5 4 NV El GS EA sl 
£০) ০৬ 4440 1:59:9 ‘তিনিই মহান সত্তা, যিনি উন্মীদের মাঝে বা অক্ষর জ্ঞান 
নেই এমন লোকদের মাঝে এমন একজন রাসূল তাদের মধ্য হতেই পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে 
তার আয়াত সমূহ পড়ে শুনান, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও পরিপাটি করেন এবং তাদেরকে 
কেতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন’ (ভুম‘আ ২) শিক্ষা দেয়ার বিষয়ে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, এ৷ 07% 
5 ৬ ৩% 5০, ০৬5 ৩1:5 ‘আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর কিতাব ও 
হিকমত অবতীৰ্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন কিছু শিখিয়েছেন, যা আপনার জানা ছিল না’ 
(নিসা ১১৩) ৷ অত্র সূরায় বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা মানুষ জানত না’ । 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬5 ৩১% 4০4% ০০! ৮ 4521 ১১, “আল্লাহ তোমাদেরকে 


Ele et GONE TTT oe 
তোমাদের মায়ের পেট হতে বের করেছেন এ অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না” (নাহল 
৭৮)। অত্র সূরায় বলা হয়েছে, ‘আল্লাহ তা'আলা কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন’ । আল্লাহ্‌ 
অন্যত্র বলেন, Nn UW i ৩৮১] ৬7 45 ৩ ‘কলমের কসম এবং সেই 
ফেরেশতাগণের কসম! যারা লিখেন। আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগহে পাগল নন' (কালাম 
১-২) । আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ১ 4 0%) 40 0 03 ১ ab ‘এমন কোন শব্দ তার মুখে 
উচ্চারিত হয় না, যার লিখিত সংরক্ষণের জন্য একজন চির উপস্থিত পর্যবেক্ষক মওজুদ থাকে 
না’ (কবাফ ১৮)। আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ৩; ০১১% CE US ‘তোমরা যা কর, 
সম্মনিত লেখকগণ তা জানেন’ (ইনফিতার ১১-১২)। অত্র আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
LEAL nS dS AL Ll 

বলেন, $05 2 J Sl i EIS 3) Tl {0 ‘হে ঈমানদারগণ! যখন 
তোমরা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কোন কর্যষ লেনদেন করবে, তখন তা লিখে রাখ’ (বাকারাহ ২৮২)। 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


° 2-7 
oo Res 3: 


UTE oS TRO Gn Ue ES 
A als fe 5b UH ft ds 05 0 2h UN LF BI VIG 
ARS des ds ea teh 0 4 EE WG Mail ls Of 
2 dl ol SED lo JHE , GF dL (2) IG LE U5 Uo 


re AG 


= 2 Laid Es 0 Eo Lai 


উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ্ঞ্চগ*হতে বর্ণিত, হারিছ ইবনু হিশাম র্ আল্লাহ্র রাসূল সু -কে 
জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল শ্্ছ ! আপনার নিকট অহী কিরূপে আসে? আল্লাহ্র 
রাসূল স্র্ছ বললেন, কোন কোন সময় তা ঘনণ্টাধ্বনির মত আমার নিকট আসে । আর এটিই 
আমার উপর সবচেয়ে কষ্টদায়ক হয় এবং তা শেষ হতেই ফেরেশতা যা বলেন, আমি তা মুখস্থ 
করে নেই । আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে আমার সাথে কথা বলেন । তিনি 
যা বলেন, আমি তা মুখস্থ করে নেই । আয়েশা ক্র বলেন, আমি তীব্র শীতের সময় অহী 
নাযিলরত অবস্থায় তাকে দেখেছি । অহী শেষ হলেই তার ললাট হতে ঘাম ঝরে পড়ত’ (৩২১৫; 
বুখারী হ/২, মুসলিম ৪৩/২৩, হ৷/২৩৩৩, আহমাদ হ৷/২৫৩০৭, ২৬২৫৮) । 
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উম্মুল মুমিনীন আয়েশা শ্জ্জদ*হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল স্র্ -এর নিকট 
সর্বপ্রথম যে অহী আসে, তা ছিল নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপুরূপে ৷ যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা 
একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হত । অতঃপর তার নিকট নির্জনতা পসন্দনীয় হয়ে 
দাড়ায় এবং তিনি ‘হেরা’ গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন । আপন পরিবারের নিকট ফিরে এসে 
কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া- এভাবে সেখানে তিনি এক নাগাড়ে বেশ কয়েক দিন 
ইবাদতে মগু থাকতেন । অতঃপর খাদীজা শ্ম্ব্*-এর নিকট ফিরে এসে আবার একই সময়ের 
জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতেন। এভাবে ‘হেরা’ গুহায় অবস্থানকালে তীর নিকট অহী আসল। 
তীর নিকট ফেরেশতা এসে বলল, ‘পড়ুন’ ‘আল্লাহ্র রাসুল স্র্ছ বলেন, ‘আমি বললাম, পড়তে 
জানি না’ তিনি সুদ বলেন, অতঃপর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিল যে, আমার 
খুব কষ্ট হল । অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, ‘পড়ুন’ আমি বললাম, আমি তো পড়তে 
জানি না। সে দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিল যে, আমার খুব কষ্ট হল। 
অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, ‘পড়ন’। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। 
আল্লাহ্‌র রাসূল স্ু্ছ বলেন, অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। 
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তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, ‘পড়ন! আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্ট 
করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত পিণ্ড থেকে, পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু’ (আলাকৃ 
৯৬/১-৩)। অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল সু প্রত্যাবর্তন করলেন তার হৃদয় তখন 
কীপছিল। তিনি খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদের নিকট এসে বললেন, ‘আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত 
কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর’ । তারা তাকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। এমনকি তার 
শংকা দূর হল। তখন তিনি খাদীজা *্ম্দদ'*-এর নিকট ঘটনা জানিয়ে তাকে বললেন, আমি 
আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি । খাদীজা ্ঘ্ন* বললেন, আল্লাহ্র কসম, কক্ষনো নয়, 
আল্লাহ আপনাকে কখনও লাঞ্চিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ 
করেন, অসহায় দুঃস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন 
করেন এবং হক পথে দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। অতঃপর তাকে নিয়ে খাদীজা ক্ম্দ্দ* তীর 
চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ ইবনু নাওফাল ইবনে আব্দুল আসাদ ইবনে আব্দুল উষযযাহ্র নিকট 
গেলেন, যিনি অন্ধকার যুগে ঈসায়ী ধর্ম গহণ করেছিলেন । তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে পারতেন 
এবং আল্লাহ্র তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল হতে ভাষান্তর করতেন । তিনি ছিলেন 
অতিবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । খাদীজা কন্য* তাকে বললেন, হে চাচাতো ভাই! আপনার 
ভাতিজার কথা শুনুন । ওয়ারাকাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা! তুমি কী দেখেছ? আল্লাহ্র 
রাসূল স্হ্ছ যা দেখেছিলেন, সবই বর্ণনা করলেন। তখন ওয়ারাকাহ তাকে বললেন, এটা সেই 
বাৰ্তাবাহক যাকে আল্লাহ মুসা প্র এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন 
থাকতাম । আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে 
বহিষ্কার করবে। আল্লাহ্র রাসূল হ্রদ বললেন, তারা কি আমাকে বের করে দেবে? তিনি 
বললেন, হ্যা, তুমি যা নিয়ে এসেছ, অনুরূপ (অহী) কিছু যিনিই নিয়ে এসেছেন তার সঙ্গেই 
বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে জোরালোভাবে সাহায্য 
করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকাহ ইন্তিকাল করেন। আর অহীর বিরতি ঘটে (বুখারী হা/৩; 
মুসলিম ১/৭৩ হ/১৬০; আহমাদ হ৷/২০৬১৮) । 
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জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ খঞ্* অহী স্থগিত হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল সুদ 
বলেছেন, একদা আমি হাঁটছি, হঠাৎ আসমান হতে একটি শব্দ শুনতে পেয়ে আমার দৃষ্টিকে 
উপরে তুললাম । দেখলাম, সেই ফেরেশতা, যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন, 
আসমান ও যমীনের মাঝে একটি আসনে উপবিষ্ট । এতে আমি শংকিত হলাম । অবিলম্বে আমি 
ফিরে এসে বললাম, ‘আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর’ অতঃপর 
আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, ‘হে বস্তাবৃত ব্যক্তি! উঠুন, সতর্ক করুন; আর আপনার রবের 
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শেষ্ঠত্‌ ঘোষণা করুন এবং স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন’ 


(মুদ্দাছছির ৭৪/১৫) অতঃপর অহী পুরোদমে ধারাবাহিক অবতীর্ণ হতে লাগল’ (বৃখারী হ/৪; মুসলিম 
১/৩৮ হ৷/১৬১; আহমাদ হ/১৫০৩৯) । 
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আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর *্ন* বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সুজ আমি আপনার নিকট হতে হাদীছের 
বাণীগুলি যা শুনছি তা লিখে নিব কি নবী করীম স্্ু বললেন, হ্যা লিখে নাও । নিশ্চয়ই আল্লাহ 
কলমের সাহায্যে শিক্ষা দেন’ (হাকিম হ/৩৫৮) । 
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আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ক্্চল্ বলেন, কুরাইশরা আমাকে বলল, তুমি মুহাম্মাদের কথা লিখ অথচ 
ন যেমন মানুষ রাগ করে। তখন আমি রাসুলুল্লাহ স্র্ু -এর নিকট 
আসলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল শুন ! কুরাইশরা বলছে, তুমি মুহাম্মাদের কথা লিখ 
অথচ মুহাম্মাদ মানুষ । তিনি রাগ করেন, যেমন মানুষ রাগ করে। তিনি তার দুই ঠোটের দিকে 
ইশারা করে বললেন, আল্লাহ্র কসম দু’'ঠোটের মধ্য দিয়ে একমাত্র সত্য কথাই বের হয়, তুমি 
লিখ’ (হাকিম হা/৩৫৭)। 
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আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর খঞ্ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল শুনহ ! আপনার নিকট হতে যা শুনব তা 
সবই লিখব কি? তিনি বললেন, হ্যা লিখ । রাগ, খুশী উভয় অবস্থায় লিখব কি? তিনি বললেন, 
হ্যা । নিশ্চয়ই আমি হক্্‌ কথাই বলে থাকি (হাকিম হা/৩৫৮)। 
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আনাস ইবনু মালেক বলেন, তোমরা জ্ঞানকে লিখার সাথে বেঁধে দাও (অর্থৎ লিখার 


মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন কর)’ (সিলসিলা ছহীহাহ হ/২০২৬; হাকিম হ/৩৬০)। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা 
যায়, যে লিখার সাথে জ্ঞান অর্জনের একটা বড় সর্ম্পক রয়েছে। 
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আবু হুরায়রা «্ং* বলেন, রাসূলুল্লাহ সগুণ বলেছেন, ‘যখন আল্লাহ মাখলুক সৃষ্টি করলেন, একটি 
খাতায় সব কিছু লিখলেন । সে খাতাটি তার নিকট আরশের উপর রয়েছে। সেখানে একথাটি 
লিখা আছে যে, নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার রাগকে পরাজিত করেছে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
রহমত’ অনুচ্ছেদ) । 
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আবু হুরায়রা খল বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ু্ছ বলেছেন, প্রথমে আল্লাহ কলম সৃষ্টি করেন। অতঃপর 


কলম কে বলেন, তুমি লিখ। অতঃপর কলম ক্ৰ্য়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে তা লিখল, যা তার নিকট 
আরশের উপর একটি খাতায় লিখিত রয়েছে (কুরতুবী হ/৬৩৯৯)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ । 

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ খঞ্্ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্দ্ু বলেছেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে 
তোমাদের ঘরে বন্দি রেখ না আর তোমরা তাদেরকে লিখা শিখিয়ে দিও না (কুরতুবী হা/৬৪০১)। 
(২) রাসুলুল্লাহ শুন বলেন, এ সব মহিলারা ভাল নয়, যাদেরকে পুরুষ দেখতে পায় এবং এ সব 
মহিলারাও ভাল নয়, যারা পুরুষকে দেখতে পায় (কুরতবী হা/৬৪০২)। 

(৩) একটি আছারে রয়েছে যে ব্যক্তি নিজের অর্জিত জ্ঞানের উপর আমল করে আল্লাহ তাকে 
সেই জ্ঞানের ওয়ারিছ করেন যা তার জানা ছিল না (ইবনু কাছীর হা/৭৩৬১)। 

অবগতি 

ফেরেশতা যখন নবী করীম স্ব -কে বললেন, ‘পড়’ তখন তিনি বললেন, আমি পড়তে পারিনা । 
এতে বুঝা যায় ফেরেশতা অহীর এ শব্দসমূহ লিখিত আকারে তার সামনে পেশ করেছিলেন এবং 
লিখিত জিনিসই তাকে পড়তে বলেছিলেন। কারণ ফেরেশতার কথা যদি এভাবে হত যে, আমি 
যেভাবে বলতে থাকি আপনি সেভাবে পড়তে থাকুন। কিন্তু নবী করীম শ্রদ্হ উত্তরে বলেছেন, 
আমি পড়তে পারি না। কারণ কারো উচ্চারণকে অনুসরণ করা যায়, কিন্তু পড়তে না জানলে 
পড়া যায় না। 


Sy Lf OV sag SE LH CO) So BLE (9) SE sd 
ELIE I WAN OD sx HAA AON SH PE ION 


U0 oe tote stotm ites SLT TTT ne lari tat ineates 
LU US OA BUELL OV) HU EDGE (4) LE 5S ol (N09) oll 

LS SL 
অনুবাদ : (৯) হে শ্রোতা! তুমি কি দেখেছ, সেই লোকটিকে যে একজন (১০) বান্দাকে নিষেধ 
করে যখন সে ছালাত আদায় করে। (১১) তুমি কি মনে কর যদি সেই বান্দা সঠিক পথে থাকে 
অথবা সতর্কতার আদেশ করে। (১৩) তুমি কি মনে কর যদি এই নিষেধকারী সত্যকে অমান্য 
করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়? (১৪) সে কি জানে না আল্লাহ দেখছেন? (১৫) কক্ষনো নয় যদি 
বিরত না হয়, তাহলে আমি তার মাথার সামনের চুল ধরে টানব। (১৬) সেই মাথার সামনের 
ভাগ যা মিথ্যুক ও অত্যন্ত অপরাধী । (১৭) সুতরাং সে তার মজলিসের লোকদের ডাকুক ৷ (১৮) 


আমিও শক্তিশালী ফেরেশতাদের ডাকব । (১৯) কক্ষণও নয়। তার আনুগত্য করবেন না । সিজদা 
করুন এবং নৈকট্য লাভ করুন । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

4 ০৮ 5৮ ০; মুযারে, মাছদার (3 বাব  অর্থ- বাধা দেয়, বারণ করে, নিষেধ করে। 
Ee LEE LELE OLS SSE বান্দা, দাস। 

০- ০5৬ ১০ এ, মাষী, মাছদার $১ বাব  : অর্থ- ছালাত আদায় করল, প্রার্থনা 
১৬- 3৬ ৮ ০, মাধী, মাছদার 7% বাব 4 হল’ । 

|= মাছদার ০:৯ 9 বাব 5৩ অর্থ- হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া, হেদায়াতের উপর থাকা । 
2-০3৬ 5১০ ০, মাষী, মাছদার 1%: বাব 74 অর্থ- আদেশ দিল, নির্দেশ করল। 
বহুবচন | অর্থ- আদেশ, নির্দেশ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ৷ 

4|- শব্দটি (5 4৩ 9), হতে নিৰ্গত, ইসম ৷ অৰ্থ- তাকওয়া, আল্লাহভীতি ৷ 

০4 5- ০৬ 5 ৩০, মাযী, মাছদার 4 বর বাব | = অর্থ- অস্বীকার করল, মিথ্যা 
অভিযোগ আনল, অমান্য করল । | | 


LE) 


4% 3৬ 4০ ০), মাষী, মাছদার ১% বাব | রর অর্থ- মুখ ফিরিয়ে নিল, বিমুখ হল, 
বিরত থাকল, এড়িয়ে গেল। 


< - তেড ১৮ ০), মুযারে, মূল অক্ষর (5 ৪:৩), বাব এ৷ তা থেকে বিরত থাকল 
না, বিরত হল না । এ বাক্যের মূল হচ্ছে- 9 ০:4 2 । 


ET EEE cll MOE nts 

u- এর) বর্ণ উহ্য কলম বুঝানোর জন্য, যাকে 45) 6% বলে। আর এ -এর 

৩] টি শর্তের জন্য । এ জুমলাটি : ৮15] বা জুমলা মু'তারিযা। আর ৯%. এর (0)টি 

কসমের জওয়াব এবং ৩] শর্তিয়া-এর জওয়াব । অথবা শুধু কসমের জওয়াব ৷ 

১22.9 4৩ ত মুযারে, মাছদার ৬4 বাব ‘অবশ্যই আমি সজোরে টানব’। শব্দটিতে 

(£)-এর পরে একটি (4) দেখা যাচ্ছে। অনেকেই মনে করেন নুন তাকীদ খাফীফা ‘ওয়াকফ’- 

এর সময় (|) হয়ে যায়। অনেকেই মনে করেন যেহেতু নূন তাকীদ তানভীনের মত কাজেই 

তাকে (|) করে লিখা হয় । 

-০U|- বহুবচন ১৮০ ‘০41 অর্থ- ঝুঁটি, মাথার সামনের ভাগের চুল । মূল বর্ণ (} 2৩) 

বাব ৰ হতে বিবাদকালে একে অন্যের চুলের ঝুঁটি ধরা । 5০৮ 'বুঁটি ধরে' 

4১-_ ৩১৮৯ ৮ ইসমে ফায়েল, মাছদার (এগ ‘(এ বাব (>_> অৰ্থ- মিথ্যা, মিথ্যুক, 

মিথ্যাবাদী । 

b- ৩; >; ইসমে ফায়েল, মাছদার { 4% বাব £০ অর্থ- পাপিষ্ঠ, ভুলকারী, 

অন্যায়কারী । 2--এর বহুবচন ৮১ &৮%-এর বন্ুবচন "১৮৮% 5 অর্থ- ভুল, পাপ, 

অন্যায় । | | 

{4 ০৬ 4৮ ৩৮, আমর, মাছদার $, 5 ৮১ বাব 72 অর্থ- সে ডাকুক, আহ্বান 

করুক, সাহায্য প্রার্থনা করুক । 

১0- বহুবচন Ng sl বনুবচনের বহুবচন খু হতে ধা আর ৫48% ও ১, / হতে 
5১৮ ৩5৫; আর £5: অর্থ- ক্লাব, মজলিস । 

DL) £5 }৷ বহুবচন 4545 অৰ্থ- সিপাহী, প্রচণ্ড বলশালী । 

৮ U- ০৮ 5 ১০, নাহী, মূল অক্ষর (৫ $2), মাছদার £ ৷ বাব J] অর্থ- 

আনুগত্য করো না, অনুগত হয়ো না । 

১|- ০৮ 54০ ১০, আমর, মাছদার |, বাব 4] ‘সিজদা কর’ । 

০/8 ১৯৮ 5০ ৩০ আমর, মাছদার 4175] বাব 0৬%] অর্থ- কাছে হও, নিকটবর্তী হও, 

নৈকট্য লাভ কর । বাব (= থেকে নিকটবর্তী করল । 


NT rons UE TTT et cna 
বাক্য বিশ্লেষণ 


(৯-১০) ০ BF ct sl ৩" () আদাতে ইস্তেফহাম, ৩-5 ফে'লে মাযী, যমীর 
ফায়েল, sl ইসমে মাওছুল, মাফ‘উলে বিহী । ৷ 4% জুমলাটি 5 ]-এর ছিলা ৷ 3) যরফ 
ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ইসম ৷ I জুমলাটি ১|-এর মাযরূফ মিলে -;6-এর মাফ‘উলেফী। 
(১১-১২) 8 sa ৮ ১ ৩L 36 (236 শব্দটি অতিরিক্ত তাকীদের 
জন্য বার বার আনা হয়েছে। ৩| হরফে শর্ত । ১ ফে'লে নাকিছ, যমীর ইসম । 6১% ৮% 
উহ্য (45৬)-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে ৩_-এর খবর । এ হল প্রথম শর্ত । আর দ্বিতীয় শর্ত 
হচ্ছে 6+ 2 '/। আর দু*টি শর্ত এর জওয়াব উহ্য রয়েছে। মূল হচ্ছে (৫০4) ০৮ ১ ৩ 
SF BN ls ff Sp ff 

(SS RE ৩! ০.30 (৩:6 শব্দটি অতিরিক্ত তাকীদের জন্য । ৩| শর্তিয়া ০১ ফেলে 
মাধী, যমীর ফায়েল। (5%) ০4$-এর উপর আতফ ৷ পরের আয়াতটি এ শর্তের জওয়াব । 

(১৪) 5% 5 ১0 454 41-0) হরফে ইসস্তেফহাম, -_  নাফির অর্থ জযম প্রদানকরী অব্যয় | 
বব ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (০) হরফে জার, অর্থ হিসাবে অতিরিক্ত । (3) ৩খএর 


ইসম; ৬% ফে'ল, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি ৩-এর খবর ৷ ১ তার ইসম ও খবর মিলে ॥- 

এর মাফ‘উলে বিহী । 

(১৫) ০৮ ১22.9 7401409 (5) ধমক ও অস্বীকার বোধক অব্যয় 0) ১? 

অর্থাৎ এমন ‘লাম’ যা একথা বুঝায় যে, পরবর্তী জওয়াবটি আলোচ্য আয়াতে শর্তের জওয়াব নয়, 
রং কসমের জওয়াব । ৩ শৰ্তিয়া, '/ নাফির অর্থ ও জযম প্রদানকারী অব্যয়, « % ফে'লে মুযারে, 

যমীর ফায়েল, "24. -এর লামটি কসমের জওয়াব। ৬4. / মুযারে যার মুল রূপ হল ১ 

ওয়াকফ-এর নিয়ম অনুযায়ী নুন খফীফাটি আলিফ দ্বারা লিখা হয়েছে। যমীর ফায়েল, & ০) 

"এর সাথে মুতা‘আল্লিক। 

(১৬) ২৮৮ 3 ফ০U- (০4) | হতে বাদল আর পরের শব্দ দু'টি  ৮U-এর 

ছিফাত । 

(১৭) 42 tb (৩2) ফাছীহা (সূরা মাউনের wis দৃষ্টব্য) । (J) আমরের জন্য । tC 

ফেলে মুযারে ৷ মূলে ৮-4 ছিল। ‘আমর’-এর কারণে (9) বিলুপ্ত হয়েছে, 45) 2 ফেলের 

মাফ‘উলে বিহী । 


UE es ET EE EA 
ভবিষ্যতের অর্থ প্রদান করে। £ 5 মুযারে, যমীর ফায়েল, 50%| মাফ'উলে বিহী ৷ 

(১৯) ০/3) ১১০০ ১ 0 U৫_ (U5) পূর্বের ঘ-এর তাকীদ (১) নাহী ও জযম 
প্রদানকারী অব্যয় । 4 ফো'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, () মাফউলে বিহী, ১44 ফেলে 
আমর, যমীর ফায়েল । 3] ফেলে আমর, যমীর ফায়েল, :4 এর উপর আতফ। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সুরার ৯ হতে ১৫নং পর্যন্ত আয়াতগুলি আবু জাহাল ও আবু লাহাবকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ 
হয়। এদেরকেই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১ 34 ০480 64 ০) 
S58 uh এ৷ ০৬ ৩% “(মিথ্যা কথা নবী রচনা করেন না) মিথ্যা কথা তো তারাই 
রচনা করে যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে মানে না। তারাই প্রকৃত পক্ষে মিথ্যাবাদী’ (নাহল ১০৫)। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, EE ৷; + ‘আৱু লাহারেব দু'হাত ধ্বংস হল এবং আবু লাহাব 
নিজেও ধ্বংস হল’ (লাহাব ১)। অত্র সূরার শেষের আয়াতে আমাদের নবীকে বলেন, ‘আপনি 
সিজদা করুন এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করুন’ আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, 4 ১৯১৬ kl ES 
U!,৮ 5 5457 ‘আর আপনি রাতে তীর জন্য সিজদা করুন এবং দীর্ঘরাত তাঁর নামে তাসবীহ 
পাঠ করুন’ (ইনসান ২৬) । আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, LS se sist Ie Ee db TR 
Hin He 2 Ue Uo Br aS OA BE US AG LF US 
১৯ মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল আর যেসব লোক তার সাথে রয়েছে, তারা কাফিদের প্রতি 


অত্যন্ত কঠোর ও নিজেরা পরস্পর দয়াশীল । তোমরা তাদেরকে রুকুতে ও সিজদায় আল্লাহ্‌র 
অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির সন্ধানে মগন দেখতে পাবে। তাদের মুখের উপর সিজদার চিহ্ন থাকবে’ (ফাতহ 


২৯) । আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, a, rl ৯০) ‘আর তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের বিনিময়ে 


আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাও’ (বাক্বারাহ ৪৫) । আল্লাহ আয়াতগুলিতে নবী এবং ছাহাবীগণ ও সাধারণ 
মানুষকে নফল ইবাদত করার জন্য বলেছেন যাতে তার সন্তুষ্টি এবং অনুগহ পাওয়া যায় । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
4 Se IU 8 He Lat Mest Ef 55 Ls Hf IG As Ll UU LSS Lo 
HI FIL Ls I Bl 


ইকরামা হতে বর্ণিত ইবনু আব্বাস খ্ঞ্ল্+ বলেন, আবু জাহল বলেছিল, আমি যদি মুহাম্মাদকে 
কাবার পাশে ছালাত আদায় করতে দেখি তাহলে অবশ্যই আমি তার ঘাড় পদদলিত করব । এ 
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খবর নবী করীম স্র -এর কাছে পৌঁছার পর তিনি বললেন, সে যদি তা করে তাহলে অবশ্যই 
ফেরেশতাগণ তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন’ (বুখারী হ/৪৯৫৮)। 


Ca i oO Cf re NE ELE 
a ST 0 gs CAS Jes Hf UG 09 BE A GLa is te UG fi 


ea ENA YEAS 


MUS BIS LU G5 3 AG ALG LIS AGU ELC ot Eb cd I 
ইবনু আব্বাস ক হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম শুনহ ছালাত আদায় করছিলেন। এ সময় 
আবু জাহল আসল এবং বলল, আমি তোমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করিনি? আমি তোমাকে এ 
ঘরের পাশে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করিনি? আমি তোমাকে এ কাজ করতে নিষেধ 
করিনি? তখন নবী করীম স্রদ্ ফিরে গেলেন এবং আবু জাহলকে ধমক দিলেন। শেষ পর্যন্ত আবু 
জাহল বলল, নিশ্চয়ই তুমি জান, মজলিসের লোকেরা আমার চেয়ে কত বেশী? তখন আল্লাহ 
অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন। সে যেন তার মজলিসের লোককে ডাকে, আমিও আমার বলশালী 
ফেরেশতাদের ডাকব । ইবনু আব্বাস বলেন, আল্লাহ্র কসম, সে যদি তার মজলিসের 
লোককে ডাকত তাহলে আল্লাহ্‌র বলশালী ফেরেশতাগণ তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করতেন’ 
(তিরমিযী হ৷/৩৩৪৯)। 
fe bE 5 28 1s Lot 3 dl IV Ef Ld Jase OU IG le ot of 
BILE 0 HOT EA BET S44 Of hy Ue Salad HIE 50 IG IG at 

Lf Ub Sd UNAn TB dU Vd DEF Hd 
ইবনু আব্বাস ঞ্চ্ল্+হ্তে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু জাহল বলল, আমি যদি আল্লাহ্‌র রাসূল 
অনু -কে কাবা ঘরের পাশে ছালাত আদায় করতে দেখি, তবে তার ঘাড় ভেঙ্গে দিব। 
রাসুলুল্লাহ স্ন তখন বললেন, যদি সে এরূপ করে তবে জনগণের চোখের সামনেই শাস্তি 
প্রদানের ফেরেশতাগণ তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন। ঠিক তেমনিভাবেই কুরআনে 
ইহুদীদেরকে বলা হয়েছে । যদি তোমরা সত্যবাদী হও মৃত্যু কামনা কর । যদি তারা মৃত্যু কামনা 
করত, তবে অবশ্যই তারা মৃত্যুবরণ করত এবং তাদের থাকার স্থান জাহান্নাম দেখতে পেত । 
জন্য বের হত, তবে তারা ফিরে এসে তাদের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি কিছুই পেত না’ (আহমাদ, 
ইবনু কাছীর হা/৭৩৬৫) ৷ 


LENT ELBE Te ELSES NE Sf WW IBALL 
LG SE ie Lf a CE IG CULT UBB at PY sh ES ya 
= OEE LN SALE IS ME 
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ইবনু আব্বাস ব্্* বলেন, আৰু জাহল বলল, যদি মুহাম্মাদ আবার কা'বা ঘরের পাশে ছালাত 
আদায় করতে আসে, আমি অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়। সে নবী 

জ্রহুৰ এর নিকট আসল তখন নবী করীম সু সন্হ্ৰ ছালাত আদায় করছিলেন। তখন জনগণ আবু 
LT ET Ao EE 
মাঝে অশ্বারোহী দল। ইবনু আব্বাস বলেন, যদি আবু জাহল একটু নড়াচড়া করত, তবে 
জনগণের চোখের সামনেই ফেরেশতারা তাকে ধ্বংস করে দিতেন’ (আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭৩৬৬)। 


SU JE I I Ss By Loe LY SS lise HUB UU Eh 
BIL SB IG oN SG SH a Se SEL SS I Bf 1d cl) 


#20 ° 2 


SG ky Se SF Lak I Ue td CF 6 a do Eg 85 hat 5 
U5 3 dl ID I Ey VAS 0 Le BLL LS a LIE OCH ps I 
ET 2 x; 4 pat SIO BLEU 


CE UR ANE ETE G URE RR IS 
আমার সামনে সিজদা করে আমি তার ঘাড় ভেঙ্গে দিব এবং তার মাথা মাটিতে পদ দলিত 
করব। সে রাসূলের নিকট আসল, তখন তিনি ছালাত আদায় করছিলেন, সিজদায় ছিলেন। হঠাৎ 
দেখি সে ভয়ে ভীত হয়ে পিছনে সরে আসছে এবং তার দু'হাত দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। 
জনগণ তাকে জিজ্ঞেস করল তোমার কি হল? তুমি পিছনে ফিরে আসছ কেন? সে বলল, নিশ্চয়ই 
আমার মাঝে ও তার মাঝে একটি আগুনের গর্ত এবং বং ভয়াবহ সব জিনিস ও ফেরেশতাদের পর 
সমূহ । আবু হুরায়রা খ্ঞ্গ+বলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সন্হ বললেন, আবু জাহল যদি আমার কাছে 
আসত তাহলে ফেরেশতারা তার অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করে দিত (মুসলিম হা/২৭৯৭) । 


JE oe EC OE EET MT BT 

sol 
প্রতিপালকের নিকটবতী হয়। কাজেই তোমরা সিজদার মাঝে বেশী বেশী করে দো‘আ কর’ (মুসলিম 
হ/৪৮২; আবুদাউদ হ৷/৮৭৫; ইবনু হিব্বান হ/১৫২৮)। 


2A Lf AE LR 


5 EES lS 4) pr AOTC JG # dh JE SNE 
-3 isl 250 


ALE 


আবু হুরায়রা শর হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘বান্দা তার প্রতিপালকের 
সবচেয়ে নিকটে হয় এবং তীর নিকটে সবচেয়ে প্রিয় হয়, যখন তার কপাল আল্লাহ্‌র জন্য 
সিজদায় মাটিতে রাখে’ (কুরতুবী হা/৬৪০৮)। 


Gl ob tne চি bs 1 £8 Mg: db yy I 
GES 
রাসূলুল্লাহ সুন বলেন, রুকুতে তোমরা আল্লাহ্‌র বড়ত্ব বর্ণনা কর। আর সিজদায় বেশী বেশী 


দো‘আ কর । কারণ সিজদা হচ্ছে দোআ কবুলের সবচেয়ে গ্রহণীয় সময় (রুখারী, মুসলিম, কুরতুবী 
হ/৬৪০৮)। 


রাসূলুল্লাহ স্ন সূরা ইনশিক্বাক এবং সূরা আলাক্্‌ তেলাওয়াত করে সিজদা করতেন (মুসলিম 
হা/৫৭৮; আবুদাউদ হ/১৪০৭, তিরমিযী ইবনু মাজাহ হ৷/১০৫৮; দারেমী হ৷/১৫৭১; ইবনু হিব্বান 
হা/২৭৬৭)। 


অবগতি 

অ তুর: বাজে হযযাদ তর জো হলত তত দের রযকট হতে নয 
করীম স্রদ্ু -এর জন্য বান্দা শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, si 
Md) HAS amd LN ont sf ‘পবিত্র মহান সেই সত্ব যিনি তার 
বান্দাকে রাতে রাতে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা নিয়ে গেলেন’ (ইসরা ১)। আল্লাহ্‌ 
অন্যত্ৰ বলেন, ০0 ১২৮ ১6 97354) 4 £5 “সমস্ত প্ৰশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি 
তার বান্দার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন’ (কাহাফ ১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, LE GOH 
046 5597/5535 5,204 4 ‘আৰৱ আল্লাহ্‌র বান্দা যখন তাকে ডাকবার জন্য দীড়িয়ে গেল, 


তখন লোকেরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হল’ (জিন ১৯)। এ সকল আয়াত দ্বারা বুঝা 
গেল যে, মুহাম্মাদ স্ন -কে এভাবে ‘আবৃদ’ বা বান্দা বলে অভিহিত করা ভালবাসা প্রকাশের 
এক বিশেষ ভঙ্গি । আরো একটি কথা স্পষ্ট যে, মানুষ মাত্রই আল্লাহ্র দাস। কোন সম্মানজনক 
দায়িত্বের কারণে মানুষ দাসত্ব মুক্ত হলে মুহাম্মাদ স্ন  হতেন। এতে আরো বুঝা গেল যে, 
দাসত্বই মানুষের আসল পরিচয় । 


OOOOH 
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মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৫; অক্ষর ১১৯ 
eS de 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি । 
(NY El Sa TE EL TGA EDT GTO GL 
(2) be 2) los > Cy Ae (£) rl 51 ur 4) ১৮ 4 2 ১) 5% 


অনুবাদ : (১) নিঃসন্দেহে আমি তা (কুরআনকে) কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। (২) আপনি 
কি জানেন কদরের রাত কি? (৩) ক্ব্দরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম । (৪) ফেরেশতা ও 
জিবরাঈল (আঃ) এ রাতে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্ৰমে প্রতিটি আদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হন। 
(৫) এ রাতটি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তাময় থাকে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

49-49 = মাধী, মাছদার 3) বাব J৬৬] ‘আমি অবতীর্ণ করেছি’ । 

0 একবচন, বহুবচন J অর্থ- রাত, রাত্রি । 

,১5|- একবচন, বহুবচন '/$ অর্থ- মৰ্যাদা, মূল্য, পরিমাণ । 

7১-5৬ ১.১, মাযী, মাছদার £17১] বাব J) অর্থ- আপনি জানেন, আপনি 
অবহিত ৷ এটা একটা বাগধারা, এ অনুযায়ী অর্থ হল আপনি কি জানেন? 

শব্দটি ইসম ও ছিফাত উভয় অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। বহুবচন 24> ০% মুয়ান্নাছ 
ee 

“বহুবচন ', (৪9 মাছদার &ঁ! বাব 72 ‘হাযার’ । 

%£- ইসম, একবচন, বহুবচন '',% (5% মাস’ । 

14- Se Ss এ, মুযারে, মাছদার ১% বাব | ‘ধীরে-সুস্থে অবতীর্ণ হন’ ৷ বাব 
০% হতে মাছদার ১"; অর্থ- অবতীর্ণ হওয়া, নাযিল হওয়া । 


5U4|- একবচনে :/% ‘ফেরেশতাগণ’ । 


Te antisite ETE Totals daaddan mL 
£99 একবচন, বহুবচন = 7: অৰ্থ- রূহ, প্রাণ, আত্মা, জিবরাঈল ফেরেশতা ৷ {+}, !| -এর 
উপর _| ও ₹১ মুযাফ ইলাইহি -এর পরিবর্তে । আর সেটি হচ্ছে (১% 

53]- বাব 27-এর মাছদার, অর্থ- অনুমতি, অবগতি । dl 53 ‘আল্লাহ্র ইচ্ছায়’ । 

০5- একবচন, বহুবচন ২০ অৰ্থ- প্রতিপালক, প্রভু। ৩ । ৮ ‘গৃহকৰ্তা’, ৫০ ৩১ 
‘তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্ৰমে’ । 

( প্রত্যেক ৷ সূরা হুমাযাহ-এর $ দেখুন 

Al- বহুবচন nl অর্থ- আদেশ, নির্দেশ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব । 

£১5 ইসমে মাছদার, একবচনে ১ Ll অর্থ- শান্তি, নিরাপত্তা, সালাম ৷ মাছদার 
Ew ১০ ৰাৰ যেমন , 5 4 অর্থ- বিপদ থেকে নিরাপদে থাকল, বেঁচে 
গেল। 

০:- শব্দের মীমটি মাছদার মীমী ৷ মাছদার  £'/৮ এ বাব + অর্থ- উদিত হওয়া, 
উদ্ভাসিত হওয়া । U-এর বহুবচন এ ‘উদয় স্থল’ । 

Aill- প্রভাত, উষা, ফজর ছালাত । ৯ এ > ‘উষার উদয় পর্যন্ত । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ১১5 45) 9 54071 4-00) মূলে ছিল (ঘু) । হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, (5 ৩-এর 
ইসম ৷ 873 ফে'লে মাষী, যমীর ফায়েল, (3) যমীর মাফ'উলে বিহী, ১5 5) 9) ঘু-এর 
সাথে মুতা‘আল্লিক। এ জুমলাটি ৩৷-এর খবর 

QR) [৬৩০১৮০ (9) হরফে আতিফা, % ইসমে ইস্তিফহাম, মুবতাদা । 
ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (9) মাফ‘উলে বিহী। এ জুমলাটি  মুবতাদার খবর । 
মুবতাদা, ১ 2 তার খবর । এ জুমলাটি ৫,১ ফে'লের দ্বিতীয় মাফ*উল। 

(৩) / "72 ১:5) 4] জুমলাটি মুস্তানিফা ৷ ১১4 এ] মুবতাদা এবং > খবর । 
(4% এোঁ ৮) ):=-এর সাথে মুতা'আল্লিক 

(8) El is wr 5১ € 2 Ss 4%%- এ জুমলাটি মুস্তানিফা ৷ J; ফে'লে 
মুযারে, Sl ফায়েল। (2) £ $4|-এর উপর আতফ ৷ (4৯) J; %-এর সাথে 
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লাজছক, (০) হরফে জার, ৩১] মাজরূর মুযাফ, {,5 মুযাফ ইলাইহি মুযাফ, {2 মুযাফ 
ইলাইহি মিলে J5%-এর সাথে মুতা'আল্লিক। 4% ১০) %%-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। 

(৫) 4০৮ 5 = 8০- (U-) খবরে মুকাদ্দাম, = মুবতাদা মুয়াখখার, 
(2=৷ ০০% এ) }১-এর সাথে মুতা'আল্লিক । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

এখানে আল্লাহ বলেন, আমি কৃদরের রাতে কুরআন অবতীর্ণ করেছি আল্লাহ অন্যত্র বলেন, U) 
£554 এ 91809 ‘নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি! (দুখান 
৩) ৷ আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ৩5) 4১ 03154) 5% 742 ‘রামাযান এমন একটি মাস, যাতে 
আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি’ (বাকারাহ ১৮৫) আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 4 Si Fh Ei Uj 


Ss ss ‘নিশ্চয়ই আমি এ যিকির (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, আর আমি নিজেই এর রক্ষক’ 
(হিজর ৯) । অর্থাৎ কোনদিন মানুষ এর পরিবর্তন ঘটাতে পারবেনা । 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, si si Ui sid 0 এ ‘আল্লাহ সৰ্বোত্তম গ্রন্থ 


কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এটা এমন এক গ্রন্থ যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যাতে বার 
বার একই বিষয়ের আলোচনা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে’ (যনমার ২৩) । যাতে কোন বৈপরিত্য ও 


বিরোধ নেই । যার অর্থ ও ব্যাখ্যা এক্য ও সাদৃশ্যপূর্ণ। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, $354 এ 6) 
‘আমি অবশ্যই আপনাকে কাওছার (কুরআন) প্রদান করেছি' (কাওছার ১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
Ol SEL olf dS ০ ৩5 3477 ‘এটি একটি অতীব বরকতময় গ্রন্থ, 


যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। যেন লোকেরা এর আয়াতগুলি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা 
করে এবং বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ব লোকেরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে’ (ছোয়াদ ২৯) । 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩১৭% ঠা ১4797 25৮০ 59১1459 ‘এ বরকতময় যিকির (কুরআন) 
আমি অবতীর্ণ করেছি। তারপরেও কি তোমরা কুরআন মেনে নিতে অস্বীকার করবে? (আনিয়া 
৫০)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, $2 81 487 4 LY ll Be WL MH lS 1, 
€!> 9 ‘এ বরকতময় গ্রন্থটি আমি অবতীর্ণ করেছি, যা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী 


এবং এ গ্রন্থ এ কারণে অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, আপনি যেন জনপদ সমূহের কেন্দ্র (কাবা) ও 
তার চারপাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক ও সাবধান করতে পারেন’ (আন‘আম ৯২) । আল্লাহ অন্যত্র 


বলেন, ৩১; —L FH tail EASE যে 4৯ ‘আমি এ বরকতময় গ্রন্থটি 
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অবতীৰ্ণ করেছি, তোমরা তার অনুসরণ করে চল এবং তাকওয়াপূর্ণ নীতি আচরণ গ্রহণ কর, 
হয়তোবা তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করা হবে’ (আন'‘আম ১৫৫) । 


অত্র আয়াতগুলিতে কুরআনকে বিভিন্নভাবে বরকতময় বলা হয়েছে, যা মানুষের জন্য বড় কল্যাণ 
ও বরকতের মাধ্যম । অথচ মানুষ বুঝে না। আল্লাহ অত্র সুরার ৪নং আয়াতে বলেন, ‘এ রাতে 
ফেরেশতা ও জিবরাঈল প্রাইং+ তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্ৰমে সব হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হন’ । 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 25 2 9 574 ৫3 EL SL Ls 0) 
৬০ ৮ ‘আমরা এ কুরআনকে এক বড় কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। কারণ 
আমি তাদেরকে সাবধান করতে চাই। এটা ছিল এমন রাত, যে রাতে আমার আদেশক্রমে 
প্রতিটি ব্যাপারের বিজ্ঞানপূর্ণ ফায়ছালা অবতীর্ণ করা হয়ে থাকে’ (দুখান ৩-৫) । 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
SEN By LE al $5 Is tr BE dl JS J JU i) lo ri 
es AE ELE CULES + US LS 
৯ 
আওস ইবনু আওস্্ব্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সদ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল 
করাবে এবং নিজে গোসল করবে, অতঃপর সকাল সকাল প্রস্তুতি নিবে এবং সকালে মসজিদে 
যাবে এবং আরোহন না হয়ে পায়ে হেঁটে যাবে আর মসজিদে গিয়ে ইমামের নিকটে বসবে। 
অতঃপর চুপ করে তার খুৎবা শুনবে এবং অনর্থক কিছু করবে না। তার প্রত্যেক কদমে এক 


বছরের আমলের নেকী হবে। অর্থাৎ এক বছর দিনে ছিয়াম পালন এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার 
নেকী হবে’ (তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩০৬)। 


কৃদরের রাতের ইবাদত যেমন হাজার বছরের ইবাদতের সমান, তেমন জুমআর দিনের এ 
বিশেষ পদ্ধতির ইবাদত এক বছরের ছিয়াম ও তাহাজ্জুদ পালনের সমান। 
OER BI Lh OUEST See 55 BE dl Jpn UU OUEL Las Ll IG BA af 
Ss DEES a J oid UH 5 GS hl LG as CE Le SE dh 
HF BOE EL je AL 
আবু হুরায়রা ক্র বলেন, রামাযান মাস আসলে রাসুলুল্লাহ স্র্ছ বলতেন, তোমাদের নিকট 
রামাযান মাস এসেছে, এ মাস বরকত ও কল্যাণময় মাস । আল্লাহ তোমাদের উপর এ মাসের 
ছিয়াম ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা 


হয়। এ মাসে এমন একটা রাত রয়েছে, যে রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম । এ মাসের কল্যাণ 
হতে যে বঞ্চিত হয়, সে প্রকৃতই হতভাগ্য’ (নাসাঈ, ইবনু কাছীর হা/৭৩৭৫) । 
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LEE LY UCl Ad LD G2 3B dl I I IG EIA af 
lS 


আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কৃদরের রাতে ঈমান সহকারে 
নেকীর আশায় ইবাদত করবে তার অতীতের সমস্ত ছোট পাপ ক্ষমা করা হবে’ (বুখারী হ/১০৯১; 
মুসলিম হ৷/৭৬০; আবরুদাউদ হা/১৩৭২)। 

BILLY SLES Y Bb Le 8 2 5 UG BE dt TS Of AF ofl of 


Ed 


EE A ০ এল দেওঁ 
ইবনু আব্বাস খঞ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ সর বলেছেন, ‘কদরের রাত পরিস্কার স্বচ্ছ শান্তিপূর্ণ রাত । 
এ রাত শীত ও গরম থেকে মুক্ত । এ রাত শেষ হলে সূর্যের কিরণ দুর্বল ও লালবর্ণ হয়’ 
(ত্বায়ালীসী, ইবনু কাছীর হ/৭৩৭৯)। 


SEA 3 ony El 5h LF Cf A UGE i ILS Of dl AG off ple th 
Gels EL J LS GS BN I BEY al Eb AE A 

Ed i 
হয়েছে। তারপর ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে রামাযান মাসের শেষ দশ রাতের মধ্যে এটা রয়েছে। এ 
রাত খুবই শান্তিপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ, স্বচ্ছ ও পরিস্কার । এ রাতে শীতও বেশী থাকে না এবং গরমও 
বেশী থাকে না। এ রাত এত বেশী উজ্জ্বল থাকে যে, মনে হয় যেন চাদ হাসছে। ফজর প্রকাশ 
হওয়া পর্যন্ত শয়তান প্রকাশ হয় না’ (ইবনু খুযায়মা, ইবনু কাছীর হা/৭৩৮০)। 


2 
ot os 


Des 3 J Gs SF gi ts 


ওবাই ইবনু কা'বগ্র্ঞ্বলেন, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘কৃদরের রাত হচ্ছে ২৭শে রামাযান’ 
(মুসলিম হ/৭৬২) । 

Gln He I Ge VAAL ee SBE A BG U6 SF 
EEE Y Ua Mel ie Ls et OS MEU Pe) Cn Ee 2 
ওবাই ইবনু কা‘বশ্্ন* বলেন, আমি জানি কদরের রাত কোনটি? তা হচ্ছে যে রাতে 
রাসুলুল্লাহ স্র্য আমাদেরকে ইবাদত করার আদেশ করেছেন। তা হচ্ছে ২৭শে রামাযান । তার 
পরিচয় হচ্ছে সে রাতের সকালে সূর্য খুব স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পাবে। সূর্যের কিরণ থাকবে না’ 
(মুসলিম হ/৭৬২) । 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুন ৩৮৫ 


LA Gy Ed Ly 25 A CA BE dl TD I IG GL Axo Lat 
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Ses Sob BE IY 4 
আবু সাঈদ খুদরী ক বলেন, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আমি কৃদরের রাত দেখেছি। 
তবে আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই কৃদরের রাত রামাযানের শেষ দশকের বিজোড় 
রাতে হয়। আমি নিজেকে দেখলাম মাটি ও পানির মধ্যে অর্থাৎ কাদা-পানির মধ্যে সিজদা করছি। 
সে দিন মসজিদের ছাদ ছিল খেজুরের ডালের। আকাশে কোন মেঘ ছিল না । হঠাৎ একটি বর্ষণ 
হল । রাসূল শ্রহু আমাদেরকে নিয়ে ছালাত আদায় করলেন। আমি রাসুলুল্লাহ স্ব -এর কপালে 
পানি ও মাটির চিহ্ন দেখেছি । সেদিন ছিল ২১শে রামাযানের সকাল’ (বুখারী হা/২০১৮)। 


ু % a PEC AE MEG COE EE COLO rae HE ANG ‘io EG RE EORS oo 
Ol pies Hl ALL A EL DA 5 JG BE dl Sl of 2 al 


CAINE LST 0G LE GL 


আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ শ্ব বলেছেন, কৃদরের রাত হচ্ছে ২৭ অথবা ২৯। সে 
রাতে ফেরেশতাগণ কংকরের চেয়ে বেশী পরিমাণ অবতীর্ণ হন’ (আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭৩৯৩)। 


° +! bh IR ws CEE ASE ELL NEBL NS HEAL Ef SA TEAS BSE 


Us 
আয়েশা শর্্* বলেন, নবী করীম শ্ব বলেছেন, ‘তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় 
রাতে কদরের রাত অনুসন্ধান কর’ (বুখারী হ/২০১৭)। 

JG lh tn UB SUB DE Lh UL BE AE UU cla oy BUS 2 
ELL LS Ve OST Of CoE CRB UU OU EUG Ll TE ES 
EEG 

উবাদা ইবনু ছামিত ক্ল বলেন, একদা নবী করীম সর আমাদেরকে কদরের রাতের নির্দিষ্ট 
তারিখ অবহিত করার জন্য বের হয়েছিলেন। তখন মুসলমানদের দু’জন ঝগড়া করছিল। তা 
দেখে তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে কদরের সংবাদ দেয়ার জন্য বের হয়েছিলাম, তখন 
অমুক অমুক ঝগড়া করছিল, ফলে তার নির্দিষ্ট তারিখের পরিচয় হারিয়ে যায় সম্ভবতঃ এর মধ্যে 


তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তোমরা ২৯, ২৭ ও ২৫ রাতে তা অনুসন্ধান কর’ (বৃখারী 
হা/২০২৩) । 


পারা ৬০ _তাওযাঁহ £ণ বুৱআন ৩৮৬ 


eel 


EE OE 


আয়েশা্্ক্+ বলেন, রাসুলুল্লাহ সু রামাযানের শেষ দশকে ইবাদত করার জন্য এত পরিশ্রম 
করতেন যা অন্য সময়ে করতেন না (ম্নসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৮)। 


Af bf HT fy E55 IE nll J5 BLE LMS LG Ge dS * ls 


আয়েশা ক্ম্ন*্* বলেন, যখন রামাযানের শেষ দশক আসত রাসূলুল্লাহ সর ইবাদতের জন্য কোমর 
বেধে ফেলতেন। তিনি সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং পরিবারকে জাগাতেন (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হ৷/১৯৮৯)। 


3 6 gs HC a sf A, 

UBS pial md 6 CU 
আয়েশা + বলেন, একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সুহুলু ! যদি আমি 
বুঝতে পারি কদরের রাত কোন রাত? তখন আমি কি করব? তিনি বললেন, তুমি বলবে, - 


Le UBS pil Ld 56 0) ‘হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমাকে ভালবাস । 
অতএব আমাকে ক্ষমা কর’ (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯০)। 
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x ye BG GSS 
আয়েশা কর্ম বলেন, নবী করীম শ্র্ন রামাযানের শেষ দশকে ই‘তেকাফ করতেন। অতঃপর 


রাসুলুল্লাহ সু যখন ইন্তেকাল করলেন, ত তারপর তার স্ত্রীগণ ই‘তেকাফ করতেন’ (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/১৯৯৬)। 
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Pt 


আয়েশা ক্জ্*্* বলেন, রাসুলুল্লাহ সর ছ যখন ই‘তেকাফের ইচ্ছা করতেন, ফজরের ছালাত আদায় 
করতেন, অতঃপর ই‘তেকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন’ (আবুদাউদ, মিশকাত হা/২০০২)। 
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পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱআান ৩৮৭ 


আয়েশা ক্ম্দদ্ব* বলেন, ই‘তেকাফকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে যে, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতে 
পারবে না। কোন জানাযায় যেতে পারবে না । স্ত্রী সহবাস করতে পারবে না । স্ত্রীর শরীরের সাথে 
শরীর মিলাতে পারবে না। পেশাব-পায়খানা ব্যাতীত কোন প্রয়োজনে বের হতে পারবে না। 
ছিয়াম ছাড়া ই‘তেকাফ চলে না জুম‘আ মসজিদ ছাড়া ই‘তেকাফ চলে না’ (আরুদাউদ, মিশকাত 
হ৷/২০০৪)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) হাসান ইবনু আলী ক্ল মু‘আবিয়া ক্ষ _এর সাথে সন্ধি করার পর এক ব্যক্তি হাসানকে 
বললেন, আপনি ঈমানদারদের মুখ কালো করে দিলেন। অথবা এভাবে বলেছিলেন, হে 
মুমিনদের মুখ কালোকারী! একথা শুনে হাসান বলেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। 
তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ো না। রাসুলুল্লাহ সুহং -কে দেখানো হয়েছে যে, তার মিম্বরে যেন 
বনু উমাইয়া উপবিষ্ট হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ সু কিছুটা মনঃক্ষুণ হন। আল্লাহ তখন সূরা 
কাওছার অবতীর্ণ করেন। এছাড়া সূরা ক্ৃদরটিও অবতীর্ণ করেন (হাজার মাস দ্বারা বনু উমাইয়ার 
রাজত্ব হাজার মাস টিকে থাকানোর কথা বুঝানো হয়েছে। কাসেম ইবনু ফযল বলেন, আমি 
হিসাব করে দেখেছি এক হাজার মাসই হয়েছে। একদিনও কম-বেশী হয়নি (তিরমিযী, ইবনু কাছীর 
হ/৭৩৭০)। 


(২) মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সু বানী ইসরাঈলের এক ব্যক্তিকে লক্ষ করে 
বলেন, এ লোকটি এক হাজার মাস পর্যন্ত আল্লাহ্র পথে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। মুসলমানেরা 
একথা শুনে চিন্তিত হলেন, তখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে আল্লাহ একথা জানান কদরের 
রাতে ইবাদত করা এ ব্যক্তির এক হাজার মাস জিহাদে অংশগ্রহণ করার চেয়ে উত্তম’ (ইবনু কাছীর 
হ/৭৩৭১) । 


(৩) মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে যে, বানী ইসরাঈলের এক লোক সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত 
আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেন এবং সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহ্র দ্বীনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ 
করতেন। এভাবে তিনি এক হাজার মাস কাটান। অতঃপর এ সূরা অবতীর্ণ করে তার নবীর 
উম্মতকে সুসংবাদ দেন যে, এ উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি কৃদরের রাতে ইবাদত করে তবে সে 
বানী ইসরাঈলের এ লোকের চেয়ে বেশী নেকী পাবে’ (ইবনু কাছীর হ/৭৩৭১)। 


(৪) আলী ইবনু উরওয়া খ্ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সু বানী ইসরাঈলের চারজন আবেদের 
কথা বলেন তীরা ৮০ বছর পর্যন্ত আল্লাহ্র ইবাদত করেছিল । এ সময়ের মধ্যে তারা ক্ষণিকের 
জন্য নাফরমানী করেনি । তীরা হলেন আইউব প্র? যাকারিয়া প্রাই? , হিযিকীল প্রা? এবং ইউশা 
ইবনু নুন। ছাহাবীগণ এ ঘটনা শুনে খুবই অবাক হলেন। তখন জিবরাঈল প্লাইছি» রাসূলুল্লাহ্‌ আহহ - 
এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ স্ন ! আপনার উম্মত এ ঘটনা শুনে চিন্তিত হয়েছে। 
জেনে রাখুন যে, আল্লাহ আপনার উপর এর চেয়েও উত্তম জিনিস দান করেছেন। তারপর 
জিবরাঈল প্লহং সূরা কৃদর পড়ে শুনালেন। এতে রাসূলুল্লাহ শুন এবং ছাহাবীগণ খুব খুশী 
হলেন’ (ইবনু কাছীর হ/৭৩৭২) । 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুঘয্ান ৩৮৮ 


(৫) ইমাম আবু মুহাম্মাদ ইবনু আবী হাতিম ক্র্ছল্+ এই সূরার তাফসীর প্রসঙ্গে একটি বিস্ময়কর 
বর্ণনা আনয়ন করেছেন। কা'ব ক্ল; বলেন যে, সপ্তম আকাশের শেষ সীমায় জান্নাতের সাথে 
সংযুক্ত রয়েছে সিদরাতুল মুনতাহা, যা দুনিয়া ও আখেরাতের দূরত্বের উপর অবস্থিত। এর 
উচ্চতা জান্নাতে এবং এর শিকড় ও শাখা-প্রশাখাগুলো কুরসীর নিচে প্রসারিত । তাতে এত 
ফেরেশতা অবস্থান করেন যে, তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা আল্লাহ পাক ছাড়া আর কারো পক্ষে 
সম্ভব নয়। এমনকি কোন চুল পরিমাণও জায়গা নেই যেখানে ফেরেশতা নেই । এ বৃক্ষের 
মধ্যভাগে জিবরাঈল পরই অবস্থান করেন। 


আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে জিবরাঈল প্রা? _কে ডাক দিয়ে বলা হয়, হে জিবরাঈল প্রাইি । 
কদরের রাত্রিতে সমস্ত ফেরেশতাকে নিয়ে পৃথিবীতে চলে যাও । এ ফেরেশতাদের সবারই অন্তর 
স্নেহ ও দয়ায় ভরপুর ৷ প্রত্যেক মুমিনের জন্য তাদের মনে অনুগ্রহের প্রেরণা রয়েছে । সূর্যাস্তের 
সাথে সাথেই কদরের রাত্রিতে এসব ফেরেশতা জিবরাঈল প্র এর সাথে নেমে সমগ্র 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন এবং সব জায়গায় সিজদায় পড়ে যান। তারা সকল ঈমানদার নারী 
জায়গায়, আবর্জনা ফেলার জায়গায়, নেশাখোরের অবস্থান স্থলে, নেশাজাত দ্রব্যাদি রাখার 
জায়গায়, মূর্তি রাখার জায়গায়, গান-বাজনার সরঞ্জাম রাখার জায়গায় এবং প্রস্রাব-পায়খানার 
জায়গায় গমন করেন না । বাকি সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে তারা ঈমানদার নারী-পুরুষদের জন্য 
দো‘আ করে থাকেন। জিবরাঈল প্রাইলচ সকল ঈমানদারের সাথে করমর্দন করেন। তার 
করমর্দনের সময় মুমিন ব্যক্তির শরীরের লোমকুপ খাড়া হয়ে যায়। মন নরম হয় এবং চোখে 
অক্রধারা নেমে আসে । এসব নিদর্শন দেখা দিলে বুঝতে হবে তার হাত জিবরাঈল প্রাইথ? এর 
হাতের মধ্যে রয়েছে। কাব বলেন যে, এঁ রাত্রে যে ব্যক্তি তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ 
করে, তার প্রথমবারে পাঠের সাথে সাথেই সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যায়, দ্বিতীয়বার পড়ার সাথে 
সাথেই আগুন থেকে সে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তৃতীয়বার পাঠের সাথে সাথেই জান্নাতে প্রবেশ 
সুনিশ্চিত হয়ে যায় । বর্ণনাকারী বলেন, হে আবু ইসহাক ক্ল । যে ব্যক্তি সত্য বিশ্বাসের সাথে 
এ কালেমা উচ্চারণ করে তার কি হয়? জবাবে তিনি বলেন, সত্য বিশ্বাসীর মুখ হতেই তো এ 
কালেমা উচ্চারিত হবে। যে আল্লাহ্র হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! লায়লাতুল কদর 
কাফির ও মুনাফিকদের উপর এত ভারী বোধ হয় যে, যেন তাদের পিঠে পাহাড় পতিত হয়েছে । 
ফজর পর্যন্ত ফেরেশতারা এভাবে রাত্রি কাটিয়ে দেন। তারপর জিবরাঈল পরই? উপরের দিকে 
উঠে যান এবং অনেক উপরে উঠে স্বীয় পালক ছড়িয়ে দেন। অতঃপর তিনি সেই বিশেষ দু'টি 
সবুজ পালক প্রসারিত করেন যা অন্য কোন সময় প্রসারিত করেন না। এর ফলে সূর্যের কিরণ 
মলিন ও স্তিমিত হয়ে যায়। তারপর তিনি সমস্ত ফেরেশতাকে ডাক দিয়ে নিয়ে যান। সব 
ফেরেশতা উপরে উঠে গেলে তাদের নূর এবং জিবরাঈল প্রাইংচ এর পালকের নূর মিলিত হয়ে 
সূর্যের কিরণকে নিষ্প্রভ করে দেয়। এঁ দিন সূর্য অবাক হয়ে যায়। সমস্ত ফেরেশতা সেদিন 
আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানের ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য রহমত কামনা করে তাদের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তারা এ সব লোকের জন্যও দো‘আ করেন যারা সৎ নিয়তে 
ছিয়াম রাখে এবং সুযোগ পেলে পরবর্তী রামাযান মাসেও আল্লাহ্র ইবাদত করার মনোভাব 
পোষণ করে। সন্ধ্যায় সবাই প্রথম আসমানে পৌছে যান । সেখানে অবস্থানকারী ফেরেশতারা 


পানা Y০ তাওাহ ল বুৱআন ৩৮৯ 


এসে তখন পৃথিবীতে অবস্থানকারী ঈমানদারকে অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের কন্যা অমুক বলে 
বলে খবরাখবর জিজ্ঞেস করেন। নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর কোন কোন ব্যক্তি 
সম্পর্কে ফেরেশতারা বলেন, তাকে আমরা গত বছর ইবাদতে লিপ্ত দেখেছিলাম, কিন্তু এবার সে 
বিদ‘আতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আবার অমুককে গত বছর বিদ‘আতে লিপ্ত দেখেছিলাম, কিন্তু 
এবার তাকে ইবাদতে লিপ্ত দেখে এসেছি প্রশ্নকারী ফেরেশতারা তখন শেষোক্ত ব্যক্তির জন্য 
আল্লাহ্‌র দরবারে মাগফিরাত, রহমতের দো‘আ করেন। ফেরেশতারা প্রশ্নকারী ফেরেশতাদেরকে 
আরো জানান যে, তীরা অমুক অমুককে আল্লাহ্র যিকর করতে দেখেছেন, অমুক অমুককে 
রুকুতে, অমুক অমুককে সিজদায় পেয়েছেন এবং অমুক অমুককে কুরআন তিলাওয়াত করতে 
দেখেছেন। একরাত একদিন প্রথম আসমানে কাটিয়ে তারা দ্বিতীয় আসমানে গমন করেন। 
সেখানেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমনি করে তারা নিজেদের জায়গা সিদরাতুল মুনতাহায় 
গিয়ে পৌছেন। সিদরাতুল মুনতাহা তাদেরকে বলে, আমাতে অবস্থানকারী হিসাবে তোমাদের 
প্রতি আমার দাবী রয়েছে। আল্লাহকে যারা ভালবাসে আমিও তাদেরকে ভালবাসি । আমাকে 
তাদের অবস্থার কথা একটু শোনাও, তাদের নাম শোনাও। কা'বর্খক্গঃ বলেন, ফেরেশতারা 
তখন আল্লাহ্র পুণ্যবান বান্দাদের নামও পিতার নাম জানাতে শুরু করেন। তারপর জান্নাত 
সিদরাতুল মুনতাহাকে সম্বোধন করে বলে, তোমাতে অবস্থানকারীরা তোমাকে যেসব খবর 
শুনিয়েছে, সেসব আমাকেও একটু শোনাও। তখন সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাতকে সব কথা 
শুনিয়ে দেয়। শোনার পর জান্নাত বলে, অমুক পুরুষ ও নারীর উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত 
হোক ৷ হে আল্লাহ! অতি শীত্মই তাদেরকে আমার সাথে মিলিত করুন । 


জিবরাঈল প্রইৎ সর্বপ্রথম নিজের জায়গায় পৌছে যান। তার উপর তখন ইলহাম হয় এবং তিনি 
বলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার অমুক অমুক বান্দাকে সিজদারত অবস্থায় দেখেছি। আপনি 
তাদেরকে ক্ষমা করে দিন । আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম । 
জিবরাঈল প্র? তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে এ কথা শুনিয়ে দেন। তখন 
ফেরেশতারা পরস্পর বলাবলি করেন যে, অমুক অমুক নারী-পুরুষের উপর আল্লাহ্র রহমত ও 
মাগফিরাত হয়েছে। তারপর জিবরাঈল প্রাইৎ+ বলেন, হে আল্লাহ! গত বছর আমি অমুক অমুক 
ব্যক্তিকে সুন্নাতের উপর আমলকারী এবং আপনার ইবাদতকারী হিসাবে দেখেছি কিন্তু এবার 
সে বিদ‘আতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং আপনার বিধিবিধানের অবাধ্যতা করেছে। তখন আল্লাহ 
তা‘আলা বলেন, হে জিবরাঈল প্লাছ? সে যদি মৃত্যুর তিন মিনিট পূর্বেও তওবা করে নেয়, 
তাহলে আমি তাকে মাফ করে দিব। জিবরাঈল রহ» তখন হঠাৎ করে বলেন, হে আল্লাহ! 
আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা । আপনি সমস্ত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। হে আমার প্রতিপালক! 
আপনি আপনার সৃষ্টজীবের উপর সবচেয়ে বড় মেহেরবান। বান্দা তার নিজের উপর যেরূপ 
মেহেরবানী করে থাকে, আপনার মেহেরবানী তাদের প্রতি তার চেয়েও অধিক । এঁ সময় আরশ 


ও তার চার পাশের পর্দাসমূহ এবং আকাশ ও তার মধ্যস্থিত সবকিছুই কেঁপে ওঠে বলে, ১১ 
"7! 4 অৰ্থাৎ ‘করুণাময় আল্লাহ্‌র জন্যই সমস্ত প্রশংসা’ । কা'বরকুহ* বলেন, যে ব্যক্তি 


রামাযানের ছিয়াম পূর্ণ করে রামাযানের পরেও পাপমুক্ত জীবন যাপনের মনোভাব পোষণ করে 
সে বিনা প্রশ্নে ও বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে (ইবনু কাছীর ৬/৫০৭ পৃঃ) । 


পারা ৬০ তাওযাঁহুল কুঘয্ান ৩৯০ 


আমাদের দেশে সরকারী আর বেসরকারীভাবে জীকজমকের সাথে ২৭ তারিখের রাতকে কদরের 
রাত হিসাবে পালন করা হয়। এভাবে মাত্র একটি রাতকে ক্ব্দরের রাত গণ্য করা হলে বহু ছহীহ 
হাদীছের বিরোধিতা করা হবে এবং পাচ রাতের বড় ধরনের ইবাদত হতে মানুষ বঞ্চিত হবে। 
কদরের রাত পেতে হলে পীচটি বিজোড় রাতে ইবাদত করতে হবে । বর্তমানে রাত জাগরণের 
জন্য মসজিদে সকলে সমবেত হয়ে বিভিন্ন ওয়ায মাহফিলের যে ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, তা 
শরী‘আতে নতুন কাজ । কারণ আল্লাহ্‌র নবী তীর ছাহাবীদেরকে নিয়ে এভাবে ইবাদত করতেন 
না; বরং নিজ নিজ পরিবারকে নিয়ে রাত জেগে কঠোর পরিশ্রম করে ইবাদত করতেন। 
আয়েশা খর্ম্্ন* বলেন, ‘যখন রামাযানের শেষ দশক আসত, তখন নবী করীম স্র্হ তার লুঙ্গি 
কষে নিতেন অর্থাৎ বেশী বেশী ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন রাত জেগে থাকতেন এবং পরিবার- 
পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন’ (বুখারী হ/২০২৪)। কৃদরের রাতে বেশী ছালাত আদায়ের কোন 
প্রমাণ নেই । আট রাক‘আত ছালাতই আদায় করতে হবে। চার রাক‘আত পর দীর্ঘ বিরতি 
থাকবে। এ বিরতিতে তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার ও কান্না-কাটির অবস্থা গ্রহণ করতে 
হবে। তারপর বাকী চার রাক‘আত পড়তে হবে । ক্বরাআত দীর্ঘ হবে৷ রুকু-সিজদায় দীর্ঘ সময় 
ধরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। তারপর বিতর পড়বে। 


OOOOH 


পাৱা ৩০ তাণযীহ্বল কুৱআন ৩৯১ 


মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৮; অক্ষর ৪২৪ 
EEE 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি । 

PEL EAA FILLE «D2 SLA LOL Bom 0, Fe SAE SALES 20 228 
dlr dyno 0) El sl > ; LS pl SES AT Cp TAS DN 
Ua i UL CEE AD GH Ly 0 LE LS Go 0) Tee Ih 
Lg a LAE EE DEANE Calis BUA Ud CG (© Eh Bel 
(0) Ll Ls EUS, 
অনুবাদ : (১) আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যেসব লোক কাফির ছিল, তারা নিজেদের 
কুফরী থেকে বিরত হতে প্রস্তুত ছিল না, তাদের নিকট স্পষ্ট দলীল আসা পর্যন্ত । (২) অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌র নিকট হতে একজন রাসূল যিনি পবিত্র ছহীফা পড়ে শুনাবেন। (৩) যাতে সম্পূর্ণ সঠিক 
বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ থাকবে। (8) পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল । তাদের মধ্যে 
বিভক্ত দেখা দিয়েছে তাদের নিকট সঠিক নির্ভুল পথের সুস্পষ্ট নির্দশন আসার পর । (৫) অথবা 
তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র ইবাদত করবে নিজেদের দ্বীনকে তীরই জন্য 


খালেছ করে সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে । তারা ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান 
করবে । মূলত এটাই যথার্থ সত্য, সঠিক ও সুদৃঢ় দ্বীন । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

8১ ০৬ 5 ৩ মুযারে, এ দ্বারা সাকিন । মাছদার 5 এ; বাব 74 তারা হয়নি’ । 
SEs Bb 4 3 মাধী, মাছদার 47% 7% বাব 74 অৰ্থ- তারা কুফরী করল, তারা 
অস্বীকার করল। 

&- বহুবচন ১৯ ০১ ১৯১% ৮ ৩% অৰ্থ- অধিকারী, অনুসারী, পরিবার- 
পরিজন । 

০৬র্]৷- ইসম, একবচন, বহুবচন ২ অর্থ- বই, পুস্তক, কিতাব, আমলনামা, বিধান। 

LS ll 5৮ ৫ ইসমে ফায়েল, মাছদার 7%] বাব Ju) অর্থ- শরীককারীরা, মুশরিক, 
কাফিররা । ৬); /£-একবচন, বহুবচন £5: অর্থ- শরীক, অংশীদার ৷ যেমন ৯ 272: ‘তাতে 


EE SO), ), মাছদার ৫5) বাব এ অৰ্থ: 
যারা বিচ্ছিন্ন হয়, যারা পৃথক হয়৷ 

ঁ- ০৬ ৩৪% ৩০; মুযারে, মাছদার (১) বাব ০7> অর্থ- আসবে, আগমন করবে। 
2%|- একবচন, বহুবচন "৬% অৰ্থ- সুস্পষ্ট প্রমাণ, নিদর্শন । 


ov, 


J-5- একবচন, বহুবচন |.) ০] «০১ ১৬১ অৰ্থ- সংবাদবাহক, দূত, বাৰ্তাবাহক । 


5 ০৮ ০ ১০), মুযারে, মূলবর্ণ (; (৩), মাছদার 5,5৬ বাব 4 অর্থ- পড়ে, পাঠ 
কারেসারুত করে। 

LES একবচনে &:>এ০ বহুবচন ১১ ' ১-০ অর্থ- কাগজ, ছহীফা, আমলনামা, গু্থ, 
পাত্ৰকা । 

$742 ৩০ $৯ ৩, ইসমে মাফ‘উল, মাছদার 1/৫ বাব |: অর্থ- পবিত্র, পরিষ্কার । 
২_ একবচনে রণ অর্থ- বিধান, বই, আমলনামা । 

24% ছিফাতে মুশাব্বাহ । মাছদার (5 বাব 4 অর্থ- সঠিক, সোজা, বিধি-বিধান । 


G4 ০৬ 4 ১, মাযী, মাছদার 53% বাব | অর্থ- আলাদা হল, বিচ্ছিন্ন হল, 
বিক্ষিপ্ত হল । 


"/)- ০4৬ 54০ তল মাষী মাজহুল, মূলবৰ্ণ (5 $৩ “), মাছদার £5] বাব 4৬৬] ‘তাদেরকে 
দেয়া হয়েছে’ । 

- {- ইসমে যরফ, শব্দটি যেভাবে ব্যবহার হয় ৩9 ধর 3৭ বধ (০১ ৮ অৰ্থ- পর 
পরে, এরপর, ৩/১ এ তারপর’ । 

৩০৮- ০5৮ ৩55 ৩০; মাষী, মাছদার | => ৮% বাব (০,৮ অর্থ- আসল, আগমন 
করল । এখানে যে (৮) রয়েছে, এ (৬) টি মাছদারিয়া । 

"4|- ০৬ ১. & মাধী মাজ্ুল, মাছদার 174 বাব 72 / অর্থ- তাদেরকে আদেশ করা 
হয়েছে, নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

")- ০5৮ 5১০ = মুযারে, মাছদার ১): 5৮০ বাব 74 অর্থ- তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত 
করবে, তারা আল্লাহ্‌র সামনে বিনয়ী হবে। 


a Ee মাছদার 4০5৬] বাব 4) অর্থ- আন্তরিকভাবে, খালিছ 
করে। বাব 74 হতে মাছদার (০',% অর্থ- খীটি হওয়া, পরিস্কার হওয়া ইসমে ফায়েল ০৮ 
বহুবচন "2%: অর্থ- খীটি, বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল । 

০5|- ইসম, একবচন, বহুবচন ঠা অর্থ- দ্বীন, ধর্ম, আনুগত্য, বিচার, প্রতিফল । 

£-- ছিফাতে মুশাব্বাহ। একবচনে ১১> অৰ্থ- একনিষ্ঠ, একমুখী ৷ 

es - 3৮ 54৮ ০5 মুযারে, মূলবর্ণ (? €9:৩), মাছদার £56) বাব JL) অর্থ- প্রতিষ্ঠা 
করবে, কায়েম করবে। 

১|- বহুবচন ১০ অৰ্থ- ছালাত, দো‘আ, দরূদ, রহমত ৷ । 

"/'- ০৬ 5১. তল মুযারে মা‘রূফ, মাছদার £৮) বাব J] অর্থ- তারা দিবে, তারা প্রদান 
করবে। 

55%/|- বহুবচন 15557 অৰ্থ- যাকাত, পবিত্ৰতা, বৃদ্ধি করা । 

~~ ছিফাতে মুশাব্বাহ, অর্থ- সঠিক, বিধি-বিধান । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

0) Lt fe SE is Lely El fe 14S CI ST ( নাফির 
অর্থে জযম প্রদানকারী অব্যয় । a ফে'লে নাকিছ মুযারে GA এরণ-এর ইসম, be AS 
জুমলাটি U-এর ছিলা ০৬ |৯০১০ উহ্য (৩ )-এর সাথে মুতা'আল্লিক । আর (59) 
৷; হতে হাল । (১%) এ্ব-এর খবর হরফে জার, তারপর (৩|) উহ্য রয়েছে। 
sz ফেল, ££ ফায়েল। এ জুমলাটি মাছদার হয়ে মাজরূর। তারপর 4 %%-এর 
মুতা‘আল্লিক। 

(২) 2 ৬০ 3% 4 ০ ০-5- (07-9) | হতে বাদল, এ৷ (০ উহ্য (}০:)-এর 
সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে J )-এর ছিফাত, '১ জুমলা ফে'লিয়াটি J" -এর দ্বিতীয় ছিফাত । 
$742% ০ মাওছুফ ছিফাত মিলে '/%ু-এর মাফ*‘উলে বিহী । 

(৩) ২5 ৫:১- (৫%) উহ্য (55,2) শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে 


AEN 


মুকাদ্দাম। £5 “_% মাওছুফ ছিফাত মিলে মুবতাদা মুয়াখখার। এ জুমলাটি ৮০-এর দ্বিতীয় 
ছিফাত । 


0 tl YAN bas i) yy CE 0 EE dR CEE 
55% ফেল মাধযী, (১3 ফায়েল। 1: মাধী মাজঙুল, যমীর নায়েবে ফায়েল । 9 দ্বিতীয় 

মাফ‘উলে বিহী ৷ এ জুমলাটি (; |-এর ছিলা । (১) আদাতে হাছর বা সীমাবদ্ধতা প্রকাশক 

অব্যয় । oR i) BS -এর সাথে মুতা‘আল্লিক । (৬) মাছদারিয়া, £0 ৪৬ বাক্যটি ১ 

এর মুযাফ ইলাইহি । 

(¢) SES SS) Ef UE UY {le dl Eee U yl og 

Ll Ls EUS- জুমলাটি হালীয়া । (৬) নাফিয়া, ১4! মাষী মাজহুল, যমীর নায়েবে ফায়েল। 

(১) আদাতে হাছর । (এ) তালীলের জন্য, কারণ প্রকাশক অব্যয় বা আমরের £১ । ১১ ৯ 

ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল এ৷ মাফ‘উলে বিহী, (৮-০৮০) ।১=-এর যমীর হতে হাল । ে) 

(:১-এর সাথে মুতা'আল্লিক। (৷) :4১4-এর মাফ'উল, (৮%) ৩১ হতে দ্বিতীয় 

হাল ১)৷ ১৯-২ জুমলাটি ১=-এর উপর আতফ, 551,390 জুমলাটি পূর্বের উপর 

আতফ ৷ $১ মুবতাদা, £5) 4১ খবর । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 

Jy Sats ah 0 LS dh oi Ed IU 0G di LL el 6, 

dl 03 Wf ES Pe PLE ~s Ke by aS ol 

OS LH CF HEL DU ALU gO yl ETAT 


‘ইহুদীরা বলে যে, উষযাইর আল্লাহ্র পুত্র আর খৃষ্টানরা বলে যে, মাসীহ আল্লাহ্র পুত্র । এটা সম্পূর্ণ 
ভিত্তিহীন অমূলক কথা যা তারা নিজেদের মুখে উচ্চারণ করে সেই সব লোকদের দেখাদেখি যারা 
তাদের পূর্বে কুফরী করেছিল। তাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ এরা কিভাবে ধোঁকায় পড়ে। এরা 
আল্লাহ্‌কে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে নিজেদের প্রতিপালক বানিয়ে নিয়েছে। 
আর এভাবে মারিয়ামের ছেলে ঈসাকেও প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদেরকে এক 
আল্লাহ্র ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর একমাত্র তিনিই ইবাদত পাওয়ার অধিকারী । 
আর যা তারা মুশরিকী কথা-বার্তা বলে তা থেকে তিনি পাক-পবিত্র’ (তওবা ৩০-৩১) । এখানে 
আহলে কিতাব ও মুশরিকদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাদেরকে একমাত্র 
আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য আদেশ করা হয়েছিল। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 5 ০7 ৯%, 


70 ff 230 


১ 5০১ ১৮ ‘আর ঈসা (আঃ) বলেন, আমার পরে একজন সুসংবাদ দানকারী রাসূল 


পাৱা ৬০ _তাও্যীহ্ল কুৱআন _৩৯৫ 


আসবেন, যার নাম হবে আহমাদ’ (ছফ ৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৰা RL 
‘তারা তীকে নবী হিসাবে চিনতে পারবে, যেমন মানুষ তার সন্তানকে চিনতে পারে' (বাকারাহ 
১৪৬) উভয় আয়াতে একজন রাসূল আসার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 4৯৩] 
LI A Bs hh ৩:4) নিশ্চয়ই এ বিধান পূৰ্ব ছহীফা সমূহে ছিল। আর তা 
হচ্ছে ইবরাহীম ও মুসা (আঃ)-এর ছহীফা’ (‘আলা ১৮-১৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 645 
NE ৮ Jl SSE NEA Ea ০ ‘আপনার প্রতি সত্য কিতাব 
অবতীৰ্ণ করেছেন, যা পূর্বের কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে। আর এর পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন 
তাওরাত আর ইনজীল’ (আলে ইমরান ৩-৪) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, SA CUS A Lal, 
35 24, "০ 0% ৰ ‘আর আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, এ কিতাব আল্লাহ্‌র 
নিকট হতে সত্য সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে’ (আন‘আম ১১৪) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, LL 1% 
< ৷ 5০: 2 5077 ‘আর এ বরকতময় কিতাব, আমি অবতীৰ্ণ করেছি পূর্বের 
কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে’ (আন'আম ৯২)। অত্র সূরার ৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 
‘কিতাবধারীরা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিভক্ত হয়েছে’ ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 9 
+ থে 4 ০১০০ ৬১১ ১০ 0/954 ‘লোকদের নিকট যখন ইলম এসে পৌছল তার পরই 
তাদের মাঝে বিরোধ বৈষম্য দেখা দিল। আর তা হওয়ার কারণ হচ্ছে তারা পরস্পরে একে 
অপরের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করত’ (শুরা ১৪) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, EAU cx sD 
al hele i te V2 ‘আল্লাহ তিনি যিনি উম্মীদের মাঝে এমন একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, 
| 


U0 


20, 
| 


যিনি তাদেরকে আল্লাহ্র আয়াত পড়ে শুনান’ (জুম'আ ২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, (১2 Ee 

BV ‘তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং দ্বীনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়ো না’ (শুরা ১৩)। 

আল্লাহ অত্র সূরায় বলেন, £5 (> ৩439 মূলত এটাই সঠিক দ্বীন’ ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 5১ 

Ne Jl এটাই চূড়ান্ত সঠিক নিল ব্যণস্থ" (তওবা ৩৬) । | 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
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আনাস ইবনু মালিক খঞ্্ হৃতে বর্ণিত যে, নবী করীম আহহ লৰ উবাই ইবনু কা‘ব বৰতুলক - কে বললেন, 
আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন যে, সূরা বাইয়্যেনা আমি তোমাকে পড়ে শুনাব। উবাই ইবনু 


পালা ৬০ তাওাহ Hl বুৱআন ৩৯৬ 


কা'ব বললেন, আল্লাহ কি আমার নাম করেছেন? নবী করীম গু অনু বললেন, ন হ্যা, তখন তিনি কেঁদে 
ফেললেন’ (রুখারী হা/৩৮০৯)। 
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উবাই ইবনু কা‘বরক্র্ল্ঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন আমাকে বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমাকে আদেশ করা 
হয়েছে যে, আমি তোমাকে অমুক অমুক সূরা পড়ে শুনাব। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সদ ! 
আমার নাম কি সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যা । অতঃপর রাসুলুল্লাহ সু তাকে 
বললেন, তাহলে তো তুমি খুবই খুশি হয়েছ? উবাই ইবনু কা'ব *ঞ্গল্+ বললেন, কেন খুশী হব না? 
আল্লাহ নিজেই বলেন, ‘হে নবী! আপনি বলুন, তারা যেন আল্লাহ্র অনুখহ ও দয়া লাভ করে খুশী 
হয়। আর এ দয়া ও অনুগ্রহ তাদের জমা করা সম্পদ চেয়ে অনেক গুণে উত্তম’ (আহমাদ, ইউনুস 
৫৮, ইবনু কাছীর হ/৭৪০৯)। 
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উবাই ইবনু কা‘ব বলেন, রাসূলুল্লাহ স্্ছ আমাকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে আদেশ 
করেন যে, আমি তোমাকে কুরআন পড়ে শুনাব। অতঃপর তিনি সূরা বাইয়্যেনা পড়েন । তারপর 
রাসুলুল্লাহ সু বলেন যে, আদম সন্তান যদি একটা মাঠপূর্ণ মাল চাই, অতঃপর তাকে তা দেয়া 
হয়, তবে সে অবশ্যই দ্বিতীয় মাঠপূর্ণ সম্পদ প্রার্থনা করবে। আর সেটা দেয়া হলে তৃতীয় 
মাঠভরা সম্পদ প্রার্থনা করবে । আদম সন্তানের পেট কবরের মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভরবে 
না । তবে যে তওবা করবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন । আল্লাহ্র কাছে এ ব্যক্তি দ্বীনদার 
যে একনিষ্ঠ একমুখী হয়ে একাগ্রচিত্তে ইবাদত করে। তবে সে মুশরিক ইয়াহুদী এবং নাছারা 
হতে পারবে না । যে ব্যক্তি কোন নেকীর কাজ করবে তার অম্যর্দা করা হবে না’ (আহমাদ, ইবনু 
কাছবীর/৭৪১০)। অত্র হাদীছে বলা হয়েছে, সঠিক দ্বীন হচ্ছে দ্বীনে হানীফ আর সঠিক অনুসারী 
হচ্ছে যে একনিষ্ঠ, একমুখী হয়ে একাগ্ৰচিত্তে ইবাদত করে। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) উবাই ইবনু কা'ব খঞ্ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সু তাকে বলেন, হে আবুল মুনির! 
আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন তোমার সামনে কুরআন পাঠ করি। উবাই খন তখন 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱ্আান ৩৯৭ 


বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি। আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ 
করেছি এবং আপনার কাছে শিক্ষা গহণ করেছি। নবী করীম সর কথাগুলি পুনরায় বললেন উবাই 
তখন আর্য করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কথা কি সেখানে আলোচনা করা হয়েছে? 
রাসূলুল্লাহ স্ন বললেন, হ্যা, তোমার নাম তোমার বংশ পরিচিতি এ সবই মালায়ে আলায়ে 
আলোচিত হয়েছে উবাই ক্ল তখন বললেন, তাহলে পাঠ করুন’ (ইবনু কাছীর হা/৭৪১১)। 


(২) ফুযাইল খ্ঞ্চঞ্বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স্ব -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ বাইয়্যেনা সূরাটি 
শুনেন এবং বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি খুশী হয়ে যাও, আমার মর্যাদার কসম! তোমাকে 
জান্নাতে এমন থাকার স্থান দিব, যে তুমি খুশী হয়ে যাবে’ (ইবনু কাছীর ৭৪১৪) 


(৩) নাধীর আল-মুযানী বলেন, নবী করীম স্্ু বলেছেন, আল্লাহ সূরা বাইয়্যেনা শুনে বলেন, হে 
আমার বান্দা! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমার মর্যাদার কসম! আমি তোমাকে ইহকালে ও 
পরকালে কখনও ভুলব না । আর জান্নাতের এমন স্থানে তোমাকে থাকতে দিব যে, তুমি আনন্দে 
আত্মহারা হয়ে যাবে’ (ইবনু কাছীর হ/৭৪১৫)। 


(8) আবু দারদা বলেন, রাসূলুল্লাহ সহ বলেছেন, মানুষ যদি জানত সূরা বাইয়্যেনা পড়লে কি 
বিনিময় রয়েছে, তাহলে তারা পরিবার ও সম্পদ ছেড়ে দিত এবং সূরাটি শিক্ষা অর্জন করত । 
খোযা বংশের একলোক বলল, আল্লাহ্র রাসূল তাতে কি নেকী রয়েছে? নবী করীম আহহ 
বললেন, মুনাফিক সূরাটি কখনও পড়বে না এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে যার সন্দেহ রয়েছে সেও 
কখনও পড়বে না । আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটতম ফেরেশতারা আসমান ও যমীনের 
সৃষ্টির পর হতে সূরাটি পড়েন। তারা কখনও শিথিল হয় না। যে কোন ব্যক্তি সূরাটি পড়লে 
আল্লাহ তার দ্বীন ও দুনিয়া রক্ষার জন্য ফেরেশতা পাঠান, তারা তার জন্য রহমত চায় এবং ক্ষমা 
প্রার্থনা করে’ (কুরতুবী হ৷/৬৪৩০)। 


অবগতি 


আহলে কিতাব ও মুশরিক উভয় শ্রেণীর লোকেরাই কাফির ৷ কুফরীর ব্যাপারে তারা সমান। 
তারপরেও তাদেরকে দু’টি ভিন্ন ভিন্ন নামে অবহিত করা হয়েছে। আহলে কিতাব বলতে 
তাদেরকেই বুঝায়, যাদের নিকট পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের পেশ করা কিতাব সমূহের মধ্য হতে 
কোন একখানি যে অবস্থায় হোক না কেন মাওজুদ থাকবে এবং তারা তাকে মেনে চলবে । আর 
মুশরিক বলতে সেই সব লোক, যারা কোন নবীর অনুসারী এবং কোন কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী 
ছিল না। অবশ্য আহলে কিতাবও মুশরিক যেমন খৃষ্টানরা বলে, তিনজন মা‘বুদের একজন 
হলেন আল্লাহ (মায়েদা ৩৭)। তারা ঈসা (আঃ)-কেও মাবুদ বলে “মায়েদা ১৭)। তারা ঈসা 
(আঃ)-কে আল্লাহ্র পুত্রও বলে (তওবা ৩০)। ইহুদীরা উযায়েরকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে (তওবা ৩০)। 
অথচ কুরআনে তাদের কোথাও মুশরিক বলা হয়নি মুশরিক পরিভাষাটি তাদের জন্য ব্যবহার 
হয়নি; বরং তাদেরকে আহলে কিতাব বলা হয়েছে। ইহুদী অথবা নাছারা বলা হয়েছে। কারণ 
তারা তাদের আসল দ্বীনকে মানত এবং শিরক করত । অন্যদের ব্যাপারে মুশরিক পরিভাষাটি 
সুস্পষ্ট এবং প্রকাশ্যভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ শিরককেই তারা আসল দ্বীন মনে করত 
এবং তাওহীদ মেনে নিতে অস্বীকার করত । 
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অনুবাদ : (৬) আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তারা নিঃসন্দেহ 
জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে এবং চিরকাল তাতে থাকবে । এ লোকেরা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি (৭) 
পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারা নিঃসন্দেহে অতীব উত্তম সৃষ্টি । (৮) 
তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট চিরস্থায়ী জান্নাত রয়েছে। যার তলদেশ হতে 
ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে । তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে । আল্লাহ তাদের প্রতি সস্তুষ্ট 
হবেন এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সস্তুষ্ট হবে। এসব কিছু তার জন্য যে আল্লাহকে ভয় করে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 
/U- বহুবচন ')3}| (৩175 575 অৰ্থ- আগুন, অগ্নি । 
“4- অৰ্থ- জাহান্নাম, নরক । 


(4৮-5১০ £৭ ইসমে ফায়েল, মাছদার 5',% বাব 74] যেমন ১% অর্থ- চিরস্থায়ী হল, 
অমর হল। 


£%- ইসমে তাফযীল ৷ এখানে শব্দটি ছিফাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে 2% ছিল, বেশী 
ব্যবহারের কারণে ১% করা হয়েছে। শব্দটি ইসম হিসাবে ব্যবহার হলে বহুবচন '',, % হবে। 
অর্থ- অনিষ্ট, ক্ষতি ৷ >= শব্দটিও অনুরূপ ব্যবহৃত হয় । 

|- একবচন, বহুবচন (9 অৰ্থ- সৃষ্টিজগত, মানবকুল ৷ 4 ‘সৃষ্টিকৰ্তা’ ৷ মাছদার , { বাব 
AOL ৮ = মাযী, মাছদার ১) বাব ৬৬] অর্থ- ঈমান আনল, বিশ্বাস স্থাপন করল । 
s- 5৬ 5 £৭ মাষী, মাছদার ১% বাব &- অর্থ- আমল করল, কাজ করল । 
oLIL- একবচনে lo অর্থ- সৎকাজ, ভাল কাজ, নেকী, পুণ্য । 

>- ইসমে তাফযীল ৷ অর্থ- উত্তম, উৎকৃষ্টতর ৷ শব্দটি এখানে ছিফাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 
$55 ইসম, অৰ্থ- প্রতিদান, পুরস্কার, ছওয়াব । শব্দটি 2 বাবের মাছদারও হতে পারে। 


পালা ১০ _তাওযাঁহ £ল বুৱআন ৩৯৯ 


Le- EE NOT: CE তখন, সে সময়ে ৩০ অর্থ- যখন, যে সময়ে । 


== বহুবচন -০৬'/“প্ৰতিপালক’ । ০4 ০ “খৃহকৰ্তা’ ৩:4 খঁ অৰ্থ- গৃহকত্ৰী, গৃহিনী ৷ 
5. _ একবচনে % অর্থ- জান্নাত, গাছ-গাছালীপূর্ণ বাগান । 
৩১% মাছদার, বাব (১৮ অবস্থান করা’ যেমন ৩৫৬ ৩% অর্থ- স্থানটিতে অবস্থান করল । 
5 -এমন জান্নাত যাতে সদা-সর্বদা থাকবে। এটা একটা জান্নাতের নাম । 
৮ লৰ ৩১% ৩৮) মুযারে, মাছদার | /,> বাব (৮ অর্থ- প্রবাহিত হবে, প্রবাহিত 
থাকবে । 
<4- যরফে মাকান। অর্থ- নীচে, অধীনে । 


zo 


0 "43|-এর বহুবচন 1! 31 অর্থ- নদী, নদ, ঝর্ণা । 

/- সবসময়, চিরকাল, অসীম, ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন ৷ ‘সর্বদা করব’ । 
2- ৮5৮ 5১৮ ১৮; মাযী, মাছদার (৮) (৬/7৮) বাব ৮০ সিন্তুষ্ট হল’ । শব্দটি 
অথবা দ্বারা ব্যবহার হয়। যেমন 4% 45 (৮১ তার উপর সন্তষ্ট হল’ । 

- 3৮ 5৮ ১৮) মাযী, মাছদার (-£>- বাব £৮ অর্থ- ভয় করল, ভীত হল । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

0) 3 DH Gs GE LS UG CS LEN SSL Bf ta NS CO) 

= {4 %- জুমলাটি মুস্তানিফা বা নতুনভাবে আরম্ভ । (১) ৩]-এর ইসম ৷ ৷;, $$ জুমলা 
ফে'লিয়াটি ইসমে মাওছুলের ছিলা। 5/১4১ ০৮ (৯ ০ উহ্য (35 )-এর সাথে 
মুতা‘আল্লিক হয়ে ;)4$-এর সর্বনাম হতে হাল। ১৬ "9 উহ্য (5% $)-এর সাথে মুতা'আল্লিক 
হয়ে ১]-এর খবর ৷ ১-৮. ও উহ্য (৩% $)-এর যমীর হতে হাল, (43) 4 ৬-এর 
মুতা'আল্লিক ৷ 44 }| মুবতাদা, ১ বিচ্ছিন্নবকারী সর্বনাম, দ্বিতীয় ৯ (1/4 %2)-এর খবর অথবা 
মুবতাদা । 

(9) 4s A Df Elan Ns NT (I 0 (LIL) পর্যন্ত ৩]-এর ইসম 
এবং পরের জুমলাটি ৩]-এর খবর । 


0): Et ETE J i 0 
51,৮57 42 ৷ (4%) মুবতাদা, ৯ হতে ১._০৬- শব্দটি হাল উহ্য রয়েছে। 
4 So) ১০৬-এর যরফ ৷ (৩১% 5) ॥৯|;=-এর খবর, ( 2 i এ 
জুমলাটি uu ৩ -এর ছিফাত। ৮০৮ উহ্য +4)১-এর যমীর হতে হাল । (৪৯) ১৮ 
এর সাথে মুতা‘আল্লিক। (ৰ ৮০৮-এর মাফউলে ফী । এ জুমলাটি ১ ৩5 -এর দ্বিতীয় 
ছিফাত । 4 dl (> জুমলা ফে'লিয়া ৷ % 1৮52 জুমলা ফো'লিয়াটি পূর্বের উপর আতফ। 
Ey Ea te CUS- (১) মুবতাদা (০_)-এর এ হরফে জার, ১ মাজরূর মিলে উহ্য 
4|৮৬-এর মুতা'আল্লিক হয়ে খবর, ' মাওছুলা আর *}, > এ জুমলাটি %-এর ছিলা । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরার ৬নং আয়াতে কাফির ও মুশরিকদেরকে নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, SS + ৷ 4 924০ ০19501 5% ৩) ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে 
নিকৃষ্ট পশু হচ্ছে সেই সব বধির ও বোবা লোক যারা জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না’ (আনফাল 
২২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১৯১০০ ০ 44০6 এ৷ 4 (1 ৩14%, ‘ওরা সেই সব 
লোক যাদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেছেন। তাদের বধির করেছেন তাদের অন্ধ করেছেন’ 
(মুহাম্মাদ ২৩) ৷ আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, JS IS 2 ~l EE Hl bed CIB 
— ‘আপনি কি বধিরকে শুনাতে পারেন? আপনি কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারেন? আর যে 


স্পষ্ট ভ্রান্ত পথে রয়েছে অথবা জেনে-শুনে ভ্রান্ত পথে রয়েছে তাকে কি পথ দেখাতে পারেন’? 
(যুখরু্ফ ৪০) । 


অত্র আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে, মানুষ যখন সত্যকথা ও কর্ম শুনেও শুনে না এবং দেখেও বুঝে 
না তারা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট । তারাই নিকৃষ্ট সৃষ্টি । অত্র সূরার ৭নং আয়াতে বলা হয়েছে, ঈমান 


আনার পর সৎ আমল করলেই মানুষ উৎকৃষ্ট সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ বলেন, এ ০% ১%; 
£5 ‘আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি’ (ইসরা ৭০)। অত্র সূরার ৮নং আয়াতে আল্লাহ 
বলেন, ‘উৎকৃষ্ট লোকদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে’ । 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, y 30s LC EEL UB EE SE CY J 
WW > es 5 tp ol iS SE Es Os “নিঃসন্দেহে মুভাকী লোকদের জন্য 


রয়েছে একটি সাফল্যের স্থান। বাগ-বাগিচা আংগুর। সমবয়স্কা নব্য-যুবতীগণ এবং উচ্ছ্বসিত 
পান পাত্রও। সেখানে তারা কোনরূপ অসার, অনর্থক, মিথ্যা কথা শুনবে না। এটা আপনার 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রতিফল এবং পূর্ণ পুরস্কার’ (নাবা ৩১-৩৬) । 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ad bl boc bs uo Ee) EAN 
ALS tn ly ct Jos tn Uy Cat Ll 2s tn ab 


৫ ৮ 5747 ‘মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার পরিচয় এই যে, 


তাতে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে । এমন দুধের ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে 
যার স্বাদ নষ্ট হবে না। এমন পানীয় বস্তুর ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে যা পানকারীদের জন্য 
সুস্বাদু ও সুপেয় হবে । আর স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন মধুর ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে । সেখানে তাদের 
জন্য সর্বপ্রকার ফল থাকবে এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে থাকবে ক্ষমা’ (মুহাম্মাদ ১৫)। 


অত্র সূরার ৮নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও 
আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন’ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮; ০/9 “আল্লাহ অবশ্যই তার 
প্রতি সন্তুষ্ট হবেন’ (লায়ল ২১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ও ৮৪ ০) ০০১২: 2,09 “আর 
RSE ALL (যুহা 
ETI Eni (ফাতহ 
১৮) । 

আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, (৮) ৩৮>}; : En Lal, Tr =) hf Sal, 
EE 5 ES Uf GB I GUO GES A le if If 25 15 ie 3 
‘যেসব মুহাজির ও আনছার সর্বপ্রথম ঈমান আনার জন্য অগ্রসর হয়েছিল এবং যারা পরে নিতান্ত 
সততার সাথে তাদের পিছনে পিছনে এসেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সসন্তুষ্ট হলেন এবং তারাও 
আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হল। আল্লাহ তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার 


তলদেশে ঝর্ণা ধারা প্রবাহমান রয়েছে। আর তারা চিরদিন সেখানে থাকবে । মূলতঃ এটাই বড় 
সফলতা’ (তওবা ১০০) । 


আল্লাহ অত্র সুরার শেষ আয়াতে বলেন, ‘আর এঁ সফলতা এমন ব্যক্তির জন্য যে তার 
প্রতিপালককে ভয় করে’ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১ 45 £2 2১৮০ ০/9 “আর যারা তার 
প্রতিপালকের সামনে দীড়াতে ভয় করে, তাদের প্রত্যেকের জন্য দু*টি করে জান্নাত রয়েছে 
(আর-রহমান ৪৬) । 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, এ > | Obs SF PE LE GE tn 
‘আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাড়াতে ভয় করে এবং আত্মাকে প্রবৃত্তি হতে দূরে 
রাখে নিশ্চয়ই জান্নাত তাদের থাকার স্থান’ (নাি‘আত ৪০-৪১) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ld 
পু 10 573214 ৮ 449 ৩254 ‘নিশ্চয়ই যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় 
করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় প্রতিদান’ (মুলক ১২) । 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্ান ৪০২ 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ 

আবু হুরায়রা খঞ্ বলেন, রাসুলুল্লাহ সুন বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টজীব কে একথা কি আমি 
তোমাদেরকে বলব না? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যা বলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সু বললেন, আল্লাহ্র 
সৃষ্ট মানুষের মধ্যে এ মানুষ সবচেয়ে উত্তম যে, জেহাদের ডাক শোনার জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে 
থাকে, যেন শোনা মাত্রই ঘোড়ায় আরোহণ করতে পারে এবং শত্রু দলে প্রবেশ করে বীরত্বের 
পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। এবার আমি তোমাদেরকে এক উৎকৃষ্ট সৃষ্টির সংবাদ দিচ্ছি । যে ব্যক্তি 
নিজের ছাগলের পালের মধ্যে থাকার পরেও ছালাত আদায় করতে এবং যাকাত দিতে কৃপণতা 
করে না। এবার তোমাদেরকে এক নিকৃষ্ট সৃষ্টির সংবাদ দিচ্ছি। সে হল- এ ব্যক্তি যে কোন 
অভাবগ্রস্তকে আল্লাহ্র নামে কিছু চাওয়ার পর কিছু না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়’ (আহমাদ, ইবনু কাছীর 
হ/৭৪১৭)। 

অবগতি 

এখানে কুফর অর্থ মুহাম্মাদ সুগ-কে শেষ নবী হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করা । অথচ তিনি 
সম্পূর্ণ সঠিকভাবে লিখিত পবিত্র এ ছহীফা সমূহ তাদেরকে পড়ে শুনান। এ কারণেই আল্লাহ 
তাদেরকে বলেন, তাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট আর কোন সৃষ্টি নেই । এমনকি জন্ত-জানোয়ার 
অপেক্ষাও তারা হীন ও নিকৃষ্ট । কেননা পশুর বিবেক-বুদ্ধি কিছু নেই । তাদের কর্মের কোন 
স্বাধীনতা নেই । কিন্তু মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি ও স্বাধীনতার অধিকারী এরপরেও সে দ্বীনকে অমান্য 
করে, নবী করীম শ্রহ্ছ -কে অস্বীকার করে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি হতে পারে। 


OO NOG 


পারা ৩০ তাওযাীহ্তল কুৱআন ৪০৩ 
সূরা আল-যিলযাল 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৮; অক্ষর ১৭১ 
EEE 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি । 
iE 0 YL UY IG cv) Gl Lh cs 0) GH oh YS 
eta gi os EEC ONE 0 Jy ODO ob ( Wf ois 
(NN) 82 Le 553 date x 29 (OV) 27 2 553 dee ox 


অনুবাদ : (১) যখন পৃথিবীকে প্রচণ্ড বেগে কাপিয়ে তোলা হবে। (২) যমীন নিজের মধ্যকার 
সমস্ত বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে। (৩) এবং মানুষ বলবে পৃথিবীর কি হল? (8) সেদিন পৃথিবী 
নিজের উপর সংঘটিত সমস্ত অবস্থা বলে দিবে। (৫) কারণ তার প্রতিপালক তাকে এরূপ বলার 
আদেশ দিবেন। (৬) সেদিন মানুষ ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে যেন তাদের কর্ম তাদেরকে 
দেখানো যায়। (৭) অতঃপর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ নেক আমল করে থাকবে, সে তা দেখতে 
পাবে। (৮) এবং যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ বদ আমল করবে, সেও তা দেখতে পাবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

- _3৬ ৩5% এ, মাষী মাজহুল, মাছদার 7; SN বাব 4% অর্থ- প্রচণ্ড ঝাঁকুনি 
দেয়া হল, কীপিয়ে তোলা হল। 0;;-এর বহুবচন J; অর্থ- ভূমিকম্প, বিপদ, মুছীবত ৷ 
4335 {৮% ‘ভূমিকম্প মাপার যন্তর'। 

“৮0 একবচন, বহুবচন ৩৮ lf অর্থ- পৃথিবী, মাটি । 

4/7))- বাব এর মাছদার । অর্থ- ভীষণ কম্পন 

৩7> ০৮ ৩২% ৮) মাষী, মাছদার ৬:1১ বাব ৬%] অর্থ- বের করল, প্রকাশ করল । 
J &-এর বহুবচন J অর্থ- ভারী, বোঝা, ওজন । 

0৬- ০5৬ 54 ১, মাধী, মাছদার ১, $ বাব 72 অর্থ- বলল, উচ্চারণ করল। J; 
একবচন, বহুবচন (}; ১৬ 4% অৰ্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা । 

SUI একবচন, বহুবচন 5" অর্থ- মানুষ, লোক । 


£'/- একবচন, বহুবচন £ু অৰ্থ- দিন, দিবস । 
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2 wy 


EE ME ENE মাছদার &-৪এ বাব "| : অর্থ- খবর দিবে, অ আলোচনা 
করবে, বৃত্তান্ত বলবে, সংবাদ দিবে। 


+49 LAA 


০5 "এ একবচন, বহুবচন 73৮ অর্থ- খবর, সংবাদ, বৃত্তান্ত ৷ 


9- একবচন, বহুবচন ২০৬: অৰ্থ- প্রভু, প্রতিপালক । 


cof 


2-০3৬ 54০ ০, মাধী, মাছদার £54! বাব J] অর্থ- অহী করলেন, আদেশ 
করলেন, প্রত্যাদেশ করলেন। 


SEAS 2023 


০- ০53৮ 5০ ০, মুযারে, মাছদার 1/১৮ ১০ বাব ৩ অর্থ- ফিরবে, প্রত্যাবর্তন 


270, f 
Ed 


৮১ ৬ -এর বহুবচন 5% অর্থ- বিক্ষিপ্ত, ছিন্ন-ভিন্ন, শতধাবিভক্ত । ৩: বহুবচন + 


অর্থ- বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন মুখী । মাছদার ৬% বাব ০5> । যেমন £0 ৩% অৰ্থ- বিক্ষিপ্ত 
হল, ছড়িয়ে পড়ল । 
|) ০5৮ 54০ হে মুযারে মাজহুল, মাছদার $+) ll বাব 4৬ অর্থ- তাদেরকে দেখানো 
হবে, অবলোকন করানো হবে। 


JU একবচনে ৮% অর্থ- আমল, কাজ, কর্ম ৷ 

3 ০5৬ 5০ ১) মুযারে, মাছদার ১% বাব = অর্থ- আমল করে, কাজ করে। 
Ja একবচন, বহুবচন Js ‘পরিমাণ’ । 

5১- একবচন, বহুবচন 15১ অর্থ- অণু, বিন্দু, পরমাণু, ক্ষুদ্র, পিপীলিকা । 


Ao 2 


> - বহুবচন > ৬৮১৮ অৰ্থ- সৎকর্ম, ভালকাজ , সম্পদ, সচ্ছলতা । 


2 


০3৬ ৮ ০; মুযারে, মাছদার যয) বাব 4 অর্থ- দেখবে, অবলোকন করবে। 
4 - বহুবচন "2 অৰ্থ- অসৎকৰ্ম, খারাপ কাজ, অনিষ্ট, ক্ষতি । 
বাক্য বিশ্লেষণ 
0) ৬5) ৮১0 ৩!) ।5|- (3) যরফিয়া ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ইসম, শর্তের অর্থে। ৩; 
মাযী মাজহুল, 0 নায়েবে ফায়েল। 5; মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ'উলে মুতলাক। 


LE dae ETT TOM ata Bree 

২) তধা se > (- () হরফে আতিফা । fe ফেলে মাযী, 5 ফায়েল, 

{৬ মুযাফ আর মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ'উলে বিহী। 

(৩) ৮ SU J৬5- () হরফে আতিফা ৷ J ফে'লে মাধযী, su ফায়েল, (৮) ইসমে 

ইস্তিফহাম মুবতাদা, {} উহ্য ()-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে (_)-এর খবর । এ জুমলাটি 

Jia J 

(8) Le iy Ae») পূর্বের ১) হতে বাদল EEE ফে'ল, যমীর ফায়েল, 

০ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ‘উলে বিহী ৷ এ জুমলাটি শর্তের জওয়াব । 

(6D EE s- জুমলাটি ১ 54-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। (419) ৩-এর ইসম 

Cl) ৩এর খবর । &ে) ()-এর সাথে মুতা‘আল্লিক । 

৬) = ES HES RE 0 y- ys) পূর্বের ey হতে বাদল ৷ ১৯; ফেল, 

“০ ফায়েল, (ৰ) {০ হতে হাল। ) পূর্বের ফে‘লের কারণ প্রকাশক অব্যয়। ৷? 

মুযারে মাজহুল, যমীর নায়েবে ফায়েল। 4) দ্বিতীয় মাফ‘উলে বিহী । এ জুমলাটি মাছদার 

হয়ে মাজরূর হয়ে ১১৯; ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক । 

CE 5 JE LN - O) = পূর্বের আলোচনার শাখা-প্রশাখা নির্ণয়কারী । 

৮ ইসমে শৰ্ত মুৰতাদা, জযম প্রদানকারী । 4 ফেল, যমীর ফায়েল, J মাফ'উলে বিহী । 
$১ মুযাফ ইলাইহি । (7) এ হতে তামীয অথবা বাদল । ফে'ল মুযারে, যমীর ফায়েল, 

0 মাফ‘উলে বিহী এবং এ জুমলাটি শর্তের জওয়াব । 

(৮) £7152 :53 ৬% ০%! ,%9- এ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 

এ মৰ্মে আয়াত সমূহ 

এখানে আল্লাহ বলেন, ‘যখন পৃথিবীকে কাপিয়ে তোলা হবে' ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, £155 0) 

2% 55 4 ‘নিশ্চয়ই ক্ৰয়ামতের কম্পন বড় ভয়াবহ কম্পন’ (হজ্জ ১)। আল্লাহ অন্যত্র 

বলেন, $5৮1 $5 ৬5% J; [৮0 ০27 ‘যখন ভূ-তল ও পৰ্বতমালাকে উপরে তুলে 

একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে’ (হা-কাহ ১৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, (০১0 ৩৯১১) 

EE EIS E Ja ৩-45 :৮:5 হঠাৎ পৃথিবীটাকে নাড়িয়ে, কীপিয়ে দেয়া হবে এবং 


EE দেয়া হবে। তখন পাহাড়গুলি বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় 
পরিণত হবে’ (ওয়াকি‘আহ ৪-৬) । আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, 3 AE i) > £৮ ‘যেদিন 


ভূমিকম্পের ধাক্কা হেলিয়ে দিবে। তারপর আসবে আর একটি ধাক্কা’ (নাযি‘আত ৬-৭)। আল্লাহ্‌ 
অত্র সূরায় বলেন, ‘যমীন তার ভিতরের ভারী বস্তু বাইরে নিক্ষেপ করবে’ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


Lf, Lf, EDS ১[, ‘আর যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারণ করা হবে এবং 
পৃথিবী তার ভারী বস্তু বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং পৃথিবী শূন্য হয়ে যাবে' (ইনশিকাক্‌ ৩-৪) । 
আল্লাহ অত্র সূরার ৩নং আয়াতে বলেন, ‘মানুষ সে দিন বলবে পৃথিবীর কি হয়েছে’? মূলত এ 
বাক্যটি মুশরিক কাফিররা বলবে কারণ মুমিনেরা বলবে, GL 459,0৯ 
৩0% ‘রহমানের ওয়াদা ছিল যে, পৃথিবীর অবস্থা এরূপ হবে এবং নবী-রাসূলুল্লাহগণ সত্য 
বলেছেন’ (ইয়াসীন ৫২)। আল্লাহ অত্র সূরার ৪নং আয়াতে বলেন, ‘সেদিন পৃথিবী তার উপর 
সংঘটিত সব খবর বলে দিবে' ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 5 56 ৫ 4 ১০ 1৮, 
কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ? তারা বলবে, আল্লাহ আমাদের কথা বলার শক্তি দিয়েছেন 
এবং সব কিছুকেই কথা বলার আদেশ করেছেন’ (ফুচ্ছিলাত ২১)। 

অত্র সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, “মানুষ তার কৃত কর্ম দেখতে পাবে’ আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ১/২১5 ৮৪%) 4%: ‘ক্বিয়ামতের মাঠে মানুষ তার দু’হাতের পাঠানো কর্ম 
দেখতে পাবে’ (নাবা ৪০) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০৮ 1১০% ৬1১১57 ‘ক্য়ামতের মাঠে 
তারা তাদের কর্মকে উপস্থিত পাবে’ (কাহাফ ৪৯) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, wr UR oA 
oi oS 3 UT UG CUS Le RA UG Ll SU 50 SS Je ‘আসমান ও 
যমীনে বিন্দু পরিমাণ জিনিস এমন নেই না ছোট না বড় যা আপনার প্রতিপালকের দৃষ্টি হতে 
লুকিয়ে রয়েছে এবং এক পরিচ্ছন্ন দফতরে লিপিবদ্ধ নেই’ (ইউস ৬১) । সব কিছুই প্রতিপালক 
লিখে রেখেছেন, যা ক্ব্য়ামতের মাঠে মানুষকে দেখাবেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, [EEA 
[72১০ ৯ ১০ ১% ৬ ০% ‘কিয়ামতের মাঠে প্রত্যেক মানুষ তার ভালকর্ম উপস্থিত পাবে' 
(আলে ইমরান ৩০) । 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

CAD ta ll If bas SB Ll od BE dn SLD IG IG LIA A 
Le 0 Cb 5G I Lo so CE US GIS PO ms Todt, 


FASS 


Lb Le EL US IEG sf CALS UR 13 JG GL 
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(১) আবু হুরায়রা কঞ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ সুন বলেছেন, ‘পৃথিবী তার কলিজার টুকরোগুলোকে 
বাহিরে নিক্ষেপ করবে। সেগুলি সোনা-রূপার স্তূপ হয়ে বের হয়ে পড়বে । হত্যাকারী এ সম্পদ 
দেখে বলবে, হায়! আমি এ ধন সম্পদের জন্য অমুককে হত্যা করেছি। অথচ আজ এগুলি 
বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কেউ ভুলেও তাকাচ্ছে না। আত্মীয়তা ছিন্নকারী দুঃখ করে বলবে 
হায়! এ ধন-সম্পদের মোহে পড়ে আমি আমার আত্মীয়তা ছিন্ন করেছি। চোর বলবে হায়! এ 
ধন সম্পদের জন্য আমার হাত কেটে দেয়া হয়েছে। অতঃপর এ সম্পদগুলি তাদেরকে ডাকবে । 
কিন্তু তারা সেগুলোর কিছুই নিবে না’ (মুসলিম হা/১০১৩, তিরমিযী হা/২২০৮)। 


4 Ee BE EE RES BE Gd CA HOES POE Dee Lio cadre An cAI TO PL RUA TEG LE LE LO REL fe 0G 
dl IG Gl Gb L5G | DISS Ios HE Bld BIER ale 
PEEL LUE A MEL 


Lf dg JG SY MS EH IS SS hs 


(২) আবু হুরায়রা কশ্্* বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ স্্ছ এ আয়াতটি পড়লেন, ০১ 4১ ০ 


পপ 49 


৮৮: এবং বললেন, যমীন কি সংবাদ দিবে তা কি তোমরা জান? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ 
এবং তীর রাসূল ভাল জানেন। রাসুলুল্লাহ স্রহ্ু বললেন, আদম সন্তান যেসব আমল যমীনে 
করছে, তার সব কিছুই যমীন প্রকাশ করে দিবে যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে অমুক জায়গায় 
এই এই পাপ ও এই এই পুণ্য করেছে’ (তিরমিযী হ/২৪২৯, ৩৩৫৩) । 


Fo LAE POE OE Ts Nec BR ELGG As 7 Los o fo 
Lil Ls 1b) HE 2 is Jbl dl Lo 3 Gh JP SGML, 
VU LEG Gb Lbs BY ELS BUN Lo cn EOS lL ‘9 
GE FS Ee CLS SL EH BES WET Gf EIS 3 
3 OS Sh 5g G8 LD HU A 20 AS UD 59 5 os US 
Jes BE AP ESD LE LUGS LE JHE ID LANE Le 

—97% 2 553 Ja ons 29 02 ns 5S 
(৩) আবু হুরায়রা খ্ঞ্* হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সুন বলেছেন, ‘ঘোড়ার মালিকেরা তিন প্রকারের । 
এক প্রকার হল তারা যারা পুরস্কার ও পারিশ্রমিক লাভকারী । দ্বিতীয় প্রকার হল তারা যাদের 
জন্য ঘোড়া আবরণস্বরূপ । তৃতীয় প্রকার হল তারা যাদের জন্য ঘোড়া বোঝাস্বরূপ অর্থাৎ তারা 
পাপী পুরস্কার বা পারিশ্রমিক লাভকারী বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা জিহাদের 
উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে। যদি ঘোড়ার দেহে ও পায়ে শিথিলতা দেখা দেয় এবং এঁ ঘোড়া 
এদিক ওদিকের চারণ ভূমিতে বিচরণ করে, তাহলে এজন্যও মালিক ছওয়াব লাভ করে। যদি 
ঘোড়ার রশি ছিড়ে যায় এবং এ ঘোড়াটি এদিক ওদিক চলে যায় তবে তার পদচিহ্ন এবং 
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£ 
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মলমূত্রের জন্যও মালিক ছওয়াব বা পুণ্য লাভ করবে। মালিকের পানি পান করাবার ইচ্ছা না 
থাকলেও ঘোড়া যদি কোন জলাশয়ে গিয়ে পানি পান করে, তাহলেও মালিক ছওয়াব পাবে। এই 
ঘোড়া তার মালিকের জন্য পুরোপুরি পুণ্য ও পুরস্কারের মাধ্যম ৷ দ্বিতীয় এ ব্যক্তি যে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
হওয়ার জন্য ঘোড়া পালন করেছে, যাতে প্রয়োজনের সময় অন্যের কাছে ঘোড়া চাইতে না হয়, 
কিন্তু সে আল্লাহ্‌র অধিকারের কথা নিজের ক্ষেত্রে এবং নিজের সওয়ারীর ক্ষেত্রে বিস্মৃত হয় না। 
এই সওয়ারী এ ব্যক্তির জন্য পর্দা স্বরূপ । আর তৃতীয় হচ্ছে এ ব্যক্তি যে অহংকার এবং গর্বের 
কারণে এবং অন্যদের উপর যুলুম অত্যাচার করার উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে, এই পালন তার 
উপর একটা বোঝা স্বরূপ এবং তার জন্য গোনাহ স্বরূপ’ ৷ রাসূলুল্লাহ স্ব -কে তখন জিজ্ঞেস 
করা হল, গাধা সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? তিনি উত্তরে বললেন, ‘আল্লাহ তা'আলা আমার 
প্রতি এই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অর্থবহ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যে, বিন্দুমাত্র পুণ্য এবং বিন্দুমাত্র 
পাপও প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ করবে’। আয়াতের সাথে হাদীছের শেষ অংশের মিল রয়েছে। অর্থাৎ 
গাধার কোন যাকাত নেই, তবে এমনিতেই কিছু দিলে নেকী পাবে। যেমন আলু, আম ইত্যাদির 
কোন যাকাত নেই । তবুও কিছু দেয়া উচিৎ, তার নেকী মালিক পাবে। 


HE 3 UE Po LS le 5B hl HH SSSA I of a tf 

JST HELLER 
(8৪) ফারাযদাকের চাচা ছা‘ছা‘আহ ইবনু মু‘আবিয়া্ঞ্নবী করীম সু -এর নিকট আগমন 
করলে, তিনি তার সামনে এ আয়াত দু'টি পড়লেন J 4989172 553 0% ৯ ১3 
£/1%:53 4%, তখন ছা‘ছাআহ বলেন, এ আয়াত দু’টি আমার জন্য যথেষ্ট । এর চেয়ে বেশী 
না শুনলেও চলবে’ (আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭৪২৭)। 


nd OS Gs 9 GSU LE Be dt 0S JG JG of SG Lf 
Lb SY 


(৫) আদী ইবনু হাতিম ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ সুদ বলেছেন, ‘তোমাদের প্রত্যেকের উচিৎ এক 
টুকরা খেজুর ছাদকা দিয়ে হলেও যেন আগুন হতে আত্মরক্ষা করে। যদি কেউ তা না পায়, তবে 
যেন ভাল কথা দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করে’ (বুখারী হা/১৪১৩)। 
C55 Gi 5 01151 BE dl JS dE JE SE of SP 
(৬) আদী ইবনু হাতিম ক্ঞ্রল* বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘তোমরা জাহান্নাম থেকে আত্ম্রক্ষা 
কর একটা খেজুর ছাদাকা করে হলেও’ (বুখারী হ/১৪১৭)। হাদীছগুলিতে বলা হয়েছে যে, ক্ষুদ্র 
আমলের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ এবং জান্নাত লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। 
sf GI Ls ON BPA Ln Ek TUS OTE U BE Bl I IU IGS af 
LI Gh EAH Is SS HUN GA Bb 5: 
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(৭) আবু যার গিফারী ক্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ সর বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যেন সামান্য ভাল 
কাজকেও তুচ্ছ মনে না করে। মানুষকে কিছু দিতে না পারলেও যেন হাসি মুখে কথা বলে । যদি 
তুমি গোশত ক্ৰয় কর অথবা রান্না কর তাতে ঝোল বেশী কর সেখান থেকে প্রতিবেশীকে এক 
চামচ প্রদান কর’ (তিরমিযী হা/১৮৩৩)। 


Sn the a et ED 0, it 0 BI ENE SNE EIS. TE NGS He Bb AOS Ot 7 Loos oo fo 
WEE Ee SET De TE EAE NE RAE 

I 
(৮) আবু হুরায়রা খ্ক্রহ* বলেন, রাসূলুল্লাহ সুদ বলেছেন, ‘হে মুসলিম নারীগণ! কোন মহিলা 


প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনীকে কিছু সামান্য হাদিয়া দিতে তুচ্ছ মনে না করে। 
এমনকি তা ছাগলের সামান্য গোশত যুক্ত হাড় হলেও’ (বুখারী হা/২৫৬৬)। 


J HW obsl Le Yl US Al SF BE Cdl OL ID UL aot HL 


Hb oy pt ci 


(৯) বুজায়েদ খঞ্* বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল শর ! নিশ্চয়ই মিসকীন আমার দরজায় দাড়ায়, 
আমার কাছে এমন সামান্য কিছুও থাকে না, যা আমি তাকে প্রদান করব । রাসুলুল্লাহ সুদ 
বললেন, তুমি যদি তাকে দেয়ার মত কিছুই না পাও, তাহলে আগুনে পোড়া একটা খুর হলেও 
দাও’ (তিরমিযী হ/৬৬৫; আরুদাউদ হ৷/১৪৬৭) । 

অত্র হাদীছ সমুহ প্রমাণ করে যে, আমল ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র হলেও তার বিনিময় রয়েছে এবং কোন 
ক্ষুদ্ু আমলকেই তুচ্ছ মনে করা যাবে না । ভিক্ষুককে কিছু না কিছু দেওয়ার প্রাণপনে চেষ্টা করতে 
হবে । নইলে ভাল কথা বলে বিদায় করতে হবে। 


9 SEGA El So FM EME SUL LEE L A OTE of OIE 
LD 
(১০) আয়েশা বলেন, নবী করীম শ্র্ু বলতেন, ‘হে আয়েশা! পাপকে কখনো তুচ্ছ মনে 


করো না। মনে রেখ পাপ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্ুতর হলেও তার বিচার হবে’ (ইবনু মাজাহ হ/৪২৪৩; 
সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫১৩)। 


3 GS SE on Ses LU BE dt 25 O56 so Ji 3 
i EE aE EEE LE EES 
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(১১) সাহল ইবনু সা'দ কচ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, তোমার পাপকে তুচ্ছ মনে করা 


হতে সাবধান থাক ক্ষুদ্র পাপ এ সম্প্রদায়ের মত যারা কোন এক উপত্যকায় অবতরণ করল । 
তারপর একজন এক টুকরা খড়ি নিয়ে আসল, আর একজন আর এক টুকরা খড়ি নিয়ে আসল । 
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এমনকি এভাবে তারা এক টুকরা করে খড়ি জমা করে তাদের রুটি ও গোশত রান্না করল। 
নিশ্চয়ই তুচ্ছ পাপ দ্বারা যখন পাপীকে ধরা হবে তখন এ ক্ষুদ্র পাপই পাপীকে ধ্বংস করে দিবে’ 
(সিলসিলা ছহীহাহ হ/৩৮৯) ৷ টুকরা টুকরা খড়ি জমা হলে যেমন গোশত রান্না হয়, ক্ষুদ্র পাপ জমা 
হলে তেমন মানুষ ধ্বংস হয়। আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে পাপ কাজ হতে রক্ষা কর- 
আমীন!! 
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(১২) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ক বলেন রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘তোমরা পাপকে তুচ্ছ ও 
ক্ষুদ্র মনে করা থেকে সাবধান থাক । নিশ্চয়ই সব ক্ষুদ্র পাপ কোন ব্যক্তির প্রতি একত্রিত হয়ে 
তাকে ধ্বংস করে দেয় রাসূলুল্লাহ স্ন এসব পাপের উদাহরণ দিয়ে বলেন, যেমন কিছু লোক 
কোন জায়গায় অবতরণ করল । তারপর এক এক জন লোক এক একটি করে কাঠ কুড়িয়ে জমা 
করল । এতে কাঠের একটা স্তূপ হয়ে গেল । তারপর এঁ কাঠে আগুন লাগিয়ে দিল এবং তারা যা 
ইচ্ছা করল তা রান্না করল’ (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৪৩৮)। অত্র সূরার ৭-৮নং আয়াতকে একক 
ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত বলা হয়েছে (বুখারী হ/২৩৭১)। 
এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
(১) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ক্ল হৃতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসুলুল্লাহ সর -এর কাছে 
এসে বলে, ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল সর ! আমাকে পড়িয়ে দিন’ । রাসুলুল্লাহ স্র্ছ তখন তাকে 
বললেন, _/| যুক্ত সূরা তিনটি পাঠ কর। লোকটি বলল, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, স্মৃতিশক্তি আমার 
Len Ee LE LD Ll LE 
কঠিন) । তখন রাসুলুল্লাহ সুন বললেন, ‘আচ্ছা, তাহলে ॥_ > যুক্ত সূরাগুলো পড়’ । লোকটি 
পুনরায় একই ওযর পেশ করল । তখন নবী করীম শুর তাকে বললেন, ‘তাহলে = বিশিষ্ট 
তিনটি সূরা পাঠ করো’ লোকটি এ উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করল এবং বলল, ‘আমাকে একটি সূরার 
সবক দিন’ তখন রাসূলুল্লাহ্‌ আহহ সুনল তাকে -];)5 3) এই সূরাটিই পাঠ করালেন । পড়া শেষ করার 
পর লোকটি বলল, ‘আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো এর অতিরিক্ত কিছু করব না’ । এই কথা বলে 
লোকটি চলে যেতে শুরু করল। তখন নবী করীম হুই অন বললেন, ‘এ লোকটি সাফল্য অর্জন 
করেছে ও মুক্তি পেয়ে গেছে’ । 
তারপর তিনি বললেন, ‘তাকে একটু ডেকে আনো’ লোকটিকে ডেকে আনা হলে রাসূলুল্লাহ 
সন তাকে বললেন, আমাকে ঈদুল আযহার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই দিনকে আল্লাহ তা'আলা 
এই উম্মতের জন্য ঈদের দিন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন’ । একথা শুনে লোকটি বলল, ‘যদি 
আমার কাছে কুরবানীর পশু না থাকে এবং কেউ আমাকে দুধ পানের জন্য একটা পশু উপঢৌকন 
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দেয়, তবে কি আমি এঁ পশ্ুটি যবেহ করে ফেলব’? রাসূলুল্লাহ ভু : উত্তরে বললেন, না, না। (এ 
কাজ করো না) বরং চুল ছাটিয়ে নাও, নখ কাটিয়ে নাও, গৌফ ছোট কর এবং নাভীর নীচের 
লোম পরিষ্কার কর, এ কাজই আল্লাহ্‌র কাছে তোমার জন্য পুরোপুরি কুরবানী রূপে গণ্য হবে' 
(ইবনু কাছীর হ৷/৭৪১৮)। 

(২) আনাসঞ্্ল্ঃ বলেন, নবী করীম সর বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সুরা যিলযাল পাঠ করবে সে 
অর্ধেক কুরআন তেলাওয়াতের নেকী পাবে’ (ইবনু কাছীর হা/৭৪১৯)। 

(৩) আনাসঞ্র্ল্ঃ বলেন, নবী করীম সরু বলেছেন, ‘সূরা যিলযাল অর্ধেক কুরআনের সমতুল্য । 
সূরা ইখলাছ কুরআনের এক-তৃতীয়ংশের সমতুল্য এবং সূরা কাফিরূন কুরআনের এক- 
চতুৰ্থাংশের সমতুল্য’ (তিরমিযী হ/২৮৯৩)। প্রকাশ থাকে যে, সূরা যিলযালের ফযীলত অংশ 
যঈফ, বাকী অংশ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত । 

(৪) ইবনু আব্বাস ক্র বলেন, রাসুলুল্লাহ স্রহ্ু বলেছেন, সূরা যিলযাল অর্ধেক কুরআনের 
সমতুল্য । সূরা ইখলাছ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য । সূরা কাফিরূন কুরআনের এক- 
চতুর্থাংশের সমতুল্য’ (তিরমিযী হ/২৮৯৪)। উল্লেখ্য যে, যিলযালের অংশ যঈফ বাকী অংশ ছহীহ । 
(৫) আনাস ইবনু মালিক *ঞ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ সহ তার ছাহাবীগণের একজনকে বলেন, তুমি 
কি বিবাহ করেছ? লোকটি বলল জি-না। আমার বিবাহ করার সামর্থ্য নেই রাসূলুল্লাহ 
অনু বললেন, সূরা ইখলাছ কি তোমার সাথে নেই । লোকটি বলল, হ্যা তা আছে । রাসুলুল্লাহ 
সুলক বললেন, এতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ হল । রাসূলুল্লাহ সুনল বললেন, সূরা নাছর তোমর 
মুখস্ত নেই? লোকটি বলল, হ্যা আছে। নবী করীম সুন হ বললেন, এতে কুরআনের এক চতুর্থাংশ 
হল। তারপর নবী করীম সর নট বললেন, সূরা কাকিরনন তোমার মুখ নেই? নোকটি বলল, হা 
আছে। নৰী করীম সুধু বললেন এটা কুরআনের এক-চতুৰ্থাংশ হল। নবী করীম হুট 

সূরা যিলযাল তোমার মুখস্থ নেই? লোকটি বলল হ্যা আছে। রাসূলুল্লাহ্‌ আহহ গহণ বললেন, এটাও 
কুরআনের এক চতুর্থাংশ যাও তুমি বিবাহ কর’ (তিরমিযী হ/২৮৯৫)। 

(৬) বারীআ জুরাশী *ঞ্ল* বলেন, নবী করীম স্ন বলেছেন, তোমরা পৃথিবীর ব্যাপারে সাবধান 
থেক । ওটা তোমাদের মা। ওর উপর যে কোন ব্যক্তি যে কোন পাপ বা পুণ্য করলে যমীন তা 
খোলা খুলি বলে দিবে’ (ত্বাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭৪২৫)। অর্থাৎ মা যেমন ছেলের সব খবর 
জর ক 


(৭) আনাসঞ্ৰ্বলেন, একদা আবু বকর ক্র রাসূলুল্লাহ অনু -এর সাথে আহার করছিলেন। 
এমন সময় এ সুরা অবতীর্ণ হয়। আবু বকরখুহং খাবার হতে হাত তুলে নিয়ে বললেন, হে আন্লাহ 
রাসুলুল্লাহ সর ! প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপের ও বদলা আমাকে দেওয়া হবে? রাসূলুল্লাহ স্র্ বললেন, 
হে আবু বকর! পৃথিবীতে তুমি যে সব দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছ তাতে তোমার ছোট ছোট পাপের 
বদলা হয়ে গেছে, তোমার সব নেকী আল্লাহ্‌র কাছে জমা আছে। এসবের প্রতিদান ক্ব্য়ামতের দিন 
তোমাকে পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে’ (তুবারী, ইবনু কাছীর হ/৭৪৩৪)। 

(৮) আমর ইবনুল আছ গ্র্ বলেন, নবী করীম স্ন বলেছেন, কেউ যদি সূরা যিলযাল চার বার 
পড়ে তাকে কুরআন পূর্ণ পড়ার নেকী দেয়া হবে’ (সিলসিলা যঈফাহ হ/১৩৪২)। 
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অবগতি 


অণু পরিমাণ নেক আমল ও বদ আমল লিখা ও দেখানোর সরল অর্থ এই যে, মানুষের 
অণুপরিমাণ নেক আমল ও বদ আমল আমলনামায় লিখা হবে এবং মানুষ তা নিজ চোখে দেখতে 
পাবে। তবে প্রতি ক্ষুদ্ৃতম নেক আমলের পুরস্কার ও প্রতি বদ আমলের শাস্তি প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
দেয়া হবে এ কথা সত্য নয়। এ কথাও সত্য নয় যে, কোন বড় নেককার মুমিন ব্যক্তিও কোন 
ক্ষুদ্ুতম অপরাধের শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পাবে না এবং কোন নিকৃষ্টতম কাফির ব্যক্তিও কোন 
ক্ষ্দৃতম ভালকাজের পুরস্কার হতে বঞ্চিত হবে না। এ ব্যাপারে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের 
দৃষ্টিতে বিচার করে দেখা যায় যে, মুমিন, মুনাফিক, কাফির, নেককার মুমিন, পাপী মুমিন 
মানুষকে যে পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে তার বিস্তারিত বিধান এই যে, দুনিয়া হতে শুরু করে 
পরকাল পর্যন্ত দেয়া হবে। কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকের যেসব আমলকে নেক কাজ মনে করা 
হবে, পরকালে তার কোন পুরস্কার পাবে না। এ ধরনের কাজের বিনিময় তার প্রাপ্য হলে, তা 
তার দুনিয়ার জীবনেই পেয়ে যাবে। এ ব্যাপারে দেখুন- আ'‘রাফ ১৪৭; তওবা ১৭, ৬৭, ৬৯; হুদ ১৫- 
১৬; ইবরাহীম ১৮; কাহাফ ১০৪-১০৫; নূর ৩৯; ফুরকান ২৩; আহযাব ১৯; যুমার ৬৫ । 

অথবা এটাও অর্থ হতে পারে যে, বদ আমলের শাস্তি বদ আমলের সম পরিমাণ হবে। আর নেক 
আমলের বিনিময় তার দশগুণ দেয়া হবে। কিংবা নেক আমলের পুরস্কার আল্লাহ ইচ্ছা মত বেশী 
করে দিবেন। দেখুন- বাকারাহ ২৬১; আন‘আম ১৬০; ইউনুস ২৬-২৭; নূর ৩৮; কৃছাছ ৮৪; সাবা ৩৭ ও 
মুমিন ৪০ । 

অথবা এটাও অর্থ হতে পারে যে, মুমিন যদি বড় বড় পাপ থেকে বিরত থাকে, বড় পাপ হলে 
তওবা করে থাকে, তাহলে তার ছোট-বড় পাপ সমূহ মাফ করা হবে (নিসা ৩১; শুরা ৩৭; নাজম ৩২) । 
অথবা এটাও অর্থ হতে পারে যে, নেককার মুমিনের হিসাব খুব হালকা হবে। তার পাপ সমূহ 
ক্ষমা করা হবে। তার নেক আমলের যথাযথ বিনিময় দেয়া হবে (দ্র? আনকাবৃত ৭; যুমার ৩৫; 
আহকাফ ১৬; ইনশিকৃক্‌ ৮) । 


OOOOH 
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মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ১১; অক্ষর ১৭৫ 
EEE 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। 

0 (£) ls চি (7) oe Efe (Y) Es SAE (\)) = Ls, 
Had Sd C2 3 ov) Reel EUS Se By CU BE 47 OUD SL C0) Wes 4s 
Ad Ey mE FED LO) Nd GL Sex) (3 GL Fn Bs WEN 
())) 


অনুবাদ : (১) কসম সেই ঘোড়াগুলির, যারা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে দৌড়ায়। (২) তারপর ক্ষুরের 
আঘাতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঝাড়ে। (৩) এরপর কসম সেই ঘোড়াগুলির যারা অতি সকালে 
আকস্মিক আক্ৰমণ চালায় (8) আর এই সময় ঘোড়াগুলি ধূলি ধুয়া উড়ায়। (৫) এবং এই 
অবস্থায় কোন ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। (৬) নিশ্চয়ই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই 
অকৃতজ্ঞ । (৭) আর সে নিজেই এর সাক্ষী । (৮) নিঃসন্দেহে সে ধন-সম্পদের লালসায় 
তীব্রভাবে আক্রান্ত । (৯) সে কি সে সময়ের কথা জানে না, যখন কবরে যা কিছু আছে সব বের 
করা হবে। (১০) এবং বুকে যা কিছু আছে তা বের করে যাচাই-পরখ করা হবে। (১১) 
নিঃসন্দেহে সেই দিন তাদের প্রতিপালক তাদের ব্যাপারে পুরাপুরি অবহিত থাকবেন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

Ul- ৩5% ০ ইসমে ফায়েল, মাছদার 1১% বাব 72 অর্থ- ধাবমান ঘোড়া সমূহ, 
দৌড়রত ঘোড়া সমূহ । 

৮4 ০- বাব & +-এর মাছদার ৷ অর্থ- হাঁপানো, উরধ্বশ্বাস নেয়া, জোরে শ্বাস নেয়া। যেমন 
মাফ‘উলে মুতলাক । 

৩৬১|- ৩ ০৭ ইসমে ফায়েল, মাছদার £1/;) বাব J 4] ‘আগুন প্রজ্্বলিতকারী ঘোড়া 
সমূহ’ । একবচনে [এসব ঘোড়াকে বুঝানো হয়েছে, যারা পাথরময় যমীনের উপর চলাচল 
করে। বাব ০7 হতে মাছদার :;',, (57 অর্থ- আগুন জ্বলে যাওয়া, আগুন বিচ্ছুরিত হওয়া । 


E- EE বের করা, ঘোড়ার 
নালযুক্ত পায়ের দ্বারা পাথরের যমীনে আঘাত করা । ; এমন পাথর যা ঠুকলে আগুন বের হয় । 
৩%. -এর বহুবচন ৩১০ 'ক্ষুরের কিনারা’ । 

ln ৩5 £৫ ইসমে ফায়েল, মাছদার ১,4] বাব J অর্থ- আক্ৰমণকারী । যারা খুব 
সকালে হামলা চালায়, যারা অজান্তে আক্রমণ করে, ডাকাত, যারা ভোরবেলায় হামলা চালায় । 


KEE BS CT 


৮-০- বহুবচন £+ | অৰ্থ- সকাল, ভোর, প্রভাত, দিনের প্রথমাংশ 

৩, 8 1৮ ৩:৯ শে মাষী, মাছদার $$ বাব J) মূলবর্ণ (, $৩) “তারা ধূলি 
উড়ালো’ ৷ এখানে মাধী মুযারের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। £,'; একবচন, বহুবচন 15, অর্থ- 
উত্তেজনা, বিপ্নব, বিদ্রোহ । 

ঘ্ৰ- বহুবচন £ & 4 অৰ্থ- ধূলি, ধূলা, ধুলো ৷ 

০০7- ০৮ ৩১% ৫ মাষী, মাছদার ৮১,5 বাব (০,2 অর্থ- তারা ভিতরে ঢুকে পড়ল, 
মধ্যস্থলে প্রবেশ করল । 

৮ - বহুবচন £ ">> অৰ্থ- দল, বাহিনী । 

৩_}- ইসম, একবচন, বহুবচন 5" অৰ্থ- মানুষ, মানব । 

০০- ইসম, একবচন, বহুবচন ০৬", অৰ্থ- প্ৰভু, প্রতিপালক । 

_ ছিফাতে মুশাব্বাহ ৷ অৰ্থ- অকৃতজ্ঞ, অযোগ্য, পুরুষ বা মহিলা, সবুজ যমীন, কাফের যে 
আল্লাহকে মন্দ বলে, যে কেবল একা খায়, কৃপণ ৷ মাছদার £', বাব 74 শুকরিয়া না করা । 
২:৫_১- ইসমে মুবালাগা, মাছদার $5 5 বাব £০ অর্থ- নিজেই সাক্ষী, নিশ্চিত সংবাদ 
প্রদানকারী । 

_- বাব ০/৯-এর মাছদার ৷ অর্থ- প্রেম, ভালবাসা, আসক্তি, অনুরাগ । 

Adl- ইসম, বহুবচন ৮ ৮৮> 4 অৰ্থ- সম্পদ, সচ্ছলতা, উপকার, কল্যাণ, উত্তম । 
"4৫ - ছিফাতে মুশাব্বাহ ৷ বহুবচন 5% (5/05 :5১% অৰ্থ- শক্ত, কঠিন। কৃপণ এর অর্থেও 
ব্যবহৃত হয় । 
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+ ০৮ 5১৮ ৩৮1) মুযারে, মাছদার ০ বাব ০ অর্থ- জানবে, অবগত হবে। রর ধা 
‘সে কি জানে না’? 

7১4- ১3৬ 5৮ ০, মাষী মাজহুল, মাছদার $১ বাব £1১ অর্থ- তাকে উঠানো হয়েছে, 
বের করা হয়েছে, উলট-পালট করা হয়েছে, লুকিয়ে রাখা বস্তুটি খনন করে বের করা হল। 
)}5|- )%-এর বহুবচন ১3 অর্থ- কবর, সমাধি । 

[22- ০5৮ 5 ১৯ মাধী মাজহুল, মাছদার ১.০১ বাব | := অর্থ- প্রকাশ করা হয়েছে, 
আবরণ হতে গুটি বের করা হয়েছে, খোসা হতে শস্যবীজ বের করা হয়েছে, যাছাই-পরখ করা হল । 
)}৩|- )১০-এর বন্ধবচন %',১-০ অর্থ- অন্তর, হৃদয়, বুক, বক্ষ । 

£'- একবচন, বহুবচন £4 অৰ্থ- দিন, দিবস । 

- ছিফাতে মুশাব্বাহ ৷ মাছদার $7: এ, বাব 74] অর্থ- অবহিত, অবগত । 2 বহুবচন 
5 অৰ্থ- খবর, সংবাদ । £5 5% আঞ্চলিক সংবাদ’, 557% বুলেটিন’, £6, 
et ‘সংবাদ সংস্থা’ । বহুবচন ৷, আর }5,%-এর বহুবচন "১2 । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ০ ০৯৬০- (9) কসমের অর্থ ও জার প্রদানকারী অব্যয় । (|) শব্দটি UL 
এর পূর্বে উহ্য রয়েছে, ৩১১৬৷ 454 মাওছুফ ছিফাত মিলে যুলহাল। (৮৭ ০) ১৮৯ উহ্য 
ফে‘লের মাফ'উলে মুতলাক মিলে হাল । যুলহাল আর হাল মিলে মাজরূর এবং ঠা ফে'লের 
সাথে মুতা‘আল্লিক। 

(২) £৬ ly b- (2) হরফে আতফ । ol যুলহাল, (৬১5) 0 উহ্য ফে‘লের 
মাফ'উলে মুতলাক ৷ এ জুমলাটি ০,১ থেকে হাল হয়ে মা‘তুফ ৷ 

(৩) ৮০ lili (৩2) হরফে আতফ । (৮-০) ll) ইসমে ফায়েলের মাফ‘উলে ফী । 

(৪) ৬ 4 ৩৬- (2) হরফে আতফ । ৩: ফে'ল মাযী, যমীর ফায়েল, (4) ৩%-এর সাথে 
মুতা‘আল্লিক । ৬ মাফ‘উলে বিহী ৷ 

(৫) ৬ 4 ০০7 (2) হরফে আতফ ৷ (42 ফে'ল মাষী, যমীর ফায়েল, (4) ১৮০% 
এর সাথে মুতা‘আল্লিক । (5) ৮০7-এর মাফ‘উলে বিহী । এ জুমলাগুলি মা‘তূফ আর পূর্বের 
বাক্য মা‘তূফ আলাইহে মিলে কসম । 


& EX 1 Se J এ এজযলাটি ত জওয়াবে কসম। TEAS - ca ) 
£/-এর সাথে মুতা'আললক ৷ () মুযহালাকা, সুরা আছর দেখুন। 0 ৩]-এর খবর । 

(9) he LS ৩৮ “{5- জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং দ্বিতীয় জওয়াবে কসম । ($) oJ 
এর ইসম, or 5) ৭৫-এর সাথে মুতা‘আল্লিক এবং ($৯) ৩]-এর খবর ৷ (J) হরফটি 
মুযহালাকা । 

(৮) EEE ০ - জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তৃতীয় জওয়াবে কসম । 
জুমলাটির তারকীবও পূর্বের মত । 

(৯) ১৮5 9 ৬ 75331 44 51- () ইসন্তিফহাম ইনকারী তথা অপসন্দ ও অসমর্থন প্রকাশক 
প্রশ্ববোধক অব্যয় । (2) হরফে আতফ, (৬) নাফিয়া, ১ ফেল মুযারে, যমীর ফায়েল ৷ উহ্য 
HEN (আমি তার প্রতিদান দিব) তার মাফ‘উলে বিহী । ১| যরফিয়া, ৯ মাষী মাজহুল, 
(৬) ইসমে মাওছুল নায়েবে ফায়েল । 73 ত উহ্য ১5 -এর মুতা‘আল্লিক হয়ে (_-)-এর 
ছিলা । 54 জুমলাটি ১|-এর মুযাফ ইলাইহি এবং পূর্বের উহ্য (5 ;৮)-এর যরফ । 

(১০) ১-০) $৮ ৮55" জুমলাটির তারকীব পূর্বের মত । 

(১১) 44 10 ৮৪ 49 ৩]- (49) ৩!-এর ইসম (এ) _-:>-এর সাথে মুতা'আল্লিক। 
5) এর যরফ । (এ) মুযহালাকা, সূরা আছর দ্রষ্টব্য । (=>) ৩]-এর খবর । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ | 

অত্র সূরার ৬নং আয়াতে ১ 5 শব্দ রয়েছে, যার অর্থ অকৃতজ্ঞ, নাফরমান, ক্ষতিকারক, কৃপণ 
অথবা এমন ব্যক্তি যে নিজে খায় অন্যকে দেয় না। ১, 5 এমন ব্যক্তি, যে বিপদ আসলে 
ENE এবং সচ্ছলতা আসলে কৃপণ হয়। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, Eh Ge SC ol 


Let LE (5%, 14 {413 ‘মানুষকে খুবই সংকীৰ্ণমনা করে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
a ঘাবড়িয়ে যায়। আর যখন সচ্ছলতা আসে, তখন কৃপণ হয়’ 


[যয 0৫ 200: তল হমাত বহে: J ELL UE G13 I Ll 


EA 2 IG 55) 26 G5 EV Cb) 0; 47 কিন্তু মানুষের অবস্থা এই যে, ত তার 
প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন এবং তাকে সম্মান ও সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে 
আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন আল্লাহ তাকে পরীক্ষা মূলক বিপদের 
সম্মুখীন করেন এবং তার রুষী তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে আমার প্রতিপালক 
আমাকে অপমানিত করেছেন’ (ফজর ১৫-১৬) । 


অৱ আয়াত দারা প্রমাণিত হয় যে, ne i oe OR Ie 
VE 4 Uণ 0) EE al ebb Sb Oyo ye ~~ SN 


2 0 ‘কক্ষনো নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করো না এবং 
গরীব-মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত করো না। তোমরা মীরাছের 
সব মাল খেয়ে ফেলো । ধন-সম্পদের মায়ায় তোমরা খুব বেশী কাতর’ (ফজর ১৭-২০)। অত্র 


আয়াতে মানুষের শিষ্টাচারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, [এ৷ ০০১ 
৷ ‘আর মানুষের অ OE iG Uo 
Le 2 ৯ ৩4, ০4 = 519 49 “যাদেরকে মনের সংকীৰ্ণতা ও 


EET EET (হাশর ৯) অত্র সুরার ৯নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 
তাহলে সে কি সেই সময়ের কথা জানে না? যখন কবরে যা কিছু আছে তা বের করে দেয়া 


হবে’ ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১,৯! %''5৷ 131, ‘আর যখন কবরগুলিতে যা কিছু আছে সব বের 
করা হবে’ (ইনফিতার ৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬/০ ৩/০১0 ০ 5224 %'% “যেদিন মানুষ 
কবর সমূহ হতে দ্রুত বের হবে (মা'আরিজ ৪৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 2 LE 
Le Sr Le 50 0 00224 ০ ৬52 81 ‘যেদিন আহবানকারী এক কঠিন 


ও দুঃসহ জিনিসের দিকে আহ্বান করবেন । সেদিন লোকেরা ভীত ও শংকিত চোখে নিজেদের 
কবর সমূহ হতে এমনভাবে বের হবে, মনে হবে ওরা যেন বিক্ষিপ্ত ফড়িং বা পঙ্গপাল সমূহ’ 


কামার ৬-৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩১% ALAS Lalit OST Ly ‘সেদিন মানুষ কবর 
থেকে উঠবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়’ (কারি‘আহ ৪) । আল্লাহ অত্র সূরার ১০নং আয়াতে বলেন, 
‘আর বুকে যা কিছু আছে সব বের করে পরখ করা হবে’ ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০50, 
*%|7-| ‘যেদিন গোপন তত্ত্ব সমূহ যাচাই করা হবে’ (ত্বারিক ৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ঠা 4 
£_: ‘নিশ্চয়ই তার অন্তর অপরাধী’ (বাকারাহ ২৮৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 4, ৪৬১ 
‘তাদের অন্তর ভীত-সন্তস্ত হয়ে পড়ে’ (আনফাল ২) । আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, EES CS 
MS Aa Bh A USA Uy IC UY Ot ইবরাহীম বলেন] এবং সেদিন 


আমাকে অপমান করো না, যেদিন সব মানুষকে পুনরায় উঠানো হবে। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্ত 
ন-সন্ততি কোন কাজে আসবে না । তবে যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ নিবেদিত অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে 


উপস্থিত হবে তার কথা স্বতন্ত্র’ (শু'আরা ৮৭-৮৯) । আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, A 
‘অতঃপর তাদের অন্তর কঠোর ও কঠিন হয়ে গেল’ (বাকারাহ ৭৪) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ie 
4 SS EHS ‘অতঃপর তাদের দেহ মন নরম হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে উৎসুক হয়ে 
উঠে’ (যুমার ২৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০১5) ১০5 5 54 ঘ{ ‘মনে রেখ আল্লাহ্‌র যিকির 
করলে অন্তর সমূহ প্রশান্তি লাভ করে’ (রা‘দ ২৮) । 


পারা ৬১০ তাওাতহ ভুল কুৱত্ৰাণ ৪৯১৮ 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, TE ‘আসল কথ৷ 
এই যে, চোখ কখনো অন্ধ হয় না, কিন্তু সেই অস্তর অন্ধ হয়, যা বুকের মধ্যে নিহিত থাকে’ (হজ্জ 
৪৬) । আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ০ 5 ৮৫-7 এ৷ ‘শয়তান যে মানুষের অন্তরে 
কুমন্ত্রণা দেয়’ (নাস 6) । 

উল্লিখিত আয়াতগুলির সারকথা এই যে, মানুষের পাপের মূল কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর । এজন্য অন্তরে 
নিহিত ভাল-মন্দ কর্মকে বের করে যাচাই করা হবে। 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


Ee Ea al ad eT En $4 NEG ES AEE oli co2 os 
ie SRR NEO i AE EA 


(aS SEs রাসূলুল্লাহ স্ুহ্ বলেছেন, ASAE 
ভিতরে একটি গোশতের টুকরা রয়েছে, যা সঠিক থাকলে সমস্ত দেহই সঠিক থাকে। আর সেই 
অংশের বিকৃতি ঘটলে সম্পূর্ণ দেহেরই বিকৃতি ঘটে । সেই গোশতের টুকরাটি হল অন্তর’ (বুখারী, 
মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ/২৬৪২)। 
UES TEE NE ALANS SEB Le MILT IG IG ARC TB 
Dh SL uo ্‌ 8 Bb sl os y 
(২) আবু হুরায়রা ক্র বলেন, রাসুলুল্লাহ স্্ু বলেছেন, ‘এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই । 
কাজেই তার উপর যুলুম করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না এবং তাকে হীন মনে করবে না। 
আল্লাহ্র ভয় এখানে, একথা বলে তিনি তিনবার নিজের বুকের দিকে ইশারা করলেন’ (মুসলিম, 
মিশকাত হ/৪৭৪২)। অত্ৰ হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের ভাল-মন্দ হওয়ার মুল স্থান 
হচ্ছে তার অন্তর । 
এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
(১) ইবনু আব্বাস ক বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন একটি সৈন্য দল পাঠান। কিন্তু একমাস পার 
হওয়ার পরও তাদের কোন খবর আসেনি। এ সময়ে এ আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়। এতে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এঁ মুজাহিদদের কথা বলা হয়েছে, যাদের ঘোড়া হীপাতে হাঁপাতে 
দ্তগতিতে অগ্রসর হয়েছে। তাদের পদাঘাতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়েছে। সকাল বেলা 
তারা শত্রুদের উপর পূর্ণ আক্রমণ করেছে। তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ছিল। তারপর তারা 
জয়লাভ করে এবং একত্রিত হয়ে অবস্থান করে’ (বাষযার, ইবনু কাছীর হ/৭৪৩৯)। 
(২) আবু উমামাঞ্্* বলেন, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই মানুষ তার প্রতিপলকের 
ব্যাপারে বড় অকৃতজ্ঞ ৷ রাসূলুল্লাহ শুন বলেন, 3:5 এমন ব্যক্তি যে একাকী খায়, দাসকে প্রহার 
করে এবং কারো সাথে ভাল ব্যবহার করে না’ (ত্বাবরানী, ইবনু কাছীর হ/৭৪৪০)। 


পারা ৬০ তাওধাহ ভুল কুৱআান 8১৯ 


(৩) ইবনু আব্বাস ক বলেন, ‘যে গাষীর ঘোড়ার মর্যাদা বুঝে না, তার মধ্যে নিফাকের চিহ্ন 
রয়েছে’ (কুরতুবী হ৷/৬৪৪৫)। 


(8) ইবনু আব্বাস ক্র বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ন বললেন, ‘আমি কি তোমাদের বলব, 
মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে’? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সুর 
রাসূলুল্লাহ স্্ু বললেন, যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরণ করে, ER 
না এবং দাস-দাসীকে প্রহার করে’ (কুরতুবী হ/৬৪৪৮)। এমন ব্যক্তি হচ্ছে ‘কানুদ’ । 


অবগতি 


৩০/১৬) শব্দের অর্থ দৌড়কারী ৷ কিন্তু এ দৌড়কারী কারা তা স্পষ্ট বলা হয়নি। এ কারণে 
মুফাসসিরগণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ছাহাবী ও তাবেঈগণের একদলের মতে এর 
অর্থ হল ঘোড়া । অপর দলের মতে এর অর্থ উট । তবে = শব্দের অর্থ হেষা ধ্বনি, যা একমাত্র 


ঘোড়ার মধ্যে পাওয়া যায়। দৌড়ানোর সময় ক্ষুরের আঘাতে অগ্নিক্ষুলিঙ্গ ঝাড়া এবং সকালে 
সকালে কোন ঘুমন্ত জনবসতির উপর আক্রমণ চালানো এবং এ সময় ধুলি ধোয়া উড়ানো 
একমাত্র ঘোড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন, দৌড়কারী সম্পর্কে 
দু’টি কথার মধ্যে ঘোড়া কথাটি অধিক গ্রহণযোগ্য । কেননা হেষা ধ্বনি ঘোড়া ছাড়া অন্য কোন 
পশুর হয় না। ইমাম রাধী (রহঃ) বলেন, আয়াতগুলি হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এখানে ঘোড়ার 
কথাই বলা হয়েছে। কারণ হেষা ধ্বনি ঘোড়া ছাড়া অন্য কোন পশুর হয় না। 


স্ষুলিঙ্গ কথাটি হতে বুঝা যায়, ঘোড়াগুলির রাতে দৌড়ানোর কথাই বলা হয়েছে। কারণ পাথরের 
সাথে ক্ষুরের তীব্র ঘর্ষণে নির্গত অগ্নিস্ষুলিঙ্গ কেবল রাতেই দেখা যেতে পারে দিনে নয়। 


সূরার প্রথম পীচটি আয়াতে যে কসম করা হয়েছে তা আসলে সে কালের আরব সমাজে 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত মারামারি, কাটাকাটি ও লুটতরাজকেই বুঝানো হয়েছে। সেকালের রাতকে 
একটা ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় সময় মনে করা হত । প্রতিটি জনবসতির লোকেরা শক্রুর 
আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত ৷ দিনের আলো বিকশিত হলে হাফ ছাড়ত একথা বলে যে, রাতটা 
নিরাপদে কাটল । সম্পদ লুটে নেয়া এবং নারী ও শিশুকে দাস বানানোর আশায় এক বংশ আর 
এক বংশের উপর অতর্কিত হামলা চালাত । এ যুলুম-নিপীড়ন ও লুটতরাজ সাধারণত ঘোড়ায় 
চড়ে করা হত । আল্লাহ এ অবস্থাকেই এখানে এক বাস্তব চিত্র হিসাবে পেশ করেছেন। 


OOOOH 
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মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ১১; অক্ষর ১৬৪ 


দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। 
Oe BEE SA CST £0) 2,5 0 an BOE SETAE 
চি) AS Ee 
ONY EE NMOS BEDS EL OSE LEUS ANI ES 
অনুবাদ : (১) ভয়াবহ দুর্ঘটনা (২) কি সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা? (৩) আপনি কি জানেন, সেই 
ভয়াবহ দুৰ্ঘটনা কি? (8) সে দিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় হবে। (৫) আর পাহাড়গুলি রঙ- 
বেরঙের ধুনিত পশমের ন্যায় হবে। (৬-৭) অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে 


থাকবে (৮-৯) আর যার পাল্লা হালকা হবে, গভীর গহ্বর হবে তার আশ্রয়স্থল । (১০) আপনি কি 
জানেন তা (গভীর গহ্বর) কি জিনিস? (১১) তা হচ্ছে জ্বলন্ত উত্তপ্ত আগুন । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

5 ,4- ৬5+ 4০, ইসম ফায়েল, মাছদার ৬ বাব । অর্থ- খট খটকারী, ভয়াবহ ঘটনা, 
ভীষণ শব্দে আঘাতকারী । 

553 ০5৮ 5০ ৮ মাষী, মাছদার 153) বাব ৬৬ অর্থ- জানতে পারল, অবগত হল । 
£১ একবচন, বহুবচন £ু অৰ্থ- দিন, দিবস । 

৩% 4৬,5০১০; মুযারে, মাছদার U5 এ বাব 74 ‘হবে’ । 
‘-৬|- ইসমে জিনিস, অৰ্থ- মানুষ, লোক । 

*74|- ইসমে জিনিস, অর্থ- পতঙ্গ, পঙ্গপাল, প্রজাগ্রতি। একবচনে ২5171 

৩৮১০ ৮ ১, ইসমে মাফ‘উল, মাছদার ৬ বাব 74 ৷ অর্থ- বিক্ষিপ্ত, বিস্তৃত, বিছানো । 
৮-16 বহুবচন } 9% )34অৰ্থ- পাহাড়, পৰ্বত। 

%|- একবচন, বহুবচন ৩% অর্থ- রঙিন পশম, পশম । 

"540-9৮ ০, ইসম মাফ‘উল, মাছদার %% বাব 4 অর্থ- ধুনিত, ধুনা। 

Uo HEE edd HO মাছদার ১৩ “ছে বাব £5 অর্থ- ভারী হল, ওযনদার হল। 
[এর বহুবচন * 4% অৰ্থ- ভারী, বোঝা । 


ty eat EL তুলাদণ্ড, মানদণ্ড । 
:£০- বাব ৮-এর মাছদার, অর্থ- জীবন ধারণ, জীবন যাপন। 
- ৩5১ 4৮ ইসমে ফায়েল, মাছদার ৮) (৮) বাব £১০ অর্থ- সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত । 
মাছদার Us) Us, 5৮% বহুবচন ৮০ 
EE STE NE EE Hi মাছদার ৬৯ (৬% বাব (০72 অৰ্থ- হালকা হল, ত্রাস পেল । 
i>- -একবচন, বহুবচন :{ অর্থ- হালকা, লঘু । 
(= একবচন, বন্বচন "৮4 (০ অর্থ- মা, মূল, বাসস্থান, আশ্রয়স্থল । 
&- ৩১৮+ |; ইসম ফায়েল, মাছদার ,৯ বাব 7৮ অর্থ- গভীর গর্ত, হাবিয়া 
He নিম্নতম স্তরের নাম । | 

= যমীর, শেষের £৬৯ অব্যয়টি এ) £৮ বা থামার হা । তথা থামার সময় কোন কোন 


শদ্দের শেষে যে: অন্য়যুক্ত হয় তাকে < চৈ বলে। 

%- বহুবচন ৩7১ dr ‘5 অৰ্থ- আগুন, অগ্নি । 

- ৩১5+৯এ>|, ইসম ফায়েল, মাছদার => বাব 9 অর্থ- প্রচণ্ড গরম, প্রচণ্ড তেজী আগুন । 
বাব £4 হতে মাছদার 5 4 অর্থ- আগুন বা সূর্য, প্রচণ্ড তেজী হওয়া, উত্তন্ হওয়া । 
বাক্য বিশ্লেষণ 

(১-২) ৮ 5,4 5,4 মুবতাদা, (৮) ইসমে ইস্তেফহাম মুবতাদা ৷ 5) খবর এ 
জুমলাটি ২ ,৷ মুবতাদার খবর । 

(৩) ১ ৮ 9/93 ৮5 (0) হরফে আতফ, (৮) ইমমে ইস্তেফহাম মুবতাদা । 5,3 ফো'লে 
মাযী, যমীর ফায়েল, (9) মাফ‘উলে বিহী ৷ 973 জুমলাটি (৮) মুবতাদার খবর ৷ (৮) মুবতাদা, 
:5,4। খবর । এ জুমলাটি 57 ফে'লের দ্বিতীয় মাফ‘উল। 

(8) Sal HAE ELEC £74 উহ্য ফে'লের মাফ'উলে ফী । IS 
ফেলে নাকেছ, ০ তার ইসম। AAS উহ্য (৬U)-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবর । 
(৬:)) ,4-এর ছিফাত । এ জুমলাটি £'১-এর মুযাফ ইলাইহি । 

(৫) Fp sel Ju 4:%9- ব্যক্যটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 


0) eS 8 0 3 EE) 05) 4% অর্থাৎ উপরের আলোচনার 
শাখা বিস্তারকারী । “ হরফে শর্ত ও তাফছীল, (4) ইসমে মাওছুল ও মুবতাদা, -% ফে'লে 
মাষী, ৩%: ফায়েল, জুমলাটি ইসমে মাওছুলের ছিলা, (2) শর্তের জওয়াব । $৯ মুবতাদা, 
“১০০ উহ্য S)- -এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবর, 2) ০-এর ছিফাত এবং 
মুবতাদার খবর । 

(৮-৯) 4 Ee ৩,2 19- এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার মত । 

(১০) = ৮ 3/১ ৮০ (9) হরফে আতফ, (৮) ইসম ইন্তেফহাম, মুবতাদা। 7১ ফেলে 
মাযী, যমীর ফায়েল, (গু) মাফ'উলে বিহী । জুমলাটি (৮) মুবতাদার খবর ৷ (৮) মুবতাদা, (>) 
খবর । ($) হায়ে সাকতা, (4৯ ৬) জুমলাটি ,১শএর দ্বিতীয় মাফ*উল। 

(১১) A ১U- (5) উহ্য এ মুবতাদার খবর, &) ৮-এর ছিফাত । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

জুর ::ততর দরের অযাতিংযিতে ফযামত আরতের:বিবইর দেয়া হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, 5৬1,২০ ১ 4 15% (53) 0/937 “যারা সর্বদা কুফরীর আচরণ করে 


ন ন 


ROE AEE TEER কোন না কোন ভয়াবহ বিপদ, ভয়াবহ দুর্ঘটনা 
আসতেই থাকে । অথবা তাদের ঘরের পাশেই কোথাও অবতীর্ণ হতেই থাকে’ (রাদ ৩১)। অত্র 


আয়াতে 5,৬ শব্দের অর্থ ভয়াবহ দুর্ঘটনা । 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, £৫৮ $69 $4 4S BL LV SA Uy BEd CL BE 
‘অনিবার্য সংঘটিতব্য, কি সেই অনিবার্য সংঘটিতব্য?ঃ আপনি কি জানেন, সেই অনিবার্য সংঘটিতব্য 
ভয়াবহ বিপদটি কি? ছামুদ এবং ‘আদ সম্প্রদায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে’ 
(হাককাহ ১-৪) । আল্লাহ অত্র সূরার ৪নং আয়াতে বলেন, ‘যেদিন মানুষ হবে পঙ্গপালের ন্যায়’ ৷ 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 449 ০১ a রি afi AAR ‘সেদিন মানুষ নিজের 
ভাই, নিজের মাতা ও পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে পালাবে’ (আবাসা ৩৪-৩৬) । আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, EEE] SE SY Ln Os BY ‘সেদিন তারা কবর থেকে 


দ্রুত বেগে বের হবে, যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে’ (কালাম ৪৩) । 


RSA 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, Gs Ps ob YS Ly CEO CG woh YS EY SAE 
LAGAN CES SI UG 55০ (+ 6% ‘যে দিন তোমরা ক্বিয়ামতের 


পারা ৬০ তাণুধাঁহল কুৱআন ৪২৩ 


প্রকম্পন দেখবে, সেদিন দেখতে পাবে স্তন্যদাত্রী নিজের দুগ্ধপোষ্য সন্তানের কথা ভুলে ৰ যাবে। 
প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভ খসে পড়বে এবং লোকদেরকে তোমরা নেশা গ্রস্ত মনে করবে, অথচ 
তারা নেশাগ্রস্ত হবে না, বরং আল্লাহ্‌র শাস্তি খুব কঠিন হওয়ায় মানুষের অবস্থা এরূপ হবে’ (হজ্জ 
২)। অত্র সুরার ৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘সেদিন মানুষ পংগপালের মত বিক্ষিপ্ত হবে’ । 


আল্লাহ্‌ অন্যত্ৰ বলেন, ১ ১1% 4 ৩1০১-০ (4 ৩:> = ‘যেদিন আহবানকারী এক কঠিন 
ও দুঃসহ জিনিসের দিকে আহ্বান করবে, সেদিন লোকেরা ভীত ও শংকিত চোখে নিজেদের 
কবর সমূহ হতে এমনভাবে বের হবে, মনে হবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত অস্থি সমূহ’ (কামার ৭)। 

৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘আর যখন পাহাড় সমূহ ধুনিত পশমের ন্যায় হবে’ আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ৬% JU ১]; ‘আর যখন পাহাড় সমূহকে চলমান করে দেয়া হবে’ (তাকৰীর ৩)। 
বিন্দু বিন্দু করে দেয়া হবে যে, উহা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে' (ওয়াকব-আ ৫-৬)। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, EEE SL LSS IJ ৩%9 ‘আজ আপনি পাহাড় দেখে 


মনে করছেন যে, এটা বুঝি খুব দৃঢ়মূল হয়ে আছে, কিন্তু সে দিন এটা মেঘমালার মত হয়ে 
উড়তে থাকবে’ (নামল ৮৮)। আল্লাহ অত্র সূরার ৬-৭নং আয়াতে বলেন, ‘অতঃপর যার নেকীর 


পাল্লা ভারী হবে তার জীবিকা হবে অতীব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময়’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
7 ee HIE 2 Se JE ON OG EE Ld lS Bb Ul ed Lill C55) 
লেল & ‘আমি কিয়ামতের তর দিন সঠিক ও নির্ভুল ওষন করার দাড়িপাল্লা স্থাপন করব । ফলে 


কোন লোকের প্রতি বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না । যার বিন্দু পরিমাণও কৃতকর্ম থাকবে তা 
আমি সামনে নিয়ে আসব । আর হিসাব সম্পন্ন করার জন্য আমি যথেষ্ট’ (আম্বিয়া ৪৭) । 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, Lo ক Lol ey ‘সেদিন কতক চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল 
হবে, তার চেষ্টা-এচেষ্টায় সম্তষ্ট হবে’ (গাশিয়া ৮-৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 6 TE Gs 


৩৮: ৮ ‘তাদের জন্য সেখানে বিভিন্ন ধরনের ফল রয়েছে এবং তাদের চাহিদামত সব কিছুই 


রয়েছে’ (ইয়াসীন ৫৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ‘তাবু সমূহের মধ্যে সুরক্ষিত থাকবে বড় চোখ 
বিশিষ্ট শ্বেত সুন্দরী নারীগণ, তাদের কোন মানুষ বা জ্রিন স্পর্শ করেনি’ (আর-রহমান)। 


ey ab I 0 or IE oT 8 0 2 OE Gs El 6} 5) il J 
Mh 2 LG ALIS tne U5 ity ae Jo 2 I Cail Ll ns 
TRL LD LE OG ICRALT 


CE তার দৃষ্টান্ত হল সেখানে থাকবে নির্মল 
পানির নহরসমূহ, আছে দুধের নহরসমূহ, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয় এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু 
সুরার নহরসমূহ এবং পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ 
ফল-মূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ৷ (মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায়) যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে 
এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে’? 
(মুহাম্মাদ ১৫)। 

৩5 4 ১০৮ ১০% 55,479 ‘তাদের সেবার জন্য নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা 
যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ’ (তুর ২৪)। 484 486 3 94 ১, Lee LY, 
[415] ‘তাদেরকে পরিবেশন করবে চির কিশোরগণ, যখন তাদেরকে দেখবে মনে করবে 
তারা যেন ছড়ানো-ছিটানো মুক্তা’ (দাহর ১৯)। 

গভীর গহবর হাবীয়া, আপনি কি জানেন তা কি? তা হচ্ছে জ্বলন্ত আগুন’ ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
TA I ALLE SO Uয ‘কক্ষনো নয়, অবশ্যই অবশ্যই 
তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণকারী হুতামা নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আপনি কি জানেন চূর্ণ- 
বিচূর্ণকারী হুতামা নামক জাহান্নামটি কি? তা হচ্ছে আল্লাহ্র জ্বলন্ত উত্তপ্ত আগুন’ (হুমাযা ৪-৬) । 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
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আবু হুরায়রা ক বলেন, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘কোন মানুষ সাতবার জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ 
চাইলে জাহান্নাম বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনার অমুক দাস আমার থেকে আপনার 
নিকট পরিত্রাণ চেয়েছে, আপনি তাকে রক্ষা করুন। আর কোন বান্দা আল্লাহ্র নিকট সাতবার 
জান্নাত চাইলে, জান্নাত বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনার অমুক বান্দা আমাকে 
চেয়েছে । আপনি দয়া করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান’ (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/২৫০৬)। 
MLE NDR ASAE 0 El Sb SA EN Ed IE 
oe Pl al 5 lb ১৬ Mp al AE dl 

আনাস ইবনু মালেক ক বলেন, নবী করীম শ্রচ্ু বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট তিনবার 


জান্নাত চায়, তখন জান্নাত বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও । আর যে ব্যক্তি 
তিনবার জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চায়, তখন জাহান্নাম বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জাহান্নাম 
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থেকে পরিত্রাণ দাও’ (ইবনু মাজাহ হা/৪৩৪০, হাদীছ ছহীহ) । অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
প্রত্যেকের উচিত দিনে তিনবার অথবা সাতবার করে জান্নাত চাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে 


পরিত্রাণ চাওয়া । জান্নাত চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হতে পারে (4354 এ 91 4 হে 
আল্লাহ! আমাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান কর’ । আর জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার শব্দগুলি 
এরূপ হতে পারে ৷  '5,= {4 হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও! ৷ 
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আবু হুরায়রা খঞ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ে তাদের 
প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করল, ব্যাপার কি আমাকে শুধু অহংকারী ও স্বৈরাচারীদের জন্য 
নির্ধারণ করা হল কেন? আর জান্নাত বলল, আমার মধ্যে কেবল মাত্র দুর্বল নিয় স্তরের ও নির্বোধ 
লোকেরাই প্রবেশ করল কেন? তখন আল্লাহ জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার দয়ার বিকাশ । এ 
জন্য আমার যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা তার প্রতি অনুগ্রহ করব । অতএব আমার বান্দা হতে যাকে 
ইচ্ছা তোমার দ্বারা তাকে শান্তি দিব। আর জাহার্নামকে বললেন, তুমি আমার শাস্তির বিকাশ । 
অতএব আমার বান্দা হতে যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা তাকে শাস্তি দিব এবং তোমাদের প্রত্যেককে 
পরিপূর্ণ করা হবে। অবশ্য জাহান্নাম ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার পা 
তার মধ্যে না রাখবেন তখন জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। এ 
সময় জাহান্নাম পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং তার এক অংশকে আরেক অংশের সাথে মিলিয়ে দেওয়া 
হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তার সৃষ্টির কারও প্রতি সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করবেন না। আর 
জান্নাতের বিষয়টি হল তার খালি অংশ পূরণের জন্য আল্লাহ নতুন নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন 
(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৫০)। জাহান্নাম ও জান্নাত নিজ নিজ ব্যাপারে আল্লাহ্র 
নিকট অভিযোগ করলে আল্লাহ তার কারণ উল্লেখ করবেন । জাহান্নাম মানুষ দ্বারা পূর্ণ হবে না। 
তখন আল্লাহ্‌ স্বীয় পা জাহান্নামের উপর রাখবেন তখন জাহান্নাম পরিপূর্ণ হবে এবং জাহান্নাম 
আল্লাহকে বলবে, আমি এখন পূর্ণ । ক্ব্য়ামতের মাঠে আল্লাহ কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ অত্যাচার 
করবেন না । সেদিন জান্নাত পূরণের জন্য আল্লাহ নতুন নতুন প্রাণী সৃষ্টি করবেন। 
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আনাসঞ্র্ল্ঃ হতে বর্ণিত, নবী করীম স্র্ু বলেছেন, ‘জাহান্নামে অনবরত মানুষ ও জিনকে 
নিক্ষেপ করা হবে। তখন জাহান্নাম অনবরত বলতে থাকবে, আর কিছু আছে কি? এভাবে 
ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার পবিত্র পা তার উপর না রাখছেন। 
তখন জাহান্নামের একাংশ অপর অংশের সাথে মিলে যাবে এবং বলবে তোমার মর্যাদা ও 
অনুগ্রহের কসম! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর জান্নাতে মানুষ প্রবেশের পর অতিরিক্ত স্থান 


খালি থেকে যাবে। তখন আল্লাহ এ খালি জায়গার জন্য নতুন নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন। 
তাদেরকে জান্নাতের এ খালি জায়গায় রাখবেন’ (বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ/৫৪৫১)। 
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আবু হুরায়রা ক্্রগ্+ বলেন, নবী করীম সরু বলেছেন, আল্লাহ যখন জান্নাত তৈরী করলেন, তখন 
জিবরীলকে বললেন, যাও জান্নাত দেখে আস । তিনি গিয়ে জান্নাত এবং জান্নাতের অধিবাসীদের 
জন্য যে সমস্ত জিনিস প্রস্তুত করেছেন, সবকিছু দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! 
তোমার ইষ্যতের কসম! যে কোন ব্যক্তি জান্নাতের এ সুব্যবস্থার কথা শুনবে সে অবশ্যই জান্নাতে 
প্রবেশের আশা-আকাঙ্ঞকা করবে। অতঃপর আল্লাহ জান্নাতের চারিদিক কষ্ট দ্বারা ঘিরে দিলেন, 
তারপর পুনরায় জিবরাঈল প্রা _কে বললেন, হে জিবরাঈল! আবার যাও এবং জান্নাত দেখে 
আস । তিনি গিয়ে জান্নাত দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এখন যা কিছু দেখলাম, 
তাতে জান্নাতে প্রবেশের পথ যে কি কষ্টকর! তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতে আমার আশংকা 
হচ্ছে যে, জান্নাতে কোন ব্যক্তিই প্রবেশ করবে না। তারপর রাসূল স্ন বললেন, অতঃপর আল্লাহ 
জাহান্নামকে তৈরী করলেন এবং বললেন, হে জিবরাঈল! যাও, জাহান্নাম দেখে আস । তিনি গিয়ে 
জাহান্নাম দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের কসম! যে কেউ এ 
জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থার কথা শুনবে, সে কখনও তাতে প্রবেশ করতে চাইবে না। অতঃপর 
আল্লাহ জাহান্নামের চারদিক প্রবৃত্তির আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা ঘেরে দিলেন এবং জিবরাঈল পরই _কে 


Nk 
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বললেন, আবার যাও, “জাহান্নাম দেখে আস। তিনি গেলেন এবং দেখে বললেন, হে আমার 
প্রতিপালক! তোমার ইষ্যতের কসম করে বলছি। আমার আশংকা হচ্ছে সকলেই জাহান্নামে 
প্রবেশ করবে’ (তিরমিযী, মিশকাত হা৷/৫৬৯৬, হাদীছ হাসান; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ৷/৫৪৫২)। 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাত খুব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জায়গা যা 
দেখলে সকলের যাওয়ার আশা আকাঙ্ক্ষা জাগবে তবে জান্নাতে যাওয়া কষ্টকর কঠোর সাধনা ও 
অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান পালনের দ্বারা জান্নাত লাভ করতে হবে। অনুরূপ ভয়ংকর 
বিভীষিকাময় কঠিন জায়গার নাম জাহান্নাম । সেখানে কেউ যেতে চাইবে না। তবে তা মনের 
প্রবৃত্তি দ্বারা সাজানো আছে। এজন্য জিবরাঈল প্রাইং? আশংকা করেছেন মানুষ কি তার প্রবৃত্তির 
বিরোধিতা করতে পারবে? মানুষ চায় অবৈধ অর্থ উপার্জন করতে, অবৈধভাবে নারী ভোগ করতে । 
নারীরা চায় নগ্ন হয়ে চলতে, মানুষের প্রবৃত্তি চায় সবধরনের নিষিদ্ধ কাজগুলি করতে । মানুষ কি 
তার প্রবৃত্তির কঠোর বিরোধিতা করতে সক্ষম? এজন্য তো নবী করীম সু বলেছেন, সবচেয়ে বড় 
bi de Et 
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আবু সাঈদ খুদরী ক বলেন, নবী করীম স্ন বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা ক্ন্য়ামতের দিন ডাক 
দিয়ে বলবেন, হে আদম! তখন আদম প্রা বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার 
দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তখন উঁচু কণ্ঠে চিৎকার করে বলা হবে ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে 
আদেশ করেন যে, আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য হতে জাহান্নামীদের বের করে দিন। 
আদম পাইনি বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! কতজন জাহার্নামী? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 
প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন । এ সময় গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভ খসে পড়বে, বাচ্চারা বৃদ্ধ হয়ে যাবে 
এবং আপনি মানুষকে নেশাগ্রস্ত মনে করবেন, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। কিন্তু আল্লাহ্র 
ভয়াবহ শাস্তি দেখে এরূপ অবস্থা হবে। এ বক্তব্য মানুষের নিকট খুব কঠিন ও জটিল হল, 
এমনকি তাদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল । তখন নবী করীম শ্র্ু বললেন, দেখ ইয়াজূজ 


মাজুজ সম্প্রদায় থেকে হবে ৯৯৯ জন আর তোমাদের মধ্য থেকে হবে একজন । তারপর 
বললেন, তোমরা মানুষের মধ্যে সংখ্যায় এত কম হবে সাদা বলদের গায়ে একটি কাল লোম 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্ান ৪২৮ 


যেমন, অথবা বলেছেন, কাল বলদের গায়ে একটি সাদা লোম যেমন । আর অবশ্যই আমি আশা 
রাখি তোমরা জার্নাতীদের চার ভাগের এক ভাগ হবে। তখন আমরা আল্লাহু আকবার বললাম । 
তিনি আবার বললেন, জান্নাতবাসীদের তিনভাগের এক ভাগ তোমরা, আমরা বললাম, আল্লাহু 
আকবার ৷ তিনি আবার বললেন, জান্নাতবাসীদের অধিক তোমরাই হবে। তখন আমরা বললাম, 
আল্লাহু আকবার’ (বুখারী হ/৪৭৪১)। 


Me JE NSE ASEAN NEC SES or ESET 
আবু হুরায়রা + বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘জাহান্নামকে মনের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা 
দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে নিয়ম-নীতি ও বিপদ-মুছীবত দ্বারা’ 


(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৩৩)। হাদীছের মর্ম হল প্রবৃত্তি বা কামনা-বাসনার পরিণাম জাহান্নাম । 
আর প্রবৃত্তির চাহিদাকে দমন করে খুব কষ্ট করে নিয়ম-নীতি পালন করার পরিণাম জান্নাত । 
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আবু হুরায়রা ক্ঞ্্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সহ বলেছেন, ‘তোমাদের ব্যবহৃত আগুনের উত্তাপ 
হযরাা-হ 

জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র । বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সুদ ! 

জাহান্নামীদের শাস্তি প্রদানের জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। নবী করীম শ্রদ্থ বললেন, 


দুনিয়ার আগুনের উপর তার সমপরিমাণ তাপসম্পন্ন জাহান্নামের আগুন আরো উনসত্তর গুণ 
বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে’ (বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ৷/৫৪২১)। 
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ইবনু মাস‘উদ ক্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ শুন বলেছেন, ‘ক্রয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় 
টেনে নিয়ে যাওয়া হবে যে, তার সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর 
হাজার ফেরেশতা থাকবেন। তারা জাহান্নামকে টেনে হিচড়ে বিচারের মাঠে উপস্থিত করবেন’ 
(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ/৫৪২২) । 

Bl dyn) JG IG 2d of SUA ABE Le UOTE) OSL 2 UE 6H pf SA of 
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নু‘মান ইবনু বাশীর ক্র বলেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ বলেছেন, ‘জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ 
শাস্তি এ ব্যক্তির হবে যাকে আগুনের ফিতাসহ দু’টি জুতা পরানো হবে। এতে তার মাথার মগজ 


এমনভাবে ফুটতে থাকবে যেমন জ্বলন্ত চুলার উপর তামার পাত্র ফুটতে থাকে। সে মনে করবে 
তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কেউ ভোগ করছে না। অথচ সেই হবে সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি’ 
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তিতাৰ ক জালাইহ বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৩)। দু’টি আগুনের জুতার ফিতার কারণে যদি মানুষের 
এ অবস্থা হয়, তাহলে যে ব্যক্তি সর্বদা আগুনের মধ্যে থাকবে তার অবস্থা কি হতে পারে। 
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আনাস গ্র্ল* বলেন, রাসূলুল্লাহ স্দ্্ বলেছেন, ‘ক্বয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে দুনিয়ার 
সর্বাধিক সম্পদশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে ডুবিয়ে তোলা 
হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনও আরাম-আয়েশ দেখেছ? 
পূর্বে কখনও তোমার নে‘মতের সুখ-শান্তি অর্জিত হয়েছিল? সে বলবে, না, আল্লাহ্র কসম, হে 
আমার প্রতিপালক! আমি কখনও সুখ ভোগ করিনি। তারপর জান্নাতীদের মধ্য হতে এমন 
একজন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে, দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা কঠিন জীবন যাপন করেছিল। 
তখন তাকে মুহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! কখনও 
কঠিন সমস্যা ও কঠোরতার সম্মুখীন হয়েছিলে? সে বলবে, না, আল্লাহ্র কসম, হে আমার 
প্রতিপালক! আমি কখনও দুঃখ-কষ্টে পতিত হইনি। আর কখনও কোন কঠোর অবস্থার 
মুখোমুখিও হইনি’ (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ/৫৪২৫)। দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী 
ভোগবিলাসী ব্যক্তি যেমন জাহান্নামের শাস্তি স্পর্শ করা মাত্রই দুনিয়ার সকল সুখ-শান্তি ও ভোগ- 
বিলাসের কথা ভুলে যাবে, তেমনি দুনিয়ার সবচেয়ে দুস্থ ও কঠোর অবস্থার সম্মুখীন ব্যক্তি 
জান্নাতে প্রবেশ করা৷ মাত্রই দুনিয়ার সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের যাতনা ভুলে যাবে। 
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EE EER অন্হ্ বলেছেন, ‘আল্লাহ ক্ব্য়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কম ও 
সহজতর শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন, যদি গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকত, তাহলে 
তুমি কি সমস্ত কিছুর বিনিময়ে এ শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে? সে বলবে, হ্যা । তখন 
আল্লাহ তাকে বলবেন, আদমের গুরসে থাকা কালে এর চাইতেও সহজতর বিষয়ের হুকুম 
করেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক কর না, কিন্তু তুমি তা অমান্য করেছ এবং আমার 
সাথে শরীক করেছ’ (বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৬)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল, 
জাহান্নাম এমন এক কঠিন জায়গা যে, গোটা পৃথিবীর বিনিময়ে হলেও মানুষ জাহান্নাম হতে মুক্তি 
চাইবে। কিন্তু তার কোন কথা শুনা হবে না। অথচ দুনিয়াতে শির্ক মুক্ত থাকতে পারলেই 
একদিন জান্নাত পাওয়া যাবে আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ । 
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সামুরা ইবনু জুন্দুব*ঞ্্*হ্তে বর্ণিত, নবী করীম শ্রদ্ু বলেছেন, ‘জাহান্নামীদের মধ্যে কোন 


লোক এমন হবে, যার পায়ের টাখনু পর্যন্ত জাহান্নামের আগুন হবে। কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো 
হবে কোমর পর্যন্ত এবং কারো হবে কাধ পর্যন্ত’ (মুসলিম,মিশকাত হা/৫৪২৭)। 
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LON Enh ole BE A Jie BEY ae 0 9 El 
আবু হুরায়রা খঞ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘জাহান্নামের মধ্যে কাফেরের উভয় ঘাড়ের 
দূরত্্‌ হবে কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ । অপর এক বর্ণনায় আছে, কাফেরের এক 
একটি দাত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান এবং তার গায়ের চামড়া হবে তিন দিনের পথ’ (মুসলিম, 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ/৫৪২৮)। অত্র হাদীছে জাহান্নামীদের শারীরিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় । 
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আবু সাঈদ খুদরী ক্্লল্+ বলেন, নবী করীম সর বলেছেন, ‘যখন উত্তাপ বাড়বে তখন যোহরের 
ছালাত শীতল করে আদায় কর। কারণ উত্তাপের আধিক্য জাহান্নামের ভাপ । জাহান্নাম তার 
প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! উত্তাপের তীব্রতায় আমার 
একাংশ অপরাংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন আল্লাহ জাহান্নামকে দু’টি নিঃশ্বাসের অনুমতি দিলেন। 
বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, তোমরা যে গরম অনুভব কর তা জাহান্নামের গরম নিশ্বাসের কারণে’ 
(বুখারী, তাহকীক্বে মিশকাত হ৷/৫৯১)। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল, জাহান্নামে যেমন আগুনের তাপে 
প্রচণ্ড উত্তপ্ত এলাকা রয়েছে, তেমন প্রচণ্ড শীতল এলাকাও রয়েছে। আর উভয় স্থান মানুষকে 
কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্য । 
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ইবনু আব্বাসঞ্জ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বললেন, ‘আমি জান্নাতের প্রতি লক্ষ্য করলাম, 
জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী গরীব। অতঃপর জাহার্বামের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলাম, 


জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী’ (বুখারী, মুসলিম, তাহকীক্বে মিশকাত হা/৫২৩৪)। হাদীছের 
মর্ম, মূলত তারা স্বামীর অকৃতজ্ঞ ৷ সাথে সাথে নারীরা পুরুষের জন্য এক বিপদজনক ও ভয়াবহ 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুৱআান ৪৩১ 


বস্তু । এরা পুরুষের ঈমান ধ্বংস করে। তাদের মান-সম্মান ধ্বংস করে। তারা নগ্ন হয়ে চলে 
এবং সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটায় । এজন্য আল্লাহ তাদেরকে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও 
বেহায়াপনার পথ অবলম্বন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। 


dl Je) JG JG A al LAE slo Be Body Aol ie DEN EY PSY Le 
BAN GE I BL 
অহ্ুদ পাহাড়ের ন্যায়, আর রান বা উরু হবে “বায়যা’ পাহাড়ের মত মোটা ৷ জাহান্নামে তার 


বসার স্থান হচ্ছে তিন দিনের পথের দূরত্বের সমান প্রশস্ত জায়গা । যেমন মদীনা হতে ‘রাবাষ’ 
নামক জায়গার দূরত্’ (তিরমিযী, মিশকাত হ৷/৫৬৭৪, হাদীছ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩০)। 
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আবু হুরায়রা খ্ঞ্্* বলেন, নবী করীম সরু বলেছেন, ‘জাহান্নামের মধ্যে কাফেরের গায়ের চামড়া 
হবে বিয়াল্লিশ হাত মোটা, দাত হবে অহুদ পাহাড়ের সমান এবং জাহান্নীদের বসার স্থান হবে 
মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান পরিমাণ’ (তিরমিযী, মিশকাত হ৷/৫৬৭৫; হাদীছ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হ/৫৪৩১)। একজন জাহান্নামীর দাত অহুদ পাহাড়ের সমান হবে। গায়ের চামড়া বিয়াল্লিশ হাত 
মোটা বা তিন দিনের চলার পথ পরিমাণ মোটা হবে। তার দু’কাধের ব্যবধান তিন দিনের চলার 
পথ পরিমাণ হবে। আর বসার জায়গা হবে প্রায় আড়াইশত মাইল, তাহলে জাহান্নামী ব্যক্তি কত 
বড় হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। অপর দিকে নবী করীম স্রদ্ বলেছেন, হাজারে 
৯৯৯ জন লোক জাহান্নামে যাবে এবং প্রতিজনের বসার স্থান হবে প্রায় আড়াই শত মাইল । 
তাহলে জাহান্নাম কত বড় হবে তা হিসাব করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। 
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নু‘মান ইবনু বাশীর ক বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সু -কে বলতে শুনেছি, ‘আমি তোমাদেরকে 
জাহান্নামের আগুন হতে ভীতি প্রদর্শন করছি, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে ভীতি 
প্রদর্শন করছি । তিনি এ বাক্যগুলি বার বার এমনভাবে উচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকলেন যে, বর্তমানে 
আমি যে স্থানে বসে আছি, যদি রাসূলুল্লাহ সর এ স্থান হতে উক্ত বাক্যগুলি বলতেন, তবে এঁ উচ্চ 
কণ্ঠ বাজারের লোকেরাও শুনতে পেত । আর তিনি এমনভাবে হেলে দুলে বাক্যগুলি বলছিলেন যে, 
তার কাধের উপর রক্ষিত চাদরখানা পায়ের উপর গড়ে পড়েছিল’ (দারেমী, হাদীছ ছহীহ, বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৫৪৪৩)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি মানুষকে খুব উচ্চ কণ্ঠে জাহান্নামের 
ভয় দেখাতেন। এমনকি বলার সময় বেখিয়াল হয়ে যেতেন । যার দরুণ তার কাধের চাদর পড়ে 
যেত । অথবা শরীর ও হাত নাড়িয়ে খুব উচ্চ কণ্ঠে জাহান্নামের ভয় দেখানোর চেষ্টা করতেন । 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুঘয্ান ৪৩২ 
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আবু হুরায়রা ক্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ শ্রন বলেছেন, '‘দু'প্রকারের লোক জাহান্নামী । অবশ্য আমি 
তাদেরকে দেখতে পাব না । তাদের এক শ্রেণী এমন নারী, যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ অপরকে 
নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেও অপরের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুল হবে 
বুখতি উটের হেলিয়ে পড়া কুঁজের ন্যায় । তারা কখনও জায্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। 
এমনকি তারা জান্নাতের সুস্রাণও পাবে না। যদিও তার সুঘ্রাণ অনেক অনেক দূর হতে পাওয়া 
যাবে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৬৯)। যেসব নারী বেহায়া-বেপর্দা হয়ে মাথার চুল প্রকাশ করে মাথা 
হেলিয়ে দুলিয়ে চলে, পুরুষদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং তারাও পুরুষদের দিকে 
আকৃষ্ট হয়, এরা সকলেই জাহান্নামে যাবে। এরা জান্নাতের গন্ধও পাবে না, যদিও সে গন্ধ 
অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে। 
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আব্দুল্লাহ ইবনু হারেস ইবনু জাযয়ে ঞ্্* বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘জাহান্নামের মধ্যে 
‘খোরাসানী’ উটের ন্যায় বিরাট বিরাট সাপ আছে। সে সাপ একবার দংশন করলে তার বিষ ও 
ব্যথা চল্লিশ বছর পর্যন্ত থাকবে। আর জাহান্নামের মধ্যে এমন সব বিচ্ছু আছে যা পালান বাধা 
খচ্চরের মত । যা একবার দংশন করলে তার বিষ ব্যথার ক্রিয়া চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে’ 
(আহমাদ, মিশকাত হ৷/৫৬৯১)। জাহান্নামে সাপ থাকবে, যারা সর্বদা জাহার্নামীকে দংশন করতে 
থাকবে। আর একবার দংশনের ব্যথা থাকবে ৪০ বছর । 
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সংবাদ দিব না? যারা দুর্বল, অত্যাচারিত তারাই জান্নাতের অধিবাসী । আর জাহান্নামের অধিবাসী 
হচ্ছে প্রত্যেক যারা শক্তিশালী, কঠোর, কর্কশ ভাষী ও অহংকারী’ (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৪৪৪)। 
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পালা ১০ তাওযীত £ল বুৱআন ৪৩৩ 


আৰু হুরায়রা বন বলেন, নবী করীম সুরু স্ন বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই ফুটন্ত গরম পানি জাহারনাসীদের 
মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে। সে পানি তাদের পেটে পৌছে যাবে ফলে যা কিছু পেটে আছে সব 
টেনে বের করে ফেলবে এমনকি নাড়ি-ভুঁড়ি দু’পায়ের মধ্য দিয়ে গলে গলে বের হয়ে যাবে। 
তারপর লোকটি পুনরায় ঠিক হয়ে যাবে, যেমন পূর্বে ছিল’ (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৪৫৫)। এ 
হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল, যখন জাহানর্নামীদের মাথায় গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে, তখন মাথাসহ 
পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি সব গলে পায়ুপথে নীচে পড়ে যাবে । আর এটাই শেষ নয় । পুনরায় তার 
শরীরে গোশত গজিয়ে উঠবে, সে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। তখন আবার মাথায় গরম পানি 
ঢেলে দেওয়া হবে। এভাবে তার শাস্তি হতে থাকবে । 
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আবু হুরায়রা খন বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সুগ -এর সঙ্গে ছিলাম হঠাৎ তিনি একটি 
শব্দ শুনলেন এবং বললেন, ‘তোমরা কি বলতে পার এটা কিসের শব্দ? আমরা বললাম, আল্লাহ্‌ 
ও তীর রাসূলই ভাল জানেন। নবী করীম স্রদ্ বললেন, এটা একটা পাথর । আজ থেকে ৭০ 
বছর পূর্বে জাহায্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সেটা এখন জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌছল। অন্য 


এক বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম স্ন বললেন, পাথরটি জাহান্নামের নিম্নে পৌছল, তোমরা তার 
শব্দ শুনতে পেলে’ (মুসলিম, হয় খণ্ড ৩৮১ পৃঃ) । 


Cl of 152 0 HE UGE US S78 Meee i Ln AE Lbs) Toll SL Jb 
ED 0 NES rE 
উতবা ইবনু গায্ওয়ান কঃ হ্তে বর্ণিত নবী করীম শ্রদ্ু বলেছেন, ‘একটি বড় পাথর যদি 


জাহান্নামের কিনারা হতে নিক্ষেপ করা হয়, আর সে পাথর ৭০ বছর নীচে যেতে থাকে তবুও 
জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌছতে পারবে না’ (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৪৬০)। 

Us aio Ue G34 ee A Le cl Sl Of S53 IG ON os GE 
EEE 8 Sly re HL ERS SEN ER 
2 SS 0 RS META or SAGER Es 

to or BS Dp) 0p ede 5b) 

উতবা ইবনু গাযওয়ান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমাদের সামনে নবী করীম স্ন -এর 
হাদীছ বৰ্ণনা করা হয় যে, যদি জাহান্নামের উপর হতে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়, সত্তর 
বছরেও জাহান্নামের নীচে পৌছতে পারবে না । আল্লাহ্র কসম! জাহান্নামের এ গভীরতা কাফের- 
মুশরিক জিন ও মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে এবং এটাও বলা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজার 
উভয় কপাটের মধ্যবর্তী জায়গা ৪০ বছরের দূরত্বের সমান হবে। নিশ্চয়ই একদিন এমন আসবে 


যে, জান্নাতের অধিবাসী দ্বারা জান্নাতও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে’ (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮৭)। 
অত্র হাদীছ দ্বারা জান্নাতের দরজার প্রশস্ততা এবং জাহান্নামের গভীরতা অনুমান করা যায় । 
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i 

আবু মুসা আশ'‘আরী ক্র বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘যদি একটি পাথর জাহান্নামের মুখ 
হতে নিক্ষেপ করা হয়, পাথরটি ৭০ বছর নীচে যেতে থাকে, তবুও জাহারামের শেষ প্রান্তে 
পৌছতে পারবে না’ (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৯৬)। অত্র হাদীছ সমুহ দ্বারা জাহান্নামের এমন গভীরতা 
প্রমাণিত হয়, যা মানুষের ধারণার বাইরে কারণ একটি পাথর ৭০ বছর ধরে নীচে পড়তে থাকলে 
এঁ স্থানের গভীরতা কত হতে পারে তা অনুমান করা মানুষের পক্ষে অতীব কঠিন । 


CAE AE AE EE 


Les HM Ld IGS CD gs Lo CD le Ll UU bes 


S U0 5 Cb od dl DNS Us ne 5 oo) sl 


sl Ee ee ৮ NE JES EB Ee Lo GO JE 1 


os Loc A, 0 


dl J LCE I aad EUs EUAN LUE EY Eo Las C250 dB Le 


LE LEE USEC 

মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস র্র্ আমাকে বললেন, আপনি কি জাহান্নামের প্রশস্ত 
তা সম্পর্কে কিছু জানেন? আমি বললাম, জি-না। তিনি বললেন, হ্যা আল্লাহ্র কসম! আপনি 
জানেন না । নিশ্চয়ই জাহান্নামীদের কারো কানের লতি এবং তার কাধের মধ্যে দূরত্ব বা ব্যবধান 
হচ্ছে ৭০ বছরের পথ । তার মধ্যে চালু থাকবে পূজ ও রক্তের নালা । আমি বললাম, সেগুলি কি 
নদী? তিনি বললেন, না; বরং সেগুলি হচ্ছে নালা বা ঝর্ণা । ইবনু আব্বাস ক্র আবার বললেন, 
আপনি কি জাহান্নামের প্রশস্ততা সম্পর্কে কিছু জানেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, হ্যা 
আল্লাহ্‌র কসম! আপনি জানেন না। আয়েশা কর্ক্র*্ন** আমাকে বলেছেন, তিনি রাসূল সহ -কে এ 


আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, AY Mb TE Ll Ly Ee uo ee 


হাতে পেঁচানো থাকবে’ EE SAA Ee 
করীম স্রদ্ বললেন, ‘সেদিন তারা জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে’ (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫১৩)। 
অত্র হাদীছে জাহান্নামের প্রশস্ততা প্রমাণিত হয়। কারণ জাহান্নামীদের কানের লতি ও কাধের 
ব্যবধান যদি ৭০ বছরের পথ হয় তাহলে ব্যক্তি কত বড় হতে পারে এবং প্রতি হাজারে নয়শত 
নিরানব্বই জন লোক যদি জাহান্নামে যায়, তবে জাহান্নাম কত বড়। তারপর আল্লাহ্র নবী 
CT RT TR TI 


LE ie oo 
el 
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আৰু সা‘ঈদ খুদরী ব্্* বলেন, রাসূল ফুল ২ বলেছেন, ‘ব্বয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি 
খ্রীবা বা গলা বের হবে, সে কথা বলবে | সে বলবে, আজ তিন শ্রেণীর মানুষকে আমার নিকট 
সমর্পণ করা হয়েছে । ১. প্রত্যেক অহংকারী, স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য ও যেদী মানুষকে ২. আর যে 
ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে মা‘বুদ হিসাবে গ্রহণ করত অর্থাৎ শিরক করত ৩. আর যে ব্যক্তি 
ERLE SL A LE RL ELL 
গভীরতায় নিক্ষেপ করবে’ (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৫২৩) ৷ জাহান্নাম উক্ত তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে 
কথা বলবে এবং তাদের ঘিরে ধরে জাহান্নামের গভীরতায় নিক্ষেপ করবে। 


LE 5 oe OF BSH MUSE OG IG LE GUA EA LC IG Se 
Bl IL BE REE Sd 0 BG Of CGS Caio of Ir LAS LANE OU 
SASS A LAS DLS BAS ell PUG ie Oe 
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মুফাসসির আল্লামা সুদ্দী (রহঃ) বলেন, আমি একদা হামদানী্ঞক্_কে এ আয়াত সম্পর্কে 


জিজ্ঞেস করেছিলাম, Leh Ui UU টি 5 52, ১) 45%: ৩], ‘আর তোমাদের মধ্যে 


এমন কেউ নেই যে, জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে না’ (মারিয়াম ৭১)। হামদানী বলেন, 
আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ আমাদেরকে বলেছেন, নবী করীম শ্রহ্ছ আমাদের বলেছেন, সকল 
মানুষকেই জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হতে হবে। তারা তাদের আমলের ভিত্তিতে জাহান্নামের 
উপর দিয়ে পার হয়ে যাবে। তাদের প্রথম দল পার হবে বিদ্যুৎ গতিতে, তারপরের দল পার হবে 
গতিতে, তারপরের দল পায়ে চলার গতিতে পার হবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৫২৬)। সকল 
মানুষকেই জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হতে হবে। মানুষ তাদের আমল অনুপাতে পার হবে। 
এজন্য পার হওয়ার গতি বিভিন্ন ধরনের হবে। 


dl UE JG GE a gf AE lh ee Af a] fl 0 3 
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আৰু সাঈদ খুদরী গ্রহ বলেন, রাসূলুল্লাহ লু জব বলেছেন, যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে 
এবং জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাবে, তখন মরণকে সাদাকালো মিশ্রিত রঙের একটি ভেড়ার 
আকৃতিতে নিয়ে আসা হবে তাকে জাহান্নাম ও জান্নাতের মাঝে এক প্রাচীরের উপর দাড় করানো 
হবে। বলা হবে, হে জান্নাতের অধিবাসী! তোমরা কি একে চিনতে পারছ? তারা মাথা উঁচু করে 


দেখবে এবং বলবে হ্যা আমরা চিনতে পারছি, এ হচ্ছে মরণ । তারা সকলেই তাকে দেখবে । 
অতঃপর বলা হবে, হে জাহান্নামের অধিবাসী! তোমরা কি একে চিনতে পারছ? তারা মাথা উঁচু 
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করে দেখে বলবে, হ্যা আমরা চিনতে পারছি এ হচ্ছে মরণ। তারা সকলেই তাকে দেখবে। 
তারপর তাকে শুয়ে দিয়ে যবেহ করার আদেশ করা হবে। বলা হবে হে জার্নাতীরা! তোমরা 
চিরদিন জান্নাতে থাক । আর কোন দিন তোমাদের মরণ হবে না। হে জাহার্নামবাসীরা! 
চিরদিন জাহান্নামে থাক তোমাদের আর কোনদিন মরণ হবে না। তারপর রাসূলুল্লাহ সু 
আয়াতটি পড়লেন, SLY SN le GCS sf i ‘e হে 
মুহাম্মাদ! এরা তো বেখিয়াল রয়েছে। ঈমান গ্রহণ করছে না। তাদেরকে সে দিনের ভয় দেখান, 
যেদিন চুড়ান্ত ফায়ছালা করা হবে। আর সেদিন আফসোস ও অনুতাপ করা ছাড়া কোন উপায় 
থাকবে না’ (মারিয়াম ৩৯) । তারপর হাতের ইশারা করে বললেন, দুনিয়াবাসীরা চায় অসাবধান 
থাকতে (তিরমিযী হ৷/৩১৫৬)। 
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ইবনু ওমর শর্ত বলেন, রাসূল স্ন বলেছেন, ‘যখন জান্নাতবাসীগণ জারাতে এবং জাহান্নামীরা 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মরণকে জাহারাম ও জান্নাতের মধ্যে উপস্থিত করে তাকে যবেহ 
করা হবে। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ! এখানে তোমাদের 
আর কোন মরণ নেই । হে জাহান্নামবাসীরা! এখানে আর মরণ নেই । এতে জান্নাতীদের 
আনন্দের পর আনন্দ আরও বেড়ে যাবে, আর জাহান্নামীদের দুশ্চিন্তা আরও বেশি হয়ে যাবে’ 
(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ৷/৫৩৫২)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আবু হুরায়রা খঞ্* বলেন, নবী করীম স্্ু বলেছেন, ‘জাহান্নামের আগুনকে প্রথমে এক 
হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়েছে। তাতে আগুন লাল হয়ে যায়। তারপর এক হাজার বছর 
উত্তপ্ত করা হয়, এতে আগুন সাদা হয়ে যায়। তারপর এক হাযার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়, 
অবশেষে তা কাল হয়ে যায়। সুতরাং জাহান্নামের আগুন এখন ঘোর অন্ধকার কাল অবস্থায় 
রয়েছে’ (তিরমিযী হ৷/৫৪২৯)। 

(২) ইবনু ওমর গ্র্ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্দ্্ বলেছেন, ‘জাহান্নামে কাফের তার জিহ্বাকে এক 
ক্রোশ দু'ক্রোশ পর্যন্ত বের করে হেঁচড়িয়ে চলবে এবং লোকেরা জিহ্বার উপর দিয়ে মাড়িয়ে 
চলবে’ (আহমাদ, মিশকাত হ৷/৫৪৩২)। 

(৩) আবু সাঈদ খ্মশ্; বলেন, রাসূল সহ বলেছেন, ‘জাহান্নামে ‘সাউদ’ নামে একটি পাহাড় 
আছে। কাফেরকে সত্তর বছর ধরে তার উপরে উঠানো হবে এবং তথা হতে তাকে নীচে নিক্ষেপ 
করা হবে। এভাবে সর্বদা উঠা-নামা করতে থাকবে’ (তিরমিযী হা/৫৪৩৩)। 

(৪) আবু সাঈদ খুদরী ক্ল বলেন, নবী করীম স্ন বলেছেন, ‘জাহান্নাম চারটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত । 
প্রত্যেক প্রাচীর চল্লিশ বছরের দূরত্‌ পরিমাণ পুরু বা মোটা (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৩৭)। 
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Co ee) a i 
যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেয়া হয়, তাহলে তা গোটা দুনিয়াবাসীকে দুর্গন্ধময় করে দিবে’ (তিরমিযী, 
মিশকাত হা/৫৪৩৮)। 


(৬) আবু সাঈদ খুদরী ডং বলেন, রাসূল সু বলেছেন, ‘জাহান্নামীর অবস্থা এরূপ হবে যে, 
আগুনের প্রচণ্ড তাপে তার মুখ ভাজা পোড়া হয়ে উপরের ঠোট সংকুচিত হয়ে মাথার মধ্যস্থলে 
পৌছবে এবং নীচের ঠোট ঝুলে নাভির সাথে এসে লাগবে’ (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৪০)। 

(৭) আনাস্ঞ্জ্+ বলেন, নবী করীম সুন বলেন, ‘হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্র ভয়ে খুব বেশী 
বেশী কীদ ৷ যদি কীদতে ব্যর্থ হও তাহলে কীদার ভান কর । কারণ জাহার্নামী জাহারামে কীদতে 
থাকবে, এমনকি পানির নালার ন্যায় তাদের চোখের পানি প্রবাহিত হবে। এক সময় চোখের 
পানি শেষ হয়ে যাবে এবং রক্ত প্রবাহিত হবে। এতে তাদের চোখ সমূহে এত গভীর ক্ষত হবে 
যে, তাতে নৌকা চালাতে চাইলেও চলবে’ (ইবনু কাছীর হা/৩৬১৭)। 

অবগতি 

££, শব্দটি £ "5 হতে নিৰ্গত । আরবী ভাষায় £ '% শব্দটি আঘাত হানা, ঠুকিয়ে দেয়া, খট খট 
করা ও একটি জিনিসকে অপর কোন জিনিসের উপর প্রচণ্ডভাবে নিক্ষেপ করা বুঝাবার জন্য 
ব্যবহার করা হয়। এখানে এ শব্দটি দ্বারা ক্বয়ামত বুঝানো হয়েছে। ক্ব্য়ামত যে অত্যন্ত ভয়াবহ 
ও বিভীষিকাময় তা বুঝানোর উদ্দেশ্যে এখানে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 


সুরা আ‘রাফের ৭৮নং আয়াতে একে বলা হয়েছে, | ‘প্রচণ্ড ভূকম্পন’ সূরা হুদ-এর ৬৭নং 
আয়াতে এ অবস্থা বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে, ৮) প্রচণ্ড বিস্ফোরণ’ । সূরা হা-মীম আস- 
সাজদার ১৭নং আয়াতে বলা হয়েছে, ৷ 2০০ “শাস্তির প্রচণ্ড কর্কশ ধ্বনি’ সূরা হাককাহ- 
এর ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে, a সীমা লংঘনকারী প্রচণ্ড দুর্ঘটনা’ । সুরা আবাসা-এর 
৩৩নং আয়াতে বলা হয়েছে, £4) ‘কান ফাটানো ধ্বনি উচ্চারিত হবে’ ৷ সূরা না্যি‘আতের 
৩৪নং আয়াতে এটাকে বলা হয়েছে, +4 ‘ভয়াবহ দুর্ঘটনা’ ৷ সূরা গাশিয়ার ১নং আয়াতে একে 
বলা হয়েছে, *5৬| ‘আচ্ছন্নকারী মহা প্রলয়’ । সূরা ওয়াক্ব্আরি ১নং আয়াতে একে বলা 
হয়েছে, =| ,)| ‘মহা দুর্ঘটনা’ ৷ সুরা ক্বাফ-এর ২০নং আয়াতে একে বলা হয়েছে, ০ )| ভিয়- 
ভীতি প্রদর্শন’ ৷ সূরা মুমিন-এর ৩২নং আয়াতে একে বলা হয়েছে, 2 ‘প্রচণ্ড ডাক’ । সূরা 
মারিয়াম-এর ৩৯নং আয়াতে বলা হয়েছে, I ‘দুঃখ-কষ্ট, আফসোস ও পরিতাপ’। মূলতঃ 
একই ঘটনাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা বুঝানোর ব্যবস্থা মাত্র । 


OOOOH 


Oe oe attests LET Titre ate teaii 

সূরা আত-তাকাছুর 

মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৮; অক্ষর ১৩৪ 
7 Ids 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। 

OTL SO) TN Gn UF () GEIL EC PY 
HE LD OV) nt EIA COD rl 032 0) ri le Sls YN 
0 psf 
অনুবাদ : (১) বেশী বেশী ও অপরের তুলনায় পার্থিব সম্পদের লোভ-লালসা তোমাদেরকে 
ততদিন পর্যন্ত আত্মভোলা করে রেখেছে। (২) যত দিন পর্যন্ত তোমরা কবর না দেখেছ। (৩) 
কক্ষনো নয়। তোমরা অচিরেই জানতে পারবে। (৪) আবার শোন কক্ষনো নয়। খুব শীঘ্রই 
তোমরা জানতে পারবে। (৫) কক্ষনো নয়। তোমরা যদি নিশ্চিতরূপে এ আচরণের পরিণতি 
জানতে (তাহলে তোমরা এরূপ আচরণ কখনোই করতে না) । (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম 
দেখতে পাবে। (৭) আবার শোন আল্লাহ্র কসম তোমরা অবশ্যই জাহান্নামকে নিশ্চয়তা সহকারে 
দেখতে পাবেই (৮) তারপর সেদিন তোমাদেরকে এসব নে“মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

44- ০3৬ ৮ ১; মাধী, মাছদার £4 বাব ৬% অর্থ- উদাসীন করল, অমনোযোগী 
করল, আত্মভোলা করল। | | 

"5র্ঘ- মাছদার, বাব £4 অর্থ- প্রাচুর্য, বেশী চাওয়া, ধন-সম্পদ, নাম-ধাম, সন্তানের আধিক্য 
এ সমস্ত নিয়ে পরস্পর অহংকার করা, ঝগড়া করা । 

=455- ০৮ 5০ ৭ মাধী, মাছদার $54) বাব 74 । অর্থ- তোমরা দেখেছ, পরিদর্শন 
করেছ, যিয়ারত করেছ। '%/; একবচন, বহুবচনে 3 অর্থ- যিয়ারতকারী, অতিথি ঠ-এর 
বহুবচন cL; ‘পরিদর্শন’ ৷ "172 অর্থ- পরিদর্শন করার স্থান, দেখার জায়গা । 

l- একবচনে $74 অর্থ- কবর স্থান, গোরস্থান। 

৩১১-৮৮ 5৮ ক মুযারে, মাছদার ০ বাব £০ অর্থ- তোমরা জানবে, অবহিত হবে। 
“:45/- শব্দটি ইসম, বাব J 0৬%] 4% হতে ব্যবহৃত হয় । অৰ্থ- দৃঢ় বিশ্বাস, যা বিশ্বাস 
করা কর্তব্য । এজন্য ১:4 শব্দটি মৃত্যুর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় । 
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৩% +৮৮ 54 2 নূন ছাকীলা, মুযারে ৷ শব্দটি মূলে '%1% ছিল। মাছদার ব্য) বাব 
 অর্থ- তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে। 


্্- অর্থ- জাহান্নাম, নরক, প্রচণ্ড প্রজ্্বলিত আগুন । 

"= একবচন, বহুবচন ৩% ১% অর্থ- চোখ, ঝর্ণা । "এর বহুবচন :,** অর্থ- প্রবাহমান 
পানি, ঝর্ণা । 

£7 ০৮ ৮ ত মুযারে মাজহুল, মাছদার ১% বাব 4 অর্থ- প্রশ্ন করা হবে, জিজ্ঞেস 
করা হবে। 

£- বহুবচন ৰ অৰ্থ- দিন, দিবস । 

"4=|- শব্দটি ইসম, অর্থ- সুখময়, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১-২) AL 5 ৰ 3% - (৫0) ফেলে মাযী, '$ মাফউলে বিহী, ৷ 
ফায়েল। > শেষ সীমা প্রকাশক ও সূচনা প্রকাশক অব্যয় । (4595) ফে'লে মাযী, 4 যমীর 
ফায়েল, ৷ মাফ'উলে বিহী ৷ 

(৩-৬) সা A cn “le ATUL EHS ES ARGS NES 
(১5) ধমক ও অস্বীকার বোধক অব্যয় । 3, ভবিষ্যতকাল প্রকাশক অব্যয় । (045) ফেল 
মুযারে, যমীর ফায়েল। (4) হরফে আতিফা, ১% ০০ ১ পূর্বের উপর আতফ এবং 
তারকীবও পূর্বের মত। (5) হরফে শর্ত, «“ ৩% ফে‘লের মাফ‘উলে মুত্লাক্‌, nl 
মুযাফ ইলাইহি । এ জুমলা শৰ্তিয়াটির জওয়াব উহ্য 4594) যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে 
তাহলে প্রচুর্যের প্রতিযোগিতা করতে না। ৩%,-এর (U0) টি উহ্য কসমের জওয়াব । (৬ 
(৭) 4 ৮5 = জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ, তারকীব অনুরূপ। (৮) যমীর 
মাফ'‘উলে বিহী। (,%) উহ্য খু) মাছদারের ছিফাত। আর খু, হচ্ছে মাফ‘উলে মুতলাক । 
বাক্যটি এরূপ nh RY €%7 এবং ৮ ও ৮, ফে'ল দু’টির অর্থ একই । 
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(৮) 45 ০ ৩ 54 ৫- পূৰ্বের উপর আতফ, (0) উহ্য কসমের জওয়াব, *,4 4 মুযারে 
মাজহুল, যমীর নায়েবে ফায়েল। (4) মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে “,%{ ফো'লের যরফ । 
ml 4/5) 23 ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

মহান আল্লাহ বলেন, 


Ek BS 0G JDL GHEE AU 59 209 Cd Go sl Cf a) 
2 EL LAE CUE AU LS ITS ES UB ti © IU UY CA 


AEE Jy Gy Ed U7 re 

‘ভালভাবে মনে রেখ দুনিয়ার এ জীবন শুধু একটা খেল-তামাশা ও মন ভুলানোর উপায় মাত্র 
এবং বাহ্যিক চাকচিক্য ও তোমাদের পরস্পরে গৌরব-অহংকার করা আর ধন-সম্পদ ও সন্তান- 
সন্ততির দিক দিয়ে একজনের অপর জন হতে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা মাত্র । এটা ঠিক এরকমই 
যেমন একবার বৃষ্টি হল, তাতে সবুজ-শ্যামল গাছ-পালা ও উদ্ভিদ উৎপাদন হল । তা কৃষককে 
খুশী করল । তারপর ক্ষেতের ফসল পাকে আর তোমরা দেখ যে, তা লালচে বর্ণ ধারণ করেছে 
এবং পরে তা ভূষি হয়ে গেছে। এর বিপরীত হচ্ছে পরকাল । পরকাল এমন স্থান যেখানে রয়েছে 
কঠিন শাস্তি আর আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি । দুনিয়ার জীবনটা একটা প্রতারণা ও ধোকার সামগ্রী 
ছাড়া আর কিছুই নয়’ (হাদীদ ২০)। 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 33 058 40 2 চল ll Lh Ld YL Bi dl 
Slax ‘পার্থিব জগত একটা খেল-তামাশা মাত্র । পরকাল পরহেযগার ব্যক্তিদের জন্য অতীব 
উত্তম ও চিরস্থায়ী’ (আন'আম ৩২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১ 5% 0 3% 8০ 
LA i 1 1424 9 57> 9144 519 ‘আর এ দুনিয়ার জীবন শুধু একটা খেলা ও মন 
ভুলানোর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল জীবনের ঘর তো পরকাল । হায় একথাটি যদি 
মানুষ জানত’ (আনকাবুত ৬৪)। 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 2 ৷ 94০ ৬ 99 9 G8 ed 8 Hf Es 1 
LE LS 2 5 ০9 944| = আর যখন তারা ব্যবসা ও খেল-তামাশা হতে দেখল, 
তখন সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে দ্রুত চলে গেল এবং আপনাকে দাড়ানো অবস্থায় রেখে গেল। আপনি 
তাদের বলুন, আল্লাহ্র নিকট যা কিছু আছে তা খেল-তামাশা অপেক্ষা অতীব উত্তম। আর 


আল্লাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম রিযিকদাতা’ (জুম'আ ১১)। অত্র সুরার ৬-৭নং আয়াতে মানুষ 
প্রত্যক্ষভাবে জাহান্নাম দেখতে পাবে একথা বলা হয়েছে। 
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আল্লাহ অন্যত্র বলেন, BE EE যাকে জাহান্নামের 
উপর দিয়ে পার হতে হবে না’ (মারিয়াম ৭১)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সকল মানুষই 
জাহান্নাম দেখবে। কারণ সকলকেই জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হতে হবে। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, be WE Ee J ysl i bs 0 oy ৬,9 ‘সেদিন সব 
অপরাধীই জাহান্নাম দেখতে পাবে এবং বুঝতে পারবে যে এখন তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে 
পড়তে হবে এবং সেখান থেকে বাচার কিংবা সরে যাওয়ার কোন উপায় তাদের থাকবে না’ 
(কাহাফ ৫৩) । 

আল্লাহ অত্র সুরার ৮নং আয়াতে বলেন, সেদিন আল্লাহ্র অনুগ্রহ সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস 
করা হবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৷ (=$ ৯ ২:49 “তোমাদের সব অনুখহই আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকে’ (নাহল ৫৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮১০১4 ) এ৷ ০% 1১4 ৩, ‘আর যদি 
তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা কর তাহলে তা গণনা করতে পারবে না’ (ইবরাহীম ৩৪) । আল্লাহ 
অন্যত্ৰ বলেন, Us LY HS EoD) as RG Cah GS SET 
‘আজ আমি আপনাদের জন্য আপনাদের দিনকে পূর্ণ করে দিলাম। আর আমি আপনাদের উপর 
আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দিলাম। আর আপনাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত 


করলাম’ (মায়েদা ৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 54 6 SLC dl CLS SS 
0/১১) 44১ 424০6 ১4,5 ‘তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুখহ স্মরণ কর। যখন 
তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা দিলেন, ফলে 
তোমরা তার অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে’ (আলে ইমরান ১০৩) । 

আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, or sl Bf lh E38 2 Ls 2 Sd ol Ee SES 
alah in Sb ES DS ls 3 Eh os I ‘হে আমার প্রতিপালক! 
তুমি আমাকে ও আমার পিতা মাতাকে যেসব নে“মত দান করেছ আমাকে তার শুকরিয়া আদায় 
করার তাওফীক দান কর এবং আমাকে এমন নেক আমল করার তাওফীক্্‌ দাও, যাতে তুমি 


সন্তুষ্ট হবে । আর আমার সন্তানদেরকে নেককার করে আমাকে সুখ-শান্তি দাও । আমি তোমার 
নিকট তাওবা করছি এবং আমি অনুগত মুসলিম’ (আহকাফ ১৫) । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
nl Ed SUT SE TA IB ST US J oS oe 
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(3) উৰাই ইবনু কা'ৰুহুধৰলেন, আমরা ie Se Ce I 
Eh 319 FST AU অর্থাৎ আদম সন্তানের যদি এক উপত্যকা ভর্তি সোনা থাকত (তাহলে 
খুব ভ ভাল হত) । এমতাবস্থায় এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়’ (বুখারী হা/৬৪৪০; ইবনু কাছীর হ/৭৪৫৩)। 
BIS LEE IG af LF AE A AE BST Ll J া JS 
CLL CE CAG Cd EIBG CT Ld UL ta DO 

(২) ইবনু শিখখীর গর্তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, আমি যখন নবী করীম স্ব -এর দরবারে 
হাযির হই, তখন তিনি এ আয়াত পাঠ করছিলেন। তিনি বলছিলেন, ‘আদম সন্তান বলে, আমার 
সম্পদ, আমার সম্পদ । অথচ তোমার সম্পদ একমাত্র সেগুলো, যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ এবং 
পরিধান করে ছিড়ে ফেলেছ অথবা দান করে অবশিষ্ট রেখেছ’ (মুসলিম হ/২৯৫৮; ইবনু কাছীর 
হ)/৭৪৫৪)। 

Bl Ta) Of EIA al LAE 0 IST GSA aL a YN tC Shh I UU 
AU SN Tal G6 ES Ge UD BL of HEC 

(৩) আবু হুরায়রা ক্র বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘আদম সন্তান বলে, আমার সম্পদ, 
আমার সম্পদ, অথচ তার মাল তিন ভাগে বিভক্ত (১) যা খেল তা নষ্ট হল (২) যা পরিধান করল 
তা পুরাতন হল (৩) অথবা যা দান করল তা জমা হল । এছাড়া যা কিছু রয়েছে সেগুলো তুমি 
USL জন্য রেখে চলে যাবে’ হয হ/২৯৫৯; 1 কাছীর হা/৭৪৫৫)। 

&)-আননি। হৰ ারিকরলেন, রাসুলুল্লাহ সর বলেছেন, ‘মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি 
জিনিস যায়, তার মধ্যে দু*টি ফিরে আসে, শুধু একটি সাথে থেকে যায়। সেগুলি হচ্ছে আত্মীয়- 
স্বজন, ধন-সম্পদ এবং আমল ৷ প্রথম দু’টি ফিরে আসে, শুধু আমল সাথে থেকে যায়’ (বুখারী 
bs Ha Ue রে Ne Lo | 

Ee রাসূল সু = বলেছেন, ASRS RE, কিন্তু তার দু’টি জিনিস 


বৃদ্ধ হয় না (১) লোভ (২) ও আশা-আকাংখা (এ দু’টি বাড়তে থাকে)’ (বুখারী হা/৬৪২১; মুসলিম 
হ৷/১০৪৭; ইবনু কাছীর হ৷/৭৪৫৭)। 
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ইবনু আব্বাস ক্ল বলেন, রাসূল সু একদা এক অসুস্থ আরাবীকে দেখতে গেলেন এবং বললেন, 
‘কোন সমস্যা নেই ভাল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ । আরাবী বলল, আপনি বলছেন, ভাল হয়ে যাবে। 
এত প্রচণ্ড তাপ যা বৃদ্ধ মানুষের উপর প্রখর গতিতে প্রকাশ হচ্ছে এবং কবর তার অপেক্ষা করছে। 
রাসুলুল্লাহ স্ন বললেন, ‘হ্যা এখন তাই’ (বৃখারী হ/৫৬২২; ইবনু কাছীর হা/৭৪৫৮)। 
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(৬) ওমর ইবনুল খাত্তাব খ্্্* হৃতে বর্ণিত আছে যে, একদা ঠিক দুপুরে রাসুলুল্লাহ স্ব ঘর হতে 
বের হন। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখেন যে, আবূ বকর ক্র ও মসজিদের দিকে আসছেন। 
রাসুলুল্লাহ সর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এ সময়ে বের হলে কেন’? উত্তরে আবূ বকর ক্ল বললেন, 
‘যে কারণ আপনাকে ঘর হতে বের করেছে, এ একই কারণ আমাকেও ঘর হতে বের করেছে’ ৷ এ 
সময়ে ওমর *ঞ্্ ও এসে তাদের সাথে মিলিত হন । তাকে রাসুলুল্লাহ স্ন জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই 
সময়ে বের হলে কেন?’ তিনি জবাবে বললেন, ‘যে কারণ আপনাদের দু'জনকে বের করেছে, এ 
কারণই আমাকেও বের করেছে’ এরপর রাসূলুল্লাহ স্্হ তাদের সাথে আলাপ শুরু করলেন। তিনি 
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তাদেরকে বললেন, “সম্ভব হলে চলো, আমরা ওঁ বাগান পর্যন্ত যাই। ওখানে আহারেরও ব্যবস্থা হবে 
এবং ছায়াদানকারী জায়গাও পাওয়া যাবে৷’ তারা বললেন, ‘ঠিক আছে, চলুন’ অতঃপর রাসুলুল্লাহ 
অহ তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আবুল হায়ছাম ক্ঞ্্+ নামক ছাহাবীর বাগানের দরজায় উপনীত হলেন। 
রাসূলুল্লাহ ফুল দরজায় গিয়ে সালাম জানালেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। উন্ম 
হায়ছাম দরজার ওপাশেই দাড়িয়ে সবকিছু শুনতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু উচ্চেঃস্বরে জবাব দিচ্ছিলেন 
না । তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল স্ন -এর নিকট থেকে শাস্তির দো‘আ বেশী পরিমাণে পাওয়ার লোভেই 
নীরব ছিলেন। তিনবার সালাম জানিয়েও কোন জবাব না পেয়ে রাসূলুল্লাহ স্্ু সঙ্গীদ্বয়সহ ফিরে 
আসতে উদ্যত হলেন । এবার উম্মু হায়ছাম শর্ ছুটে গিয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল সদ ! 
আপনার আওয়ায আমি শুনছিলাম, কিন্তু আপনার সালাম বেশী বেশী পাওয়ার লোভেই উচ্চস্বরে 
জবাব দেইনি। এখন আপনি চলুন’ রাসূলুল্লাহ স্ন উম্মু হায়ছাম + _কে বললেন, ভাল। 
জিজ্ঞেস করলেন, ‘আবু হায়ছাম গ্র্ল্+ কোথায়’? উম্মু হায়ছাম ক্র উত্তরে বললেন, ‘তিনি নিকটেই 
আছেন, আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গেছেন। এক্ষুণি তিনি এসে পড়বেন, আপনি এসে বসুন’! 
রাসূলুল্লাহ স্রং এবং তীর সঙ্গীদ্বয় বাগানে প্রবেশ করলেন। উম্মু হায়ছাম ক্ল ছায়া দানকারী একটি 
গাছের তলায় কিছু বিছিয়ে দিলেন। (রাসুলুল্লাহ অহ সুুল খবীয় সঙ্গীদ্বয়কে সেখানে উপবেশন করলেন ৷) 
ইতিমধ্যে আবূ হায়ছামও ক্ল এসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সু এবং তীর সঙ্গীদ্বয়কে দেখে তার 
আনন্দের কোন সীমা থাকল না । এতে তিনি মানসিক শান্তি লাভ করলেন । তাড়াতাড়ি একটা খেজুর 
গাছে উঠলেন এবং ভাল ভাল খেজুর পাড়তে লাগলেন । রাসূলুল্লাহ স্ন বললেন, হে আবুল হায়ছাম! 
যথেষ্ট হয়েছে। অতঃপর তিনি এসে বললেন, ‘হে আল্লাহ্র রাসূল সর ! কাচা, পাকা, শুকনো, সিক্ত 
ইত্যাদি সব রকম খেজুরই রয়েছে। যেটা ইচ্ছা ভক্ষণ করুন’ । তারা ওগুলো ভক্ষণ করলেন। 
তারপর মিষ্টি ও ঠাণ্ডা পানি দেয়া হল । তীরা সবাই পান করলেন । অতঃপর রাসূলুল্লাহ সু বললেন, 
‘এই নে‘মত সম্পৰ্কে তোমাদেরকে আল্লাহ্র দরবারে জিজ্ঞেস করা হবে’ (ইবনু কাছীর হ/৭৪৬০)। 


ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) এ হাদীছটি নিয়নরূপে বর্ণনা করেছেন: 
LY ds dng ale dl le sl Usb BL OLS ey KG Hf ng UG 522 gf 
GB SUG" UG EAN Ls or bx A be GLb Sims SM YE" Cala LS 
U2 JG SA ell Lal cp d=) ca 5 o> ALG ot = rl StL 
EUS so sb UY) ods C33 IL" COG pf tly le Bl G2 S| 
LAS 8 BS 3 BD OD et or bal sgt Al 1 be lr US 3 Ja 
IU ¢ el 5 Sh ily ale dl de SH JG din sb SoS () 
eg he dl he SH J EAE dl E Sanh de OPE AMG IT If 
Ls 8 dd! ing le de SIE ASG Sop db" To SY" 
(0) sll or He lis ol > p35 BEE Sy or = AT LD 32 
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আবু হুরায়রা *্হ* হতে বর্ণিত আছে যে, আবু বকর ক্ল ও ওমর *্ল'* এসেছিলেন এমন সময় 
রাসুলুল্লাহ সদ তাদের কাছে এলেন এবং বললেন, ‘এখানে বসে আছ কেন’? উত্তরে তারা বললেন, 
‘যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ! ক্ষুধা আমাদেরকে ঘর হতে বের করে 
এনেছে’ ৷ রাসূলুল্লাহ স্র্ছ তখন বললেন, ‘যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ! ক্ষুধা 
আমাকেও বের করে এনেছে’ ৷ তারপর রাসুলুল্লাহ সুন এ দুই ছাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে এক আনছারীর 
বাড়িতে গেলেন। আনছারী বাড়িতে ছিলেন না । রাসুলুল্লাহ স্ন আনছারীর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, 
‘তোমার স্বামী কোথায়’? মহিলা উত্তরে বললেন, ‘তিনি আমাদের জন্য মিষ্টি পানি আনতে 
গেছেন’ ইতিমধ্যে এ আনছারী পানির মশক নিয়ে এসেই পড়লেন । রাসূলুল্লাহ সদ এবং তীর 
সঙ্গীদ্বয়কে দেখে আনছারী আনন্দে আটখানা হয়ে গেলেন তিনি বললেন, ‘আমার বাড়িতে আজ 
আল্লাহ্র রাসূল ক্র তাশরীফ এনেছেন। সুতরাং আমার মত ভাগ্যবান আর কেউ নেই’ পানির 
মশক ঝুলিয়ে রেখে আনছারী বাগানে গিয়ে তাজা তাজা খেজুরের কীদি নিয়ে আসলেন। 
রাসুলুল্লাহ সদ হ বললেন, ‘বেছে আনলেই তো হতো’? আনছারী বললেন, ‘ভাবলাম যে, আপনি 
পসন্দ মত বাছাই করে গ্রহণ করবেন’ । তারপর (একটা বকরী বা মেষ যবেহ করার জন্য) 
আনছারী একটি ছুরি হাতে নিলেন । রাসূলুল্লাহ সুনল বললেন, ‘দেখ, দুগ্ধবতী (কোন বকরী বা মেষ) 
যবেহ কর না’ । অতঃপর আনছারী তাদের জন্য (কিছু একটা) যবেহ করলেন এবং তারা সেখানে 
আহার করলেন । তারপর তিনি ছাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘দেখ, ক্ষুধার্ত অবস্থায় তোমরা 
ঘর থেকে বেরিয়েছিলে, অথচ এখন পেট পূর্ণ করে ফিরে যাচ্ছ। এই নে‘মত সম্পর্কে তোমরা 
ক্ন্য়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে’ (ইবনু কাছীর হ/৭৪৬১)। 

BIT EF IU et HAE CS KGL CSS GES GSU 
Ud JE Nal ax LE 5 LE GG a ES IES LL LS EPS 
dD ES ECG Bs SE EEL BEES EE SE, 
rE Ee COOLS NUE LEELA 
WEE USL LL ENTE ELA EBLE LN 
AA SBS pS FEF GL SEG BIG FS 
রাসুলুল্লাহ সর -এর আযাদকৃত দাস আবূ আসীব রঃ বলেন, ‘একদা রাসূলুল্লাহ স্ুনহহ আমার 
পার্শ্ব দিয়ে গমন করে আমাকে ডাক দেন। তারপর আবূ বকর ক্র্ল্ঃ ও উমার কর এর পার্শ্ব 
দিয়ে গমন করেন এবং তাদেরকেও ডেকে নেন। তারপর এক আনছারীর বাগানে গিয়ে বললেন, 
‘দাও ভাই, খেতে দাও’ । আনছারী তখন এক গুচ্ছ আঙ্গুর এনে দিলেন। রাসূলুল্লাহ স্ব এবং 
সঙ্গীরা তা ভক্ষণ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সুই আনছারীকে বললেন, “ঠাণ্ডা পানি নিয়ে 
এসো’ ৷ আনছারী পানি এনে দিলে রাসূলুল্লাহ স্হ্ছ এবং তীর সঙ্গীরা তা পান করলেন । তারপর 
নবী করীম সরু বললেন, ‘ক্বয়ামতের দিন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে’ । এ কথা শুনে 
ওমর কক্জ্* খেজুর গুচ্ছ উঠিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
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হবে? রাসূলুল্লাহ বললেন, হ্যা । তবে তিনটি জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না । তা হলো 
সম্ভম রক্ষার উপযোগী পোশাক, ক্ষুধা নিবৃত্তির উপযোগী খাদ্য এবং শীত-গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা 
পাওয়ার উপযোগী গৃহ’ (ইবনু কাছীর হ/৭৪৬২)। 

DE UE EE EN SES EES CN, 
He LE SACS Lol ll iy 1 

(৭) জাবির ক্র্ল্ বলেন, রাসুলুল্লাহ সর ,আবু বাকর ছিদ্দীক ওমর ক্ল তাজা খেজুর খেলেন 
এবং পানি পান করলেন, তখন রাসুলুল্লাহ স্ব বললেন, এটাই সেই অনুগ্রহ যার সম্পর্কে 
তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে’ (নাসাঈ হা/৬৫৬৬; ইবনু কাছীর হ/৭৪৬৩)। 

| cf J ALE Te > Ts GR ETE Ww Ju on 3 SE SE: 


EE ol El TT OSSD RELIES a SNe RG 
CL Bf Uf IE TT af Uf LS le Gl 

(৮) মাহমুদ ইবনু রবী হতে বর্ণিত আছে যে, যখন সূরা তাকাছুর অবতীর্ণ হয়। তখন 
রাসূলুল্লাহ শ্ব ছাহাবীদেরকে এটা পাঠ করে শুনান। যখন তিনি শেষ আয়াতে পৌছেন, তখন 
ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে রাসূল! কোন নে‘মত সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে? 
খেজুর খাচ্ছি, পানি পান করছি, ঘাড়ের উপর তরবারী ঝুলছে, শত্রু মাথার পাশে দাড়িয়ে আছে। 
অতএব আমরা কোন নে'‘মত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব? রাসুলুল্লাহ স্ন বললেন, মনে রেখো, 
অচিরেই নে‘মত এসে যাবে’ (আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭৪৬৪)। 

dl Jpn) UIE xl of LEY ES LIF OT GN dG dE A os dl wf LP 


ISS LIEB BES ELE IETF Ll 

(৯) ইবনু যুবায়ের কর্ণ বলেন, যুবায়ের গ্্+ বলেছেন, যখন অত্র সূরার শেষ আয়াতটি নাযিল 

হল, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসুল সর ! আমাদেরকে কোন নে‘মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
ee) ছাল্লাল্লা-হ 

করা হবে? নিশ্চয়ই তা কাল দু’টি জিনিস (১) খেজুর (২) পানি। তখন রাসুলুল্লাহ অনু বললেন, 

অচিরেই সেসব নে‘মত আসবে’ (তিরমিযী হা/৩৩৫৩; ইবনু কাছীর হ/৭৪৬৫)। 

dl Je) CE As bd GS IG 6 6 af Le AE of AG of SOC LA 

SSG PA Ee 5 UG Jef IG idl Cb BVT di So US su Hal SS 

চি EEA ETA soc EE £9 9 LNG Bl GE) a ASE LF 

Bl Jn) JG AE ta LS BNL Sally 9 FULL lb PLU 

Is = 

(১০) মু‘আয ইবনু আব্দুল্লাহ খ্জ+তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা তার চাচা হতে বর্ণনা 

করেন, তার চাচা বলেন, আমরা এক মজলিসে বসেছিলাম । এমন সময় নবী করীম স্ন আমাদের 

নিকট আগমন করলেন, তার মাথায় পানির চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল । আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র 
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রাসূল বুলু! আপনাকে খুব খুশী খুশী মনে হচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যা তাই। তারপর সম্পদ 
সম্পর্কে আলোচনা করা হল । রাসূলুল্লাহ স্র্ছ বললেন, যার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভীতি রয়েছে, তার 
জন্য সম্পদ খারাপ জিনিস নয়। মনে রেখ পরহেযগার ব্যক্তির জন্য শরীরের সুস্থতা সম্পদের 
চেয়ে উত্তম ৷ মনের আনন্দ খুশীও আল্লাহ্র নে“মত’ (ইবনু মাজাহ হ/২১৪১; ইবনু কাছীর হ/৭৪৬৬)। 


dl JL UG I EA Caf LAE of lll Co A, 
0 Sh Mr Dd 
(১১) আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের মাঠে সর্ব প্রথম নে“মতের 


ব্যাপারে বলা হবে। আল্লাহ বলবেন, আমি কি কি তোমাকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দান করিনি? ঠাণ্ডা পানি 
দিয়ে কি তোমাকে পরিতৃপ্ত করিনি? (তিরমিযী, ইবনু কাছীর হা/৭৪৬৭)। 


J el lb olf JES SR 0 ois Ly UG ASS 
so 4 A oi hE Lol Ee GLE 
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(১২) ইকরামার্শ্ণ বলেন, যখন অত্র সূরার শেষ আয়াতটি অবতীর্ণ হল, তখন ছাহাবীগণ 
বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সু! আমরা কি এমন নে‘মত ভোগ করছি যে সে সম্পর্কে 
আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে? আমরা তো যবের রুটি খেয়ে থাকি, তাও পেট পুরে নয়। বরং 
অর্ধর্ভুক্ত থেকে যাচ্ছি। তখন আল্লাহ অহী করে নবীকে বললেন, আপনি তাদেরকে বলে দিন, 


তোমরা কি পায়ের আরামের জন্য জুতা পরিধান কর না এবং পিপাসা নিবারণের জন্য ঠাণ্ডা পানি 
পান কর না? এ নে“মতগুলো সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হবে’ (ইবনু কাছীর হ/৭৪৬৮)। 


dl J27 JG IG ALE 03 HELA Bal A ne PS Ug Oy us 
(১৩) ইবনু আব্বাস বছ বলেন, রাসূলুল্লাহ শুং বলেছেন, ‘আল্লাহ্‌র দুটি নে‘মত বা অনুগ্তহ 
রয়েছে, যাতে বহু মানুষ ধোকা খায়, তাকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারে না । তার একটি হচ্ছে 


শরীরের সুস্থতা আর অপরটি হচ্ছে দুনিয়াবী ঝামেলা হতে অবসর থাকা’ (বুখারী হা/৬৪১২; 
তিরমিযী হ৷/২৩০৪; ইবনু মাজাহ হ৷/৪১৭০; ইবনু কাছীর হ/৭৪৭১)। 


MISE IE ACE SEES CES A BT UE BG OU GL 
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(১৪) ইবনু আব্বাস করথুহ্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, প্রয়োজনীয় পোশাক ছাড়া যা ব্যবহার 


করা হয়, বাগানের ছায়া যা ভোগ করা হয় এবং অতিরিক্ত পানি ব্যবহার সম্পর্কে ক্বয়ামতের দিন 
জিজ্ঞেস করা হবে’ (ইবনু কাছীর হ/৭৪৭২)। 


IO testo ttle COTE TIA heii named ile 
: EC EES IG TS HEL ET es 52.0 AT CER IA 2 লালে 8 bt inl te OTD TEE 
bl Jw JG JG $22 al FF FI J se A> PS! pl EE UFS) CR al J 
URE GB LS SF Dis sd U5 
(১৫) আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ সদ বলেছেন, ‘আল্লাহ ক্ব্য়ামতের দিন বলবেন. হে 
আদম সন্তান! আমি তোমাকে ঘোড়ায় ও উটে আরোহন করিয়েছি, নারীদের সাথে বিয়ে দিয়েছি, 
তোমাকে হাসি-খুশীতে জীবন যাপনের সুযোগ দিয়েছি। এবার বল, এগুলোর শুকরিয়া কোথায়’? 
(ইবনু কাছীর হ/৭৪৭৩)। 
(১৬) আবু হুরায়রা খ্+ বলেন, রাসূল শু বলেছেন, আল্লাহ বান্দাকে ক্ন্য়ামতের মাঠে উপস্থিত 
করে বলবেন, ‘আমি কি তোমাকে কান, চোখ, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দিইনি? চতুষ্পদ প্রাণী ও 
শস্য ক্ষেত তোমার অধীনস্ত ও অনুগত করে দিইনি? তোমাকে হাসি-খুশীতে জীবন কাটানোর 
সুযোগ দিইনি? তুমি আমার আজকের সাক্ষাতের কথা মনে করতে? সে বলবে, জি-না, আমি তা 
মনে করতাম না । তখন আল্লাহ বলবেন, আজ আমি তোমাকে ভুলে গেলাম, যেমন তুমি আমাকে 
ভুলে গিয়েছিলে (তিরমিযী হা/২৫২৮)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) যায়েদ ইবনু আসলাম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ স্রহু বলেছেন, ‘তোমরা 
দুনিয়া উপার্জনের পিছনে পড়ে আল্লাহ্র আনুগত্যের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়েছ এবং মরা 
পর্যন্ত এ উদাসীনতায় বহাল থেকেছ’ (ইবনু কাছীর হা/৭৪৫২)। 

(২) আলী গ্ৰ্গল্+ বলেন, আমরা কবরের আযাবের ব্যাপারে সন্দেহ করছিলাম। শেষ পর্যন্ত এ 
আয়াত অবতীর্ণ হল- 4)৷ 55 3%) ঠা ‘সম্পদের লোভ-লালসা তোমাদের 
ততদিন পর্যন্ত আত্মভোলা করে রাখবে, যতদিন পর্যন্ত তোমরা কবর না দেখেছ’ (তিরমিযী 
হ৷/৫৬২২; ইবনু কাছীর হ৷/৭৪৫৯)। 

(৩) ইবনু মাসউদ খঞ্্ বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘ক্বয়ামতের মাঠে শান্তি নিরাপত্তা ও 
সুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে’ (ইবনু কাছীর হ/৭৪৬৯)। 

(8) যায়েদ ইবনু আসলাম ক্ক্লল্+ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ শ্ুদ্ বলেছেন, “যারা 
পেটপুর্ণ করে পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করে, তাদেরকে ক্ন্য়ামতের দিন নে‘মত সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হবে’ (কুরতুবী হা/৬৪৬৪)। 

(৫) আবু বকর ছিদ্দীক ক্ল বললেন, ‘হে আল্লাহ্র রাসুলুল্লাহ সু ! একদা আপনার সাথে আবু 
হায়ছাম ইবনু তাইহানের বাসায় যবের রুটি, গোশত ও কাচা খেজুর এক লোকমা খেয়েছিলাম । 
এ খাদ্য সম্পর্কে কি জিজ্ঞেস করা হবে? রাসূলুল্লাহ সু বললেন, এটা কাফেরদের ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হয়েছে’ (কুরতুবী হ/৬৪৬৫)। 

(৬) ইবনু ওমর *ঞ্+ বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ স্রহ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, আল্লাহ্‌ 
তীর বান্দাদের মধ্যে কোন বান্দাকে ডেকে সামনে দাড় করিয়ে তার মান-সম্মান সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করবেন, যেমন ভাবে তার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন’ (তাবারানী, কুরতুবী হা/৬৪৬৯)। 
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অবগতি 

এসব হাদীছের বিবরণ দ্বারা জানা যায় যে, মুসলিম-অমুসলিম সকলকেই এ নে‘মত সমূহের 
জওয়াবদিহি করতে হবে। তবে আল্লাহ্র নে‘মত অসীম অগণিত, যার সংখ্যা বা পরিমাণ নেই । 
এমনও নে‘মত আছে যে বিষয়ে মানুষ কিছুই জানে না। এমনও নে‘মত আছে যার পরিমাণ তো 
দূরের কথা তার অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান নেই । আল্লাহ বলেন, ১ 4 2 1 ৩ 
০৯5 ‘আর তোমরা যদি আল্লাহ্র নে‘মত সমূহ গণনা করতে চাও, তবে তা গুণে কিছুতেই 
শেষ করতে পারবে না’ (ইবরাহীম ৩৪)। অনেক নে‘মত আল্লাহ এমনিতেই দেন আর অনেক 
নে‘মত উপার্জনের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। উপার্জিত নে‘মতের জওয়াবদিহি করতে হবে। 
কিভাবে আয় হয়েছে, আর কিভাবে ত ব্যয় হয়েছে। আল্লাহ্র দেওয়া নে“মত সম্পর্কে হিসাব 
দিতে হবে। নে‘মতগুলি কিভাবে কাজে লাগিয়েছে, কোন কাজে ব্যয় করেছে। এক কথায় সব 
নে‘মত সম্পর্কেই হিসাব দিতে হবে। সব নে‘মত যে আল্লাহ্র দেওয়া তা স্বীকার করে কি-না? 
মুখে ও কাজে তার শুকরিয়া আদায় করে কি-না? নে‘মতগুলি কি আল্লাহ্র দেওয়া, না অন্য 
কারো হাত আছে? এসব বিষয়ে তাকে বিস্তারিত জওয়াবদিহী করতে হবে। 


OOOOH 
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সূরা আল-আছর 
মঙ্ধায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৩; অক্ষর ৭৭ 


দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। 
lh oly SEllah Ley BAT DAU CY) se Cf OU OF CO) Lally 
(7) mall ol 


অনুবাদ : (১) কালের কসম (২) মানুষ আসলে বড় ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত (৩) তবে যারা 
ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একজন অপরজনকে হক্বের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্য 
ধারণের প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

74%)- বহুবচন "৮০5 .)2%| অৰ্থ- যুগ, কাল, সময় । 

SUy- ইসম, একবচন, বহুবচন 4 অর্থ- মানুষ, ব্যক্তি । 

০>- মাছদার > 7.> ০৮> বাব £১০ অর্থ- ক্ষতি, লোকসান, ভঙ্গুর পুঁজি বা 
মূলধনের ঘাটতি । এ ঘাটতি কখনও মূলধনের কখনও সম্পদের ও সম্মান-মর্যাদার ৷ 
"51-০5৮ 5০ = মাষী, মাছদার 045 বাব ৬৬ অর্থ- ঈমান আনল, বিশ্বাস স্থাপন 
করল । 

"১% -_5৬ 54০ ০ মাষী, মাছদার ১% বাব এ অর্থ- আমল করল, কাজ করল । 
obll- ৩১% ০ ইসম ফায়েল, একবচনে ৪4 অর্থ- সৎ কাজ, ভাল কাজ, পুণ্য । বাব 
£28: মাছদার &>১০ ৫০ ৫১০ । 

৮০15- ০৬ ৮ & মাষী, মাছদার (19 বাব []5 অর্থ- একে অন্যকে অছিয়ত করল, 
উপদেশ দিল। ০) একবচন, বনহুবচনে ৮১ অর্থ- অছিয়ত, উপদেশ । 

*/- একবচন, বন্ুবচন 5,2 অৰ্থ- সত্য, সঠিক, ইনছাফ, অধিকার । 

‘*৩]|- মাছদার, বাব 7 অর্থ- ধৈর্য, ছবর, সহনশীলতা, স্থির থাকা, অভাবে টিকে থাকা । 


নিজের মনকে এমনভাবে বাধা দিয়ে রাখা, যা বিবেক এবং শরী‘আত বাধা দিয়েছে। অথবা 
আল্লাহ এবং তীর রাসূল সন্ু যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকা । 
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বাক্য বিশ্লেষণ 

(১-২) 2 4 ৩১ ৩) ০/)- (6) কসমের জন্য এবং জার প্রদানকারী অব্যয়। 
মাজরূর ৷ জার এবং মাজরূর মিলে a ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক। uN oJ জুমলাটি 
কসমের জওয়াব । (১43) ১-এর ইসম। (> )-এর (এ) টির নাম 4%. 0 যে 
লামে ইবতেদা নিজ স্থান তথা ~~ থেকে সরে £5>-এর শুরুতে গড়ে যায়, তাকে লামে 
মুযহালাকা বলে। আর ইসম-এর শুরুতে ৩) যুক্ত হওয়ার কারণেই এটা ঘটে থাকে। তবে খবর 
যখন ইসম-এর পূর্বে আসে, তখন আবার (/) অব্যয়টি আপন স্থানে ফিরে আসে৷ জার ও 
মাজরূর মিলে ৬-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবর 


(৩) Falk trl Godt oF weulall 195 15T 125 ১)- (5) হরফে ইন্তিছনা 
ব্যতিক্রম প্রকাশক অব্যয় । (J.}১৷) হতে মুস্তাছনা । ৷;%া ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, এ 
জুমলাটি (এ৷) ইসমে মাওছুলের ছিলা। (০৮J৷০)) %-এর মাফ‘উলে বিহী । এ জুমলটি 
,%৷-এর উপর আতফ । (9) হরফে আতিফা, 141% ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল, G৮ 
০15-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। ॥-০)৮ 1১০1 পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীব ও অনুরূপ । 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সুরার ২নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত’ । 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 5 ০ (4 7%, 5 54 ০57% ১4 ‘যদি আপনি শিরক 
করেন, তাহলে আপনার আমল বাতিল হয়ে যাবে, আর আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন’ 
(যুমার ৬৫) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, এ৷ sul "১9 (54) ০০ 8 “নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হল, 
যারা আল্লাহ্র সাক্ষাতকে অস্বীকার করল’ (আন‘আম ৩১)। 

আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, |) 4 ০০ 7,0 25 ১/2 ৬.5 9 ‘আর কিয়ামতের মাঠে 
যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে' (আ'রাফ ৯)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, U7 8 ১8 03 2 UW lel IS 12 ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে 
শয়তানকে নিজের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করল, সে সুস্পষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হল’ (নিসা 
১১৯)। আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, EE] ~~ ules < Ee oJ শু “মনে রেখ, নিশ্চয়ই 
শয়তানের দলই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত’ (মুজাদালা ১৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, OLY PE EE 
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RE EEE EE 
সে পন্থা গহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে’ (আলে ইমরান ৮৫)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ECE ELE a ESE LCV SE EACLE SAS 
dl Ll 2 CUS AUN, Ul 5 ৫59 মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে 
এক প্রান্তে দাড়িয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করে এতে সে কল্যাণ দেখতে পেলে সে নিশ্চিত হয়ে যায়, 


আর যখনই কোন বিপদ দেখা দিল, অমনি পিছনে সরে গেল । ফলে তার ইহকালও গেল, 
পরকালও গেল । এটা হল স্পষ্ট ক্ষতি ও লোকসান’ (হজ্জ ১১) । 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, = 2 ১৫% ১2 ১ 3 9 J Lek > A 
৮ 175 44] 401, ‘এরা সেই লোক যাদের উপর শাস্তির ফায়ছালা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। 
এদের পূর্বে জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যাদের এ চরিত্র ছিল, তারা পার হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই তারাও 
এ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত’ (আহকাফ ১৮)। এসব আয়াতগুলির সারমর্ম মানুষ বিভিন্নভাবে 


ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সূরার বাকী অংশে ক্ষতি পূরণের পদ্ধতি বলা হয়েছে। আল্লাহ অত্র সূরার 
শেষ আয়াতে বলেন, ‘তবে যারা ঈমান আনল এবং নেক আমল করল এবং একজন অপর 


জনকে হক্বের উপদেশ দিল ও ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দিল’ ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, Gf Gl 
0% 35৬০ ‘এ কুরআনকে আমি হক্ব বা সত্য সহকারে অবতীর্ণ করেছি এবং সত্যতা সহকারেই 
অবতীৰ্ণ হয়েছে’ (ইসরা ১০৫) । 

আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, 4 2 25৩ 5 ০5৬ ০৮ ০৬) ৩4) 5% 4) ‘আমি আপনার 
নিকট হক সহকারে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, আপনি আল্লাহ্র ইবাদত করুন দ্বীনকে তীর জন্য 
খালেছ ও একনিষ্ঠ করে’ (মার ২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 1১০19 1 9 ৩ 
Lh el rl তারপর তাদের মধ্যে শামিল হবে যারা ঈমান এনেছে এবং 
পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছে’ (বালাদ ১৭) । 

আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, WAS iol dl A GUL 25 CA ee S099 
৩১১০০ এ, ১) (934 ‘এ পন্থায় চলার জন্য ইবরাহীম প্র তার সন্তানদের উপদেশ 
দিয়েছেন। ইয়াকুব প্রাইং ও এ উপদেশই তার সন্তানদের দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে 


আমার সন্তানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মনোনীত করেছেন। 
কাজেই মরা পর্যন্ত তোমরা ‘মুসলিম’ তথা অনুগত হয়ে থাক’ (বাকারাহ ১৩২) । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


ll ET TTA a ne a 
dl 2s je 0 "4 Lo dll ae eh Sa se 0 ন 
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sl oA seal LF BIG IU rp 

আলীর বলেন, রাসূলুল্লাহ সু খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, তারা আমাকে আছরের 
ছালাত আদায় করা থেকে ব্যস্ত রেখেছে। আল্লাহ তাদের অন্তর ও তাদের বাড়ীকে আগুন দ্বারা 
পূর্ণ করুক । তারপর তিনি মাগরিব ও এশার মাঝে আছরের ছালাত আদায় করেন (ম্নুসলিম 
হ৷/৬২৭; ইবনু কাছীর হ/১১২২)। 


dl J 06 U6 ES od UG LE 2a) EA FE 
আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ খঞ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, “মধ্যবর্তী ছালাত হচ্ছে আছরের 
ছালাত’ (তিরমিযী হ/১৮১, ২৯৮৫) । 

db J) LF af LF SC tL Af 7 SG ras CUE 0 sl 6 

সালিম ক্চ্ল্ঃ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, যে রাসুলুল্লাহ সর বলেছেন, ‘যার আছরের ছালাত 


ছুটে গেল, তার পরিবার-পরিজন ও তার সম্পদকে যেন ধ্বংস করা হল’ (মুসলিম হা/২২৬, ইবনু 
মাজাহ হা/৬৮৫)। 


Sl of had of UL LAE Las UL EU Lo Hy Ald s Uae NS Ib 
is bs 

বুরায়দা ইবনু হুছায়ব কঞ্+ বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ বলেছেন, ‘তোমরা মেঘাচ্ছন্ন দিনে আছরের 
ছালাত তাড়াতাড়ি আদায় কর। নিশ্চয়ই যার আছরের ছালাত ছুটে যাবে, তার সমস্ত আমল নষ্ট 
হয়ে যাবে’ (ইবনু মাজাহ হা/৬৯৪)। 

dl IL) Gy Go IG lad Ta La LAE UC Lash 4 {IE es 1s 
UE NE 5 te A Se Lo Las i Ha) oi OL JG ras) 


/ 
ob, 330 Ff EE) 


ALIN > BN A US Uo Pl YD ns 


আবু বাছরা গেফারী ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ সু তাদের এক উপত্যকায় আছরের ছালাত আদায় 
করালেন, সেই উপত্যকার নাম “মুখাম্মাছ’। তিনি বললেন, এ হচ্ছে আছরের ছালাত, যা 
তোমাদের পূর্বের লোকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল । তারা তা নষ্ট করেছে । মনে রেখ, যে ব্যক্তি 
এ ছালাত আদায় করবে তাকে ডবল নেকী দেয়া হবে। মনে রেখ, আছরের ছালাত, এরপর আর 
কোন ছালাত নেই যতক্ষণ পর্যন্ত তারকা না দেখছ’ (মুসলিম হ/৮৩০, ইবনু কাছীর হা/১১৩৬)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
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(১) ওবায়দা ইবনু হিছন খঞ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ সর বলেছেন, ‘দু'জন ছাহাবীর অভ্যাস ছিল 
এই যে, যখন তাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হত, তখন একজন এ সূরাটি পড়তেন এবং অপর জন 
শুনতেন তারপর পরস্পর সালাম বিনিময় করে বিদায় নিতেন’ (ত্বাবরাণী, ইবনু কাছীর হ/৭৪৭৪)। 


(২) ওবাই ইবনু কাব্য বলেন, আমি রাসুল স্রহ্ু -এর সামনে সূরা আছর পড়লাম এবং 
বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী সু ! এ সুরার তাফসীর কি হবে? তিনি দিনের শেষাংশের কসম করে 
বললেন, ‘নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত এ হচ্ছে আবু জাহল। তবে যিনি ঈমান এনেছেন, ইনি হচ্ছেন 
আবু বকর ছিদ্দাক। আর সৎ আমল করেছেন, ইনি হলেন ওমর ক্ল । একজন অপরজনকে 
হকের উপদেশ দিল- ইনি হলেন ওছমান র্*্ এবং একজন অপর জনকে ধৈর্যের উপদেশ দিল- 
ইনি হলেন আলী খন” (কুরতুবী হা/৬৪৭২)। 


অবগতি 

সময়ের কসম করে এ সূরায় যে কথাটি বলা হয়েছে, তার অর্থ এই যে, এ তীব্র গতিশীল কাল 
সাক্ষ্য দেয়, এ চারটি গুণ হারিয়ে মানুষ যে সব কাজে নিজের সময় ক্ষয় করছে তা সবই ক্ষতির 
কারণ । এ ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে কেবল সেই সব লোক, যারা এ চারটি গুণে গুণাশ্বিত হয়ে 
দুনিয়ায় কাজ করবে। অতএব সময়ের কসম করে আল্লাহ মানুষকে মূলত এটাই বলেছেন যে, 
সময় হচ্ছে মানুষের মূলধন, যা দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে ইমাম রাষধী একজন মনীষীর 
উক্তি পেশ করেছেন, একজন বরফ বিক্রেতার কথা হতে আমি সূরা আছরের অর্থ বুঝতে 
পেরেছি । বরফ বিক্রেতা বাজারে দাড়িয়ে চিৎকার করে বলছিল, দয়া কর সেই ব্যক্তির প্রতি, যার 
মূলধন গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। অনুগ্রহ কর সেই ব্যক্তির প্রতি, যার পুঁজি ফুরিয়ে যাচ্ছে। সেই 
ব্যক্তির এ চিৎকার শুনে আমি বললাম, সূরা আছরের অর্থ এটাই ৷ সারকথা হল, সময় মানুষের 
মূলধন, যা হারিয়ে গেলে ফিরে পাবে না। আর মূলত এ চারটি গুণের ভিত্তিতে মানুষ সময়কে 
মূল্যায়ন করতে পারে। 


OOOOH 
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সূরা আল-হুমাযা 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৯; অক্ষর ১৪৮ 
EEE 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি । 

EN EDT EEO SE TD SU 
EY) sl ss Ub ' (SY LAA LE BIN ET CE ss 
(৭) 2 AEA Loe mele 
অনুবাদ : (১) ধ্বংস নিশ্চিত এমন ব্যক্তির জন্য যে সামনা-সামনি মানুষকে গালাগাল দেয় এবং 
পিছনে নিন্দা রটাতে অভ্যস্ত । (২) যে ব্যক্তি ধন-মাল সঞ্চয় করে এবং তা গুনে গুনে রাখে (তার 
জন্যও ধ্বংস) । (৩) সে মনে করে যে, তার ধন-মাল তার নিকট চিরকাল থাকবে (৪) কক্ষনো 
নয়, তাকে তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী হুতামা নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (৫) আর আপনি কি 
জানেন সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী হুতামা নামক স্থানটি কি? (৬) তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র আগুন, যা প্রচণ্ড 
উত্তপ্ত-উৎক্ষিপ্ত । (৭) যা অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করে। (৮) নিশ্চয়ই সে আগুনকে তাদের উপর ঢেকে 
বন্ধ করে দেয়া হবে। (৯) এমন অবস্থায় যে, তা উচু উঁচু স্তম্ভে পরিবেষ্টিত হবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 


'৮০- ইসম, অৰ্থ- ধ্বংস, জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম । শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
মন্দ কাজে প্রবেশ করা, কাকেও বিপদগ্রস্ত করা । এ সময় শব্দটি মাছদার হিসাবে ব্যবহার হবে। 


= শব্দটি যখন একবচন রূপে ব্যবহৃত হবে এবং 5 (নাকিরা) ইসমের দিকে মুযাফ হবে, 
তখন এর তর্জমা হবে ‘প্রত্যেক’ ৷ যেমন- ARAM HS ‘সামনে ও পিছনে নিন্দাকারী 
প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ধ্বংস’ । আর '|$ শব্দটি যখন আলিফ-লাম দ্বারা মা‘রিফাকৃত শব্দের দিকে 
ইযাফত হবে অথবা সৰ্বনামের দিকে ইযাফত হবে তখন অর্থ হবে সকল বা সমস্ত । যেমন 
2 কওমের সকল লোক’, 5 0১ 4১ ‘তখন সকল ফেরেশতা সিজদা করলেন’ ৷ 
£74- ছিফাতে মুশাব্বাহ, মাছদার ৷; বাব (5 ‘পিছনে নিন্দাকারী’ ৷ 


£54 ছিফাতে মুশাব্বাহ, মাছদার 17] বাব ০/৮ 74 নিন্দাকারী’। শব্দ দু'টি একটি 
অপরটির অর্থে ব্যবহার করা হয় । 


TOO an stot COTE TTT aise etaan ES 
৯- ০ 4০ ৮) মাযী, মাছদার ৮ বাব  অর্থ- একত্র করল, সংগ্রহ করল, 
জমাল। বাব J হতে অর্থ- একত্র হল, সমবেত হল । { ৷ একবচন, বহুবচনে ৬৮৮ 
অর্থ- সভা, সমাবেশ, বৈঠক । { ৯৯ অৰ্থ- যোগফল, মোট পরিমাণ, সমষ্টি । 

৮- বন্ধবচন 15% অৰ্থ- বিত্ত, বৈভব, ধন-সম্পদ । 

55-০5৮ ০ ১; মাষী, মাছদার ।%;4 বাব = ‘বার বার গণনা করল’ । বাব 
হতে মাছদার 15% যেমন :%/| 5% অর্থ- কোন জিনিস গণনা করল, হিসাব করল, বিবেচনা 
করল । ১ অর্থ- অসংখ্য, অগণিত । 

০০এ- 5৮ 54০ ৩০) মুযারে, মাছদার > বাব ০ অর্থ- ধারণা করে, মনে করে। 
U১ ০৬ 54 ১০; মাযী, মাছদার ১১৬: বাব U৬ অর্থ- অমর করল, স্থায়ী করল ৷ বাব 
Ja হতে অনুরূপ অর্থ ৷ 

১১2-5৬ 5৮০ |, নূন ছাকীলা মুযারে মাজহুল, মাছদার 5 বাব (০7> অর্থ- নিক্ষেপ 
করা হবে, ছুড়ে মারা হবে। 


2 


4৮:5/- জাহান্নামের নাম বা জাহান্নামের একটি স্থানের নাম৷ মাছদার ৮5 বাব ০72 অর্থ- 
টুকরা টুকরা করা, চূর্ণ-বিচূর্ণ করা । 

573-3৬ 9০ ০, মাধী, মাছদার 153! বাব J] অর্থ- অবগত হল, জানল বা অবগত 
করল । | | 

150- বহুবচন SN (5) অৰ্থ- আগুন, অগ্নি ৷ 

£504 ৫4০ ০, ইসমে মাফ‘উল, মাছদার 1১) বাব J] অর্থ- জ্বলন্ত, উত্তপ্ত ও উৎক্ষিপ্ত 
আগুন । | | 

$4401 একবচনে 1% অর্থ- অন্তর, মন, হৃদয় । 

Uli ০5৮ 5০ এ) মুযারে, মাছদার ৫১] বাব J] অর্থ- উপর হতে দেখল, উপর 
হতে উকি দিল। 

10:2 ৩2: ০, ইসমে মাফ‘উল, মূল বৰ্ণ (১ (০০ ), বাব ৬] অৰ্থ- দরজা বন্ধ বা 
বন্ধকৃত, যা উপর থেকে ঢেকে বন্ধ করা হয়েছে বা বন্ধ করা বস্তু ৷ | 

56-১ বহুবচন ১4% ১% 5০০% অৰ্থ - স্তম্ভ, খুঁটি । 


tential EARLE TE Te ea marten diate lial 
5554-৩9: ১, ইসমে মাফ‘উল, মাছদার 3; বাব }:= অর্থ- সুদীর্ঘ, দীর্ঘায়িত । 
বাক্য বিশ্লেষণ 

(0৩২) 5495 JU os sill 5541 5542 I 7 (89) মূৰতাদা, 0 উহ্য (৪)- 
এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর ৷ £7 মুযাফ ইলাইহি, (54) 57% হতে বাদল। 
ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল। {৮ মাফ'‘উলে বিহী ৷ এ জুমলাটি 5--এর ছিলা । 555 ফেলে 
মাষী, যমীর ফায়েল, (9) মাফ‘উলে বিহী । এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ হয়েছে। 

(৩) $4544 ৩৬ 054- জুমলাটি মুস্তানিফা ৷ 2 ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (৩) 
হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেল ৷ “J তার ইসম ৷ $45 জুমলা ফে‘লিয়াটি তার খবর । এ জুমলাটি 
০/০ ফে'লের দু’মাফ‘উলের স্থানে । 

(8-৬) E50 dn HU alli C IHN Cy ltl UU I (OT) ধমক ও 
অস্বীকার বোধক অব্যয় । (0) উহ্য কসমের জওয়াব । ১% মুযারে মাজহুল এবং নূন তাকীদ । 
যমীর নায়েবে ফায়েল, (৮% $) তার সাথে মুতা‘আল্লিক ৷ জুমলাটি কসমের জওয়াব । (৬) 
ইসমে ইস্তিফহাম মুবতাদা, ($7১) ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল, (9) মাফ‘উলে বিহী । জুমলাটি 
(৬) মুবতাদার খবর, (৮) মুবতাদা, (241) খবর । এ জুমলাটি ',১-এর দ্বিতীয় মাফ‘উল । 
এ৷ ১6 উহ্য (=> মুবতাদার খবর, (5) -এর ছিফাত । 

(9) 5580 ৮ Ul ১- (2) ১৮-এর দ্বিতীয় ছিফাত । 4 ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, 
5533 ৪% তার সাথে মুতা'আল্লিক ৷ এ জুমলাটি 'এ5|-এর ছিলা । 

(৮-৯) 844 2 9 U0 Le {- (5) ৩-এর ইসম, (৫%) £১০5*-এর সাথে 
মুতা‘আল্লিক, ৩]-এর খবর (4 9) উহ্য EE -এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে 
$4০ $-এর ছিফাত । (54) এ-এর ছিফাত। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ Oo 

অত্র সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘সামনে ও পিছনে নিন্দাকারীর জন্য ধ্বংস সুনিশ্চিত’ 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, “টা এ 9 7 ‘ধ্বংস এমন প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর জন্য’ 
(জাছিয়া ৭) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ub ৰ U 5 ৮15৬ ‘তারা বলল, হায় আমাদের 


he DONT TT assis 
ধ্বংস! নিআ (আঙ্বিয়া ১৪) । আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, এ এ ৮ ৩৬ 
৮% {4439 5১৯ 1, “ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী বললেন, কি ধ্বংস আমার এখন কি 
আর আমার সন্তান হবে, যখন আমি একেবারেই বৃদ্ধা হয়ে গেছি? আর আমার স্বামী ও অতিশয় 
বৃদ্ধ হয়েছেন’ (হৃদ ৭২)। 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "= 0 6 ALLS he OT Sf Ea Ef U6 
‘কাবীল কাককে দেখল যে গর্ত খুড়ে তার ভাইকে মাটিতে পুঁতে দিল। এ দেখে সে দুঃখ করে 
বলল, হায় আমার ধ্বংস! আমি এ কাকটির মত হতে পারলাম না, নিজ ভাইয়ের লাশ লুকাবার 
পন্থাও বের করতে পারলাম না’ (মায়েদা ৩১) । 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ০১ Ey YS ‘ক্বয়ামতের দিন অস্বীকারকারীদের জন্য ধ্বংস 
সুনিশ্চিত’ (মুরসালাত ১৫)। আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, | (০1,45 34) ‘অস্বীকারকারীদের 
জন্য ধ্বংস সুনিশ্চিত তাদের পরিণাম জাহান্নাম (ছোয়াদ ২৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, dl YN 
"0 ০145 ৮১ “যারা অত্যাচার করে তাদের জন্য ধ্বংস নিশ্চিত । সেদিন তাদের জন্য 


কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে’ (যুখরুফ ৫৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০১ ৪% ০" es oil Le 
i ‘বড় উপস্থিতির দিন অস্বীকারকারীদের জন্য ধ্বংস সুনিশ্চত’ (মারিয়াম ৩৭)। 


পরনিন্দার ব্যপারে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, Een) sis US ut" Bl J U০ ‘আপনি 
এমন ব্যক্তির আনুগত্য ও অনুসরণ করবেন না, যে খুব বেশী কসম করে, যে লোক গালাগাল 
করে, অভিশাপ দেয়, চোগলখুরী করে বেড়ায়’ (কালাম ১০-১১) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


Te 28% 
LL 


SE US LS VG MD DE TST CG CG BB Ad VN od gf 
HE Yo SB als I Se Ls ESS 

‘হে ঈমানদার লোকেরা! কোন পুরুষ অপর পুরুষকে ঠাট্টা-বিদ্রপ করতে পারে না। হতে পারে 
যে, সে তার তুলনায় ভাল হবে। আর কোন মহিলা অন্য মহিলাকে ঠাট্টা-বিদ্রপ করবে না, হতে 
পারে যে, সে তার অপেক্ষা উত্তম হবে। তোমরা নিজেদের মধ্যে একজন অপর জনের উপর 
অভিশাপ করবে না এবং একজন অপর জনকে খারাপ নামে ডাকবে না’ (হজ্ুরাত ১১)। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, 


Ae TE LS Ne TY 
oS IF BOL MLA SS ES I sf sis ENE 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱআান 8৫৯ 


‘হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশী খারাপ ধারণা পোষণ হতে বিরত থাক । কারণ কোন কোন 
ধারণায় গোনাহ হয়। তোমরা দোষ খৌজাখুঁজি কর না । আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত 
না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ 
করে? তোমরা নিজেরাই এতে ঘৃণা পোষণ করে থাক । আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ খুব বেশী 
তাওবা কবুলকারী এবং দয়াবান’ (হজুরাত ১২)। 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

dE OE UEC EE SEDANS ANE So 
A EAT 


লোক এ ব্যক্তিকে পাবে যে দ্বিমুখী । সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে আসে এবং আর এক মুখ 
নিয়ে ওদের কাছে যায়’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ৷/৪৬১১)। এরূপ চরিত্রের ব্যক্তিই চোগলখোর । 
LE) SB) SE Ll AY IH AL a dle BIT CLL ULL 
হুযায়ফা ক্ল বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সহ -কে বলতে শুনেছি, ‘চোগলখোর ও পশ্চাতে নিন্দাকারী 
জান্নাতে প্রবেশ করবে না’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১২)। 

dl Ie) Nf EA af LAE BO STs JG BLS dG dC SP IG 
LU I EEL IED IE UE II ETS UE YEP TTL LG 
বলে? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তীর রাসূল ভাল জানেন। নবী করীম স্দ্ছ বললেন, তোমরা 
তোমাদের কোন ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কথা বল, যা সে অপসন্দ করে। সেটাই গীবত । 
জিজ্ঞেস করা হল, আমি তার সম্পর্কে যা বলি যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে তা বিদ্যমান থাকে, 
তখন আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন, তুমি যা বল তার মধ্যে তা থাকলে, তুমি তার গীবত 
করলে । আর যদি তার মধ্যে তা না থাকে, যা তুমি বল তখন তুমি তার মিথ্যা অপবাদ রটালে’ 
(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১৭)। 

Re LR ERE SORES ELEN Lt LT 
EA i G0 ol ey LT Of shh 

বেশী বেশী জান্নাতে প্রবেশ করায় । তা হচ্ছে আল্লাহ্র ভয় ও উত্তম চরিত্র । তোমরা কি জান, 
মানুষকে বেশী বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করায় কোন জিনিস? তাহল দু'টি ছিদ্র পথ । একটি মুখ 


এবং অপরটি লজ্জাস্থান’ (তিরমিযী, মিশকাত হ/৪৬২১)। মানুষ জেনে, বুঝে ও অজান্তে এমন কথা 
বলে, যা তার ধ্বংসের কারণ । এ কারণে নবী করীম স্ব মুখ বন্ধ রাখার কথা বলেছেন। 
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বাহায ইবনু হাকিম তীর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, তীর দাদা বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সরু বলেছেন, ‘সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে কথা বলে এবং জনতাকে হাসানোর জন্য 
মিথ্যা বলে ৷ তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস’ (তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬২৪)। 


WILT ED AE) CR RECT CCIE Sil IE ECE 
is 5 4 se IN EY 
উকবা ইবনু আমির ক্্চ্+ বলেন, একদা আমি রাসুসুল্লাহ সর -এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং 


বললাম, বাচার উপায় কি? তিনি বললেন, ‘নিজের জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখ । নিজের ঘরে অবস্থান 
কর এবং নিজের পাপের জন্য কাদ’ (তিরমিযী হ/৪৬২৪)। 


os 2A 07 


EE A a LL 


1 J Al 


সুফিয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ ছাকাফী কশ্গ+বলেন, একদা আমি বললাম, ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল 
অহ আমার জন্য যে জিনিসগুলি ভয়ের কারণ মনে করেন, তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর কোনটি? 
বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি নিজের জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন এটাই সবচেয়ে ভয়ংকর’ 
(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৮৪৩) । 


RANA 
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আম্মার ক বলেন, রাসূলুল্লাহ ্্ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি দ্বিমুখী হয়ে চলবে ক্ন্য়ামতের দিন তার 
জন্য আগুনের একটি জিহ্বা হবে’ (দারেমী, মিশকাত হা/৪৮৪৬)। 


SU CL LG LE LE LS CL IG ad 5 US US Kio tp OE 
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আয়েশা খ্মদ্'* বলেন, আমি নবী করীম স্ব -কে বললাম ছাফিয়্যা সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট 
যে, সে এরূপ এরূপ- তিনি এ দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি বেঁটে । রাসূলুল্লাহ সু বললেন, 
যদি তোমার এ কথাকে সাগরের পানির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়, তাহলে একথা সাগরের পানির 
রং পরিবর্তন করে দিবে’ (আর্দাউদ, মিশকাত হ/৪৮৫৩)। আয়েশা শর্দ্দ্দ*-এর পক্ষ থেকে 


ছাফিয়্যাকে এরূপ বলা ছিল গীবতের অন্তর্ভুক্ত । এ কারণে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার কথাটি 
এত বড় ও কঠিন যে, তা সাগরে মিলালে সাগরের পানির রং পরিবর্তন করে দিবে। 
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আনাস ইবনু মালিক কর্ণ বলেন, রাসূল স্দ্ বলেছেন, ‘যখন আমাকে উপরে নিয়ে যাওয়া হয়, 
তখন আমি এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম । তাদের তামার বড় বড় নখ ছিল। তারা এঁ নখ 


দ্বারা তাদের মুখমণ্ডল ও বুক সমূহ খামচাচ্ছিল। আমি বললাম, জিবরীল এরা কারা? তিনি বললেন, 
এরা এসব লোক যারা মানুষের গোশত খেত এবং মানুষের বদনাম রটাত’ (আবন্দাউদ হ/৪৮৭৮)। 
BILD IE CLM ET ME 0 AO BRUT ALLEY 
CH GE DG YE LD DG BS a0 

আবু বারযা আসলামী ক্র বলেন, রাসুলুল্লাহ স্্ বলেছেন, ‘তোমরা মুসলমানের গীবত কর 
না। তোমরা তাদের গোপন কথা উদঘাটন কর না। নিশ্চিত কোন ব্যক্তি তাদের গোপন কথা 
উদঘাটন করলে আল্লাহ তার দোষ-ক্রটি প্রকাশ করে দিবেন। আর আল্লাহ যার পিছে লাগবেন 
তাকে তার বাড়ীতেই অপমান করে দিবেন’ (আরুদাউদ হ/৪৮৮০) ৷ 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

ছাফওয়ান ইবনু সুলাইম খঞ্্* বলেন, রাসূল সরু -কে জিজ্ঞেস করা হল মুমিন কি ভীরু হতে 
পারে? তিনি বললেন, হ্যা । জিজ্ঞেস করা হল মুমিন কি কৃপণ হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যা । 
হহ্হা  ক্রত কি রা হক রে? ছিগি বহল না (বায়হাকী, মিশকাত হা/৪৬৪৮)। 
জাবির খ্ঞ্ঃ* বলেন, রাসূল স্লদ্ছ বলেছেন, গীবত ব্যভিচার হতেও জঘন্য । ছাহাবীগণ আরয 
করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল খু ! গীবত কিভাবে ব্যভিচার হতে জঘন্য? তিনি বললেন, কোন 
ব্যক্তি ব্যভিচার করে, অতঃপর সে তওবা করে, ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু 
গীবতকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত যার গীবত করা হয়েছে সে ক্ষমা না করবে’ 
(বায়হাকী, মিশকাত হ৷/৪৬৫৯)। 

আনাস ক্ল বলেন, রাসূল সহ বলেছেন, গীবতের কাফফারা হল যার তুমি গীবত করেছে তার 
জন্য ক্ষমা চাও, তুমি এভাবে বল, EF 4 ‘হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা 
কর (বায়হাকী, মিশকাত হা/৪৬৬০)। 

অবগতি 

আরবী ভাষায় হুমাযা ও লুমাযা শব্দ দু*টি অর্থের দিক দিয়ে প্রায় সমার্থবোধক । অর্থের দিক দিয়ে 
এ দুটি এতই কতা যক বরই অন তবহত হয় :জররি কাও পার্থক্য করা 
হয়। কিন্তু সে পার্থক্য এমন যে, স্বয়ং আরবী ভাষাভাষী লোকেরা হুমাযার’ যে অর্থ বলেন, অন্য 
কিছু লোক ঠিক সেই অর্থই বলেন, লুমাযা শব্দের । এখানে এ দু'টি শব্দ এক সাথে এক স্থানে 
ব্যবহার করা হয়েছে। এ কারণে উভয়ে মিলিতভাবে এ অর্থ প্রকাশ করে। অতএব যার অভ্যাসই 


পারা ৩০ তাও্যীহুল কুৱআন ৪৬২ 


এই যে, অন্য মানুষকে ঘৃণা ও অপমান করে। কাউকে দেখতে পেলে আংগুলের মাধ্যমে ইশারা 
করে। চোখের মাধ্যমে কটাক্ষ করে। কারো বংশের উপর অভিশাপ করে। কারো উপর কলংক 
আরোপ করে। কারে৷ ব্যক্তি চরিত্রের দোষ বের করে। 
কাউকে সামনা-সামনি আঘাত করে। কারো অনুপস্থিতিতে দোষ রটায়। কোথাও চোগলখুরী ও 
কুটনামিগিরী করে। অপরজনের কথা অন্য জনকে বলে। একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে 
উত্তেজিত করে। বন্ধুর মধ্যে পরস্পরে শত্রু বানায় । কোথাও ভাইদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করে। 
মানুষকে খারাপ নামে ডাকে বিদ্রপ করে এবং তার কলংক রটায়। এসব লোকদের ব্যাপারেই 
আল্লাহ বলেছেন, তাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত । 

OOO 
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সূরা আল-ফীল 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৫; অক্ষর ১০১ 
AE 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি । 
FEE Lf C0) J GIS Fs AO) J ER DS BS 
EERE, doh WEARS AGL AE 6 eB EE FE 
(9) Je ass lam (£) Jam of lomo HE (YD) abl eb 
অনুবাদ : (১) আপনি দেখেননি আপনার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ 
করেছেন? (২) তিনি কি তাদের চেষ্টা-কৌশলকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করে দেননি? (৩) আর তিনি 
তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন। (8) যারা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর 


নিক্ষেপ করে ছিল। (৫) তারপর তাদের অবস্থা এমন করে দিলেন, যেন তারা পশু-প্রাণীর ভক্ষণ 
করা ভুসি। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

$ শ- 2৮ 4০ এ) মুযারে, মাছদার %) বাব &ে অর্থ- আপনি কি দেখেননি, 
অবলোকন করেননি । 

4- ০৮ ৮ ১৮), মাযী, মাছদার ১১৯ ১৬% বাব & অর্থ- কাজ করল, কাজ সমাধা 
করল, কাজ সম্পন্ন করল }* একবচন, বহুবচনে এ অর্থ- কাজ, কর্ম 

০5- একবচন, বহুবচন ২০) [প্রতিপালক’ ৷ ৷ ১ ‘গৃহকৰ্তা’ ৷ 

৮১০|- একবচনে > অর্থ- সাথী, ওয়ালা, অধিকারী । 

[এ- ইসম, একবচন, বহুবচন J এ অৰ্থ- হাতি, হস্তী । J একবচন, বহুবচনে ৩/৬ 
অর্থ- হাতি চালক, মাহুত । 

4- ০৮ 5১০ ১০ মুযারে, মাছদার ১৬% বাব  অর্থ- করেন, রূপান্তরিত করেন। 
“- ১ ১:5 বহুবচন ১4৩ অৰ্থ- ষড়যন্ত্ৰ, ফন্দি, কৌশল । 

%0- মাছদার, বাব = অৰ্থ- ব্যৰ্থতা, ভৰষ্টতা, বিপদগামী করা। বাব (০7> হতে মাছদার 
4১০- ১১৩ অৰ্থ- ব্যৰ্থ হওয়া, ভুল পথে যাওয়া । 

[5- ৮ 54 ১০) মাষী, মাছদার 3৬.) বাব J অর্থ- পাঠাল, প্রেরণ করল । (55) 
ছিলা থাকলে অর্থ হবে চাপানো । 


- ₹59% একবচন, বহুবচনে "% 5% পাখি। বাব ০% হতে মাছদার 1% ‘পাখির 
আকাশে উড়া’ ৷ 50 বহুবচন ৮ ‘উড়ো জাহাজ’ 

Jall- একবচনে এ' hl ঁচ৷ অনেকেই মনে করেন এর কোন একবচন নেই । প্রকাশ থাকে 
যে, আবাবীল কোন পাখির নাম নয়। এর অর্থ বাঁকে ঝাঁকে। 

গট ০3৮ ৩১ ১৮} মুযারে, মাছদার ~~ aL, বাব ০72 অর্থ- নিক্ষেপ করে, ছুড়ে 
মন বহর 7 ‘লক্ষ্য’ । 

> "2% একবচন, বহুবচন ১৮ db অর্থ- পাথর, প্রস্তর । 

J কংকর পাথরের ক্ষুদ্র অংশ ৷ মুফাসসির মুজাহিদ বলেন, শব্দটি ফারসী }9 £২. এর 
আরবী রূপ । 

45- একরচনে SE. Lo (৪০% অর্থ- ভূসি, খোসা, ফসলের পাতা । 

1550-5৮ ১, ইসমে মাফ‘উল, মাছদার ১৩ বাব 74 অর্থ- ভক্ষণ করা জিনিস, ভক্ষিত 
জিনিস । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

0) Jl oo 0%, ৬ ৰ 7 4 0) হামযা অব্যয়টি ৰ {৫-এশ্নকৃত 
বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করা এবং সম্বন্ধিত ব্যক্তি থেকে স্বীকৃতি দাবী করা। ' নাফির 
অর্থ এবং জযম প্রদানকারী অব্যয় । % ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল, ১5 ইসমে ইন্তি 
ফহাম। স্থান হিসাবে ১ ফে'লের মাফ'উলে মুতলাক, (| ৮৮৮১) /৯-এর সাথে 
মুতা‘আল্লিক । এ জুমলাটি ফে‘লের মাফ‘উলে বিহী। 

(২) 0491405 ৮5 4- () ইস্তিফহাম তাকরীরী । ' নাফির অর্থ ও জযম প্রদানকারী 
অব্যয়। 5 ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। 2445 মাফউলে বিহী, } 9 ফে'লের 
দ্বিতীয় মাফ‘উল ৷ 

(৩) [24/4১ ৫% 155- () হরফে আতফ । }-',| ফো'লে মাষী, যমীর ফায়েল, ৫: 
তার সাথে মুতা'আল্লিক, ৮ মাফ'উলে বিহী, );4-তার ছিফাত । 


পারা ৬০ _তাও্যীহল কুৱআন ৷ 8৬৫ 


(8) a Ae Se এ জুমলাটি ৷৮- SR Eo i, 
যমীর ফায়েল, = মাফউলে বিহী। (১৮-) ৮৮ ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক, ৯০ ১ 
উহ্য *% শিবহ ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে 59৮-এর ছিফাত । | 

(৫) JL aS lS (5) হরফে আতফ, ৮ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, ' ~~ 
মাফ'উলে বিহী, 44 দ্বিতীয় মাফউলে বিহী, (46) ০%-এর ছিফাত । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অত্র সুরার ৩-৪নং আয়াতে বলেন, ‘আল্লাহ তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠালেন। 
যারা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করছিল’ ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 45 ৩5 ৬ 
ie Ld A i HB YD Cd CB LL OY Clr 
Bl ৩%, ‘ইবরাহীম প্রাইং? বললেন, হে আল্লাহ প্রেরিত দূতগণ! আপনাদের সামনে 
কোন গুরুতর অভিযান রয়েছে কি? তারা বললেন, আমরা এক অপরাধী জাতির প্রতি প্রেরিত 
হয়েছি । কারণ আমরা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করব । যারা আপনার প্রতিপালকের 
নিকট সীমালংঘনকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে’ (যারিয়াত ৩১-৩৪) । 

আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, J 2 BE Ul Uf Gc Ee ds Uf so Cb 
tint Gilly Le (2১ 0, 9০ 5% ১০% ‘এদের ধ্বংসের জন্য সকাল বেলাটা 
নির্দিষ্ট রয়েছে। সকাল হতে আর দেরী বা কতটুকু । অতঃপর আমার ফায়ছালার সময় যখন এসে 
পৌছল। তখন আমি সেই জনপদকে নীচের দিক হতে উপর দিকে সম্পূর্ণ উলটিয়ে দিলাম এবং 
তাদের উপর পাকা মাটির পাথর অবিরাম বর্ষণ করলাম । যার প্রতিটি পাথর আপনার 


প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিহ্নিত ছিল। আর যালিমদের ব্যাপারে এ শাস্তি কিছু মাত্র দূরের 
জিনিস নয়’ (হৃদ ৮২-৮৩) 
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এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
SEI Te BLOT COTE BOG i RN He 9 ECL 
I) BEES IGE dns LEE Ef dl LSS Al SEG SS 


5S 0 od UG Pi Bo le Hs Lh CL CS 3 ELLE 


ES 0 Gao LE UD a LU IS UG ee GLb LS 
Hf Cs OC Lk os G45 8 0 52 ast UL Gas ‘ps Uy GF 


/ 
AD BI OEE coud ok 


dl 27 I Ey UE Ea Ug 34 Uf Lt I LAE yf AS 3 


db TN TSE lie 
IL BEL AEE NEE Cate 


(১) আবু হুরায়রা ক হৃতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তার রাসুল সর -কে মক্কা 
বিজয় দান করলেন, তখন তিনি সনু লোকদের মাঝে দাড়িয়ে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও ছানা (প্রশংসা) 
বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা মক্কায় (আবরাহার) হস্তী বাহিনীকে প্রবেশ 
করতে দেননি এবং তিনি তার রাসূল ও মুমিন বান্দাদেরকে মাক্কার উপর আধিপত্য দান করেছেন। 
আমার আগে অন্য কারোর জন্য মক্কায় যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না, তবে আমার পক্ষে দিনের সামান্য 
সময়ের জন্য বৈধ করা হয়েছিল। আর তা আমার পরেও কারোর জন্য বৈধ হবে না। কাজেই 
এখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না। এখানকার গাছ কাটা ও উপড়ানো যাবে না, ঘোষণাকারী 
ব্যক্তি ব্যতীত এখানকার পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেয়া যাবে না। যার কোন লোক এখানে নিহত 
হয়, সে দু’টির মধ্যে তার কাছে যা ভাল বলে বিবেচিত হয়, তা গ্রহণ করবে। ফিদইয়া গ্রহণ অথবা 
কিছাছ। আব্বাসঞ্চঞ্ বলেন, ইযখিরের অনুমতি দিন। কেননা আমরা এগুলো আমাদের কবরের 
উপর এবং ঘরের কাজে ব্যবহার করে থাকি । রাসুলুল্লাহ স্রদ্্ু বললেন, ইযখির ব্যতীত (অর্থাৎ তা 
কাটা ও ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হল) ৷ তখন ইয়ামানবাসী আবু শাহু দীড়িয়ে বললেন, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে লিখে দিন। তিনি সু বললেন, তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও। 
(ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম বলেন,) আমি আওযাঈকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে 
লিখে দিন তীর এ উক্তির অর্থ কী? তিনি বলেন, এ ভাষণ যা রাসুলুল্লাহ সু -এর কাছ হতে তিনি 
শুনেছেন, তা লিখে দিন’ AE তাওহীদ প্রেস, EE! 
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dbl ls EE 0 a EE ET lL 
EE SE LDL AEE GCS 
Es J dl UE GS Spb bs 

(২) হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনে নবী করীম সহ একটি টিলার উপর উঠেছিলেন। সেখান থেকে 
কুরাইশদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবেন বলে মনস্থ করলেন। কিন্তু তার উটনী সেখানে বসে 
পড়েছিল ছাহাবীগণ বহু চেষ্টা করে ও উটনীকে উঠাতে পারলেন না । তখন তারা বললেন যে, 
উটনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ স্্ু বললেন, না, সে ক্লান্তও হয়নি এবং বসে পড়া তার 
অভ্যাসও নয়। তাকে এঁ আল্লাহ্‌ থামিয়েছেন, যিনি হাতিকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। যার হাতে 
আমার প্রাণ রয়েছে, তার কসম! মক্কাবাসীরা যে শর্তে সম্মত হবে আমি সে শর্তেই তাদের সাথে 
সন্ধি করব । তবে আল্লাহ্র অমর্যাদা হবে এমন কোন শর্তে আমি সম্মত হব না । তারপর তিনি 
উটনীকে ধমক দেয়া মাত্রই সে উঠে দাড়াল’ (বুখারী, ইবনু কাছীর হ/৭৪৭৬)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱআান ৪৬৭ 


হ্‌ 1 3 NO 
আসমান যমীনের মাঝে জীবিকা নির্বাহ করে এবং বাচ্চা দেয়’ (কুরতুবী হ/৬৪৭৭)। 


(২) ওবায়েদ ইবনু ওমায়ের ঞঞ্ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সহ হাতির ঘটনার তিন বছর আগে জন্য 
গ্রহণ করেন। অবশ্য তিনি নিজেই বলেন যে, আমি হাতির ঘটনার বছর জন্মগ্রহণ করি (কুরতৃবী 
হ/৬৪ ৭৬) । 


অবগতি 


হাতির ঘটনাটি সূরা ফীল দ্বারা প্রমাণিত । কুরআন এবং ছহীহ হাদীছে তার কোন বিস্তারিত 
বিবরণ নেই । আল্লাহ তাআলা যে কুরাইশের উপর বিশেষ নে‘মত দান করেছিলেন, এখানে 
তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে বাহিনী হস্তী সঙ্গে নিয়ে কা'বা গৃহ ধ্বংস 
করার জন্য অভিযান চালিয়েছিল, তারা কাবা গৃহের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার পূর্বেই আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা 
নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। বাহ্যতঃ তারা ছিল খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী । কিন্তু ঈসা প্রাইছ? এর দ্বীনকে 
তারা বিকৃত করে ফেলেছিল। তারা প্রায় সবাই মুর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল । তাদের অশুভ 
উদ্দেশ্য এবং অপতৎপরতা নস্যাৎ করে দেয়া ছিল মূলতঃ মহানবী স্ু্হ্ছ -এর পূর্বাভাষ এবং তীর 
আগমনী সংবাদ । সেই বছরই তার জন্ম হয়। অধিকাংশ এতিহাসিক এ ব্যাপারে এক্যমত 
পোষণ করেছেন । মহান আল্লাহ বলেন, হে কুরাইশের দল! হাবশার (আবিসিনিয়ার) এ বাহিনীর 
উপর আমি তোমাদেরকে বিজয় দান করেছি, তাতে তোমাদের কল্যাণ সাধন আমার উদ্দেশ্য 
ছিল না, আমি নিজের গৃহ রক্ষার জন্যই এ বিজয় দান করেছি। আমার প্রেরিত শেষ নবী 
মুহাম্মাদ স্ন -এর নবুওয়াতের মাধ্যমে সেই গৃহকে আমি আরো অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও 
বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করব । 

মোটকথা, আছহাবে ফীল বা হস্তী অধিপতিদের সংক্ষিপ্ত ঘটনা এটাই, যা বর্ণনা করা হল । বিস্ত 
রিত বর্ণনা ১'১১U৷ ৮-০|-এর বর্ণনায় গত হয়েছে যে, হুমায়ের গোত্রের শেষ বাদশাহ 
যুনুয়াস, যে ছিল মুশরিক । তার সময়ের মুসলমানদেরকে পরিখার মধ্যে নিক্ষেপ করে হত্যা 
করেছিল। এ সব মুসলমান ছিল ঈসা প্রাইংয এর সত্যিকার অনুসারী । তীদের সংখ্যা ছিল প্রায় 
তিন হাজার ৷ তাদের সবাইকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল দাউস যু ছা‘লাবান নামক একটি মাত্র 
লোক বেঁচেছিলেন। তিনি সিরিয়ায় পৌছে রোমের বাদশাহ কায়সারের কাছে ফরিয়াদ করলেন । 
কায়সার ছিলেন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী । তিনি হাবশার (আবিসিনিয়ার) বাদশাহ নাজাশীকে লিখলেন, 
‘দাউস যু সা‘লাবানের সঙ্গে পুরো বাহিনী পাঠিয়ে দিন’ । সেখান থেকে শক্রদেশ নিকটবর্তী ছিল। 
বাদশাহ নাজাশী আমীর ইবনু ইরবাত ও আবরাহা ইবনু সাহাব আবূ ইয়াকসুমকে সৈন্য 
পরিচালনার যৌথ দায়িত্ব দিয়ে এক বিরাট সেনাবাহিনী যুনুয়াসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই 
সৈন্যদল ইয়ামনে পৌছল এবং ইয়ামন ও তথাকার অধিবাসীদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করল । 
যুনুয়াস পালিয়ে গেল এবং সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করল । যুনুয়াসের শাসন ক্ষমতা হারিয়ে 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্রান ৪৬৮ 


যাওয়ার পর সমগ্র ইয়ামন হাবশার বাদশাহর কর্তৃত্ব চলে গেল। সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে 
আগমনকারী উভয় সর্দার ইয়ামনে বসবাস করতে লাগল । কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই তাদের মধ্যে 
ক্ষমতার দ্বন্ব দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত উভয়ে নিজ নিজ বিভক্ত সৈন্যদলসহ মুখোমুখী সংঘর্ষের 
জন্য প্রস্তুত হল । যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণে উভয় সর্দার পরস্পরকে বলল, অযথা রক্তপাত করে 
কি লাভ, চলো আমরা উভয়ে লড়াই করি। যে বেঁচে যাবে, ইয়ামন এবং সেনাবাহিনী তার 
অনুগত থাকবে। এই কথা অনুযায়ী উভয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হল। আমীর ইবনু ইরবাত 
আবরাহার উপর আক্রমণ করল এবং তরবারীর এক আঘাতে তার চেহারা রক্তাক্ত করে ফেলল । 
নাক, ঠোট এবং চেহারার বেশ কিছু অংশ কেটে গেল। এই অবস্থা দেখে আবরাহার ক্রীতদাস 
আত্ুদাহ্‌ এক অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ইরবাতকে হত্যা করে ফেলল । মারাত্মকভাবে আহত 
আবরাহা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে গেল। বেশ কিছু দিন চিকিৎসার পর তার ক্ষত ভাল হল এবং 
সে ইয়ামনের শাসনকর্তা হয়ে বসল । আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী এ খবর পেয়ে খুবই ক্রুদ্ধ 
হলেন এবং এক পত্রে জানালেন, ‘আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার শহরসমূহ ধ্বংস করব এবং 
তোমার টিকি কেটে আনব’ আবরাহা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এ পত্রের জবাব লিখল এবং দূতকে 
নানা প্রকারের উপঢৌকন, একটা থলের মধ্যে ইয়ামনের মাটি এবং নিজের মাথার কিছু চুল 
কেটে ওর মধ্যে রাখল ও ওর মুখ বন্ধ করে দিল । তাছাড়া চিঠিতে সে নিজের অপরাধের ক্ষমা 
চেয়ে লিখল, ‘ইয়ামনের মাটি এবং আমার মাথার চুল হাযির রয়েছে, আপনি নিজের কসম পূর্ণ 
করুন এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিন!’ এতে নাজাশী খুশী হলেন এবং ইয়ামনের 
শাসনভার আবরাহাকে লিখে দিলেন। তারপর আবরাহা নাজাশীকে লিখল, ‘আমি ইয়ামনে 
আপনার জন্য এমন একটি গীর্জা তৈরী করছি যে, এরকম গীর্জা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে কখনো তৈরী 
হয়নি’ ৷ অতি যত্ন সহকারে খুবই মযবুত ও অতি উঁচু করে এঁ গীর্জাটি নির্মিত হল। এ গীর্জার 
চূড়া এত উঁচু ছিল যে, চূড়ার প্রতি টুপি মাথায় দিয়ে তাকালে মাথার টুপি পড়ে যেত । 
আরববাসীরা এ গীর্জার নাম দিয়েছিল ‘কালীস’ অর্থাৎ টুপি ফেলে দেয়া গীর্জা । এবার আবরাহা 
মনে করল যে, জনসাধারণ কাবায় হজ্জ না করে বরং এ গীর্জায় এসে হজ্জ করবে । সারাদেশে 
সে এটা ঘোষণা করে দিল । আদনানিয়্যাহ ও কাহতানিয়্যাহ গোত্র এ ঘোষণায় খুবই অসন্তুষ্ট, 
আর কুরাইশরা ভীষণ রাগান্বিত হল । অল্প কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে, এক ব্যক্তি রাতের 
অন্ধকারে এ গীর্জায় প্রবেশ করে পায়খানা করে এসেছে । প্রহরীরা পরের দিন এ অবস্থা দেখে 
বাদশাহর কাছে খবর পাঠাল এবং অভিমত ব্যক্ত করল যে, কুরাইশরাই এ কাজ করেছে। তাদের 
মর্যাদা ক্ষুণ করা হয়েছে বলেই এ কাণ্ড তারা করেছে। আবরাহা তৎক্ষণাৎ কসম করে বলল, 
‘আমি মক্কার বিরুদ্ধে অভিযান চালাব এবং বায়তুল্লাহ্র প্রতিটি ইট পর্যন্ত খুলে ফেলব’ । 


অন্য এক বর্ণনায় এরূপও আছে যে, কয়েকজন উদ্যোগী কুরইশ যুবক এ গীর্জায় আগুন জ্বালিয়ে 
দিয়েছিল । সেই দিন বাতাস প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়েছিল বলে আগুন ভালভাবে এ গীর্জাকে 
গ্রাস করেছিল এবং ওটা মাটিতে ধ্বসে পড়েছিল। অতঃপর ক্রুদ্ধ আবরাহা এক বিরাট বাহিনী 
নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হল । তাদের সাথে এক বিরাট উঁচু ও মোটা হাতী ছিল। এরূপ 
হাতী ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি ৷ হাতীটির নাম ছিল মাহমুদ ৷ বাদশাহ নাজাশী মক্কা অভিযান 
সফল করার লক্ষ্যে এ হাতীটি আবরাহাকে দিয়েছিল । এ হাতীর সাথে আবরাহা আরো আটটি 


অথবা বারোটি হাতী নিল। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, সে বায়তুল্লাহ্র দেয়ালে শিকল বেধে দিবে, 
তারপর সমস্ত হাতীর গলায় এ শিকল লাগিয়ে দিবে। এতে শিকল টেনে হাতীগুলো সমস্ত দেয়াল 
একত্রে ধ্বসিয়ে দিবে। মক্কার অধিবাসীরা এ সংবাদ পেয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ল তারা যে কোন 
অবস্থায় এর মুকাবিলা করার তার সিদ্ধান্ত গহণ করল । যুনফর নামক ইয়ামনের একজন রাজ 
বংশীয় লোক নিজের গোত্র ও আশে পাশের বহু সংখ্যক আরবকে একত্রিত করে দুর্বৃত্ত আবরাহার 
মুকাবিলা করলেন। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল অন্যরকম ৷ যুনফর পরাজিত 
হলেন এবং আবরাহার হাতে বন্দী হলেন যুনফরকেও সঙ্গে নিয়ে আবরাহা মক্কার পথে অগ্রসর 
হল । খাশআম গোত্রের এলাকায় পৌছার পর নুফায়েল ইবনু হাবীব খাশআমী একদল সৈন্য নিয়ে 
আবরাহার মুকাবিলা করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তারাও আবরাহার হাতে পরাজয় বরণ 
করলেন । নুফায়েলকেও যুনফরের মত বন্দী করা হল । আবরাহা প্রথম নুফায়েলকে হত্যা করার 
ইচ্ছা করল । কিন্তু পরে মক্কার পথ দেখিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে জীবিতাবস্থায় সঙ্গে নিয়ে চলল। 
তায়েফের উপকণ্ঠে পৌছলে ছাঝ্বীফ গোত্র আবরাহার সাথে সন্ধি করল যে, লাত মূর্তিটি যে 
প্রকোষ্ঠে রয়েছে, আবরাহার সৈন্যরা এ প্রকোষ্ঠের কোন ক্ষতি সাধন করবে না । ছাঝ্বীফ গোত্র 
আবু রিগাল নামক একজন লোককে পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য আবরাহার সঙ্গে দিল । মক্কার 
কাছে মুগমাস নামক স্থানে তারা অবস্থান করল । আবরাহার সৈন্যরা আশেপাশের জনপদ এবং 
চারণভূমি থেকে বহু সংখ্যক উট এবং অন্যান্য পশু দখল করে নিল । এগুলোর মধ্যে আবদুল 
মুত্তালিবের দু’শ উটও ছিল। এতে আরবের কবিরা আবরাহার নিন্দা করে কবিতা রচনা করল 
সীরাতে ইবনু ইসহাকে এ কবিতা উল্লেখিত হয়েছে। 

অতঃপর আবরাহা নিজের বিশেষ দূত হানাতাহ হুমাইরীকে বলল, তুমি মক্কার সর্বাপেক্ষা বড় 
সর্দারকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস এবং ঘোষণা করে দাও, আমরা মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ 
করতে আসিনি, আল্লাহ্র ঘর ভেঙ্গে ফেলাই শুধু আমাদের উদ্দেশ্য । তবে হ্যা, মঙ্কাবাসীরা যদি 
কা‘বাগৃহ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে এবং আমাদেরকে বাধা দেয় তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে 
তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। হানাতাহ মক্কার জনগণের সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারল 
যে, আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশেমই মক্কার বড় নেতা হানাতাহ আবদুল মুত্তালিবের সামনে 
আবরাহার বক্তব্য পেশ করলে আবদুল মুত্তালিব বললেন, ‘আল্লাহ্র কসম! আমাদের যুদ্ধ করার 
ইচ্ছাও নেই এবং যুদ্ধ করার মত শক্তিও নেই’ । আল্লাহ্‌র সম্মানিত ঘর। তার প্রিয় বন্ধু 
ইবরাহীম প্রাইং এর জীবস্ত স্মৃতি । সুতরাং আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজের ঘরের হিফাযত নিজেই 
করবেন। অন্যথা তীর ঘরকে রক্ষা করার সাহসও আমাদের নেই এবং যুদ্ধ করার মত শক্তিও 
আমাদের নেই’ হানাতাহ তখন তাকে বলল, ‘ঠিক আছে, আপনি আমাদের বাদশাহর কাছে 
চলুন’ । আবদুল মুত্তালিব তখন তার সাথে আবরাহার কাছে গেলেন। আবদুল মুত্তালিব ছিলেন 
অত্যন্ত সুদৰ্শন, বলিষ্ঠ দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী ৷ তাকে দেখা মাত্র যে কোন মানুষের মনে শ্রদ্ধার 
উদ্ৰেক হত। আবরাহা তাকে দেখেই সিংহাসন থেকে নেমে এল এবং তার সাথে মেঝেতে 
উপবেশন করল, সে তার দোভাষীকে বলল, তাকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কি চান? আবদুল 
মুত্তালিব জানালেন, ‘বাদশাহ আমার দু’শ উট লুট করিয়েছেন। আমি সেই উট ফেরত নিতে 
এসেছি’ ৷ বাদশাহ আবরাহা তখন দো-ভাষীর মাধ্যমে তাকে বলল, প্রথম দৃষ্টিতে আপনি যে 
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শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, আপনার কথা শুনে সে শ্রদ্ধা লোপ পেয়ে গেছে। নিজের দু’শ উটের 
জন্য আপনার এত চিন্তা অথচ স্বজাতির ধর্মের জন্য কোন চিন্তা নেই! আমি আপনাদের 
ইবাদতখানা কা'বা ধ্বংস করে ধূলিস্যাৎ করতে এসেছি’ । একথা শুনে আবদুল মুত্তালিব জবাবে 
বললেন, শুন, উটের মালিক আমি, তাই উট ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে এসেছি । আর কা'বা 
গৃহের মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ । সুতরাং তিনি নিজেই নিজের ঘর রক্ষা করবেন’ । তখন এ 
নরাধম বলল, ‘আজ স্বয়ং আল্লাহও কাবাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন না’ । 
একথা শুনে আবদুল মুত্তালিব বললেন, ‘তা আল্লাহ জানেন এবং আপনি জানেন’ এও বর্ণিত 
আছে যে, মক্কার জনগণ তাদের ধন-সম্পদের এক তৃতীয়াংশ আবরাহাকে দিতে চেয়েছিল, যাতে 
সে এই ঘৃণ্য অপচেষ্টা হতে বিরত থাকে । কিন্তু আবরাহা তাতেও রাজী হয়নি । মোটকথা আবদুল 
মুত্তালিব তার উটগুলো নিয়ে ফিরে আসলেন এবং মন্কাবাসীদেরকে বললেন, ‘তোমরা মক্কাকে 
সম্পূর্ণ খালি করে দাও । সবাই তোমরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও’ । তারপর আবদুল মুত্তালিব 
কুরাইশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কা'বা গৃহে গিয়ে কাবার খুঁটি ধরে দেয়াল ছুঁয়ে 
আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি করলেন এবং কায়মনোবাক্যে এ পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ গৃহ রক্ষার জন্য 
প্রার্থনা করলেন। আবরাহা এবং তার রক্ত পিপাসু সৈন্যদের অপবিত্র ইচ্ছার কবল থেকে 
কা'বাকে পবিত্র রাখার জন্য আবদুল মুত্তালিব কবিতার ভাষায় নিম্নলিখিত দো‘আ করেছিলেন- 
Ue Sel Seat of lf 
BEAT EY 

অর্থাৎ ‘আমরা নিশ্চিন্ত, কারণ আমরা জানি যে, প্রত্যেক গৃহমালিক নিজেই নিজের গৃহের হিফাযত 
করেন। হে আল্লাহ! আপনিও আপনার গৃহ আপনার শত্রুদের কবল হতে রক্ষা করুন। আপনার 
অস্ত্রের উপর তাদের অস্ত্র জয়যুক্ত হবে, এমন যেন কিছুতেই না হয়’। অতঃপর আবদুল মুত্তালিব 
কা'বা গৃহের খুঁটি ছেড়ে দিয়ে তীর সঙ্গীদেরকে নিয়ে ওর আশে পাশের পর্বতসমূহের চূড়ায় উঠে 
গিয়ে আশ্রয় গহণ করলেন। এমনও বর্ণিত আছে যে, কুরবানীর একশত পশুকে নিশান লাগিয়ে 
কা‘বার আশে পাশে ছেড়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি দুর্বৃত্তরা আল্লাহ্‌র নামে ছেড়ে দেয়া 
পশুর প্রতি হাত বাড়ায় তাহলে আল্লাহ্র গযব তাদের উপর অবশ্যই নেমে আসবে। 


পরদিন প্রভাতে আবরাহার সেনাবাহিনী মক্কায় প্রবেশের উদ্যোগ গ্রহণ করল। বিশেষ হাতী 
মাহমুদকে সজ্জিত করা হল । পথে বন্দী হয়ে আবরাহার সাথে আগমনকারী নুফায়েল ইবনু হাবীব 
তখন মাহমূদ নামক হাতীটির কান ধরে বললেন, ‘মাহমুদ! তুমি বসে পড়, আর যেখান থেকে 
এসেছ সেখানে ভালভাবে ফিরে যাও ৷ তুমি আল্লাহ্র পবিত্র শহরে রয়েছ’ । একথা বলে নুফায়েল 
হাতির কান ছেড়ে দিলেন এবং ছুটে গিয়ে নিকটবর্তী এক পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন 
করলেন । মাহমুদ নামক হাতীটি নুফায়েলের কথা শোনার সাথে সাথে বসে পড়ল । বন্ুচেষ্টা 
করেও তাকে নড়ানো সম্ভব হল না । পরীক্ষামূলকভাবে ইয়ামনের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে টেনে 
তোলার চেষ্টা করতেই হাতী তাড়াতাড়ি উঠে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল । পূর্বদিকে চালাবার চেষ্টা 
করা হলে সেদিকেও যাচ্ছিল, কিন্তু মন্কা শরীফের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চালাবার চেষ্টা করতেই বসে 
পড়ল । সৈন্যরা তখন হাতীটিকে প্রহার করতে শুরু করল । এমন সময় দেখা গেল এক ঝীক 
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পাখি কালো মেঘের মত হয়ে সমুদ্রের দিক থেকে উড়ে আসছে। চোখের পলকে ওগুলো 
আবরাহার সেনাবাহিনীর মাথার উপর এসে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলল । 
প্রত্যেক পাখির চঞ্চুতে একটি এবং দু’পায়ে দু'টি কংকর ছিল। কংকরের এ টুকরাগুলো ছিল 
মসুরের ডাল বা মাস কলাইর সমান। পাখিগুলো কংকরের এ টুকরাগুলো আবরাহার সৈন্যদের 
প্রতি নিক্ষেপ করছিল । যার গায়ে এ কংকর পড়ছিল সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে 
করতে ভবলীলা সাঙ্গ করছিল। সৈন্যরা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছিল আর নুফায়েল নুফায়েল 
বলে চীৎকার করছিল । কারণ তারা তাকেই পথপ্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে এনেছিল । নুফায়েল তখন 
পাহাড়ের শিখরে আরোহণ করে অন্যান্য কুরাইশদের সাথে আবরাহা ও তার সৈন্যদের দুরাবস্থার 
দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। এ সময় নুফায়েল নিম্নলিখিত কবিতাংশ পাঠ করছিলেন- 
AE ECF EEG A 

অর্থাৎ ‘এখন আর আশ্রয়স্থল কোথায়? স্বয়ং আল্লাহই তো ব্যবস্থা গহণ করেছেন। শোন, দুর্বৃত্ত 
আশরাম পরাজিত হয়েছে, জয়ী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়’। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নুফায়েল 
আরো বলেন, 
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অর্থাৎ ‘হাতীওয়ালাদের দুরাবস্থার সময়ে তুমি যদি উপস্থিত থাকতে! মুহাছছাব প্রান্তরে তাদের 
উপর আযাবের কংকর বর্ষিত হয়েছে । তুমি সে অবস্থা দেখলে আল্লাহ্র দরবারে সিজদায় পতিত 
হতে । আমরা পাহাড়ের উপর দাড়িয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করছিলাম। আমাদের হর্থপণ্ড কাপছিল 
এই ভয়ে যে, না জানি হয় তো আমাদের উপরও এই কংকর পড়ে যায় এবং আমাদেরও 
দফারফা করে দেয় । পুরো সম্প্রদায় মুখ ফিরিয়ে পালাচ্ছিল ও নুফায়েল নুফায়েল বলে চীৎকার 
করছিল, যেন নুফায়েলের উপর হাবশীদের খাণ রয়েছে’ । 
ওয়াকেদী (রহঃ) বলেন যে, পাখিগুলো ছিল সবুজ রঙের ৷ ওগুলো কবুতরের চেয়ে কিছু ছোট 
ছিল। ওদের পায়ের রঙ ছিল লাল। অন্য এক রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, মাহমূদ নামক হাতীটি 
যখন বসে পড়ল এবং সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে উঠানো সম্ভব হল না, তখন সৈন্যরা অন্য 
একটি হাতীকে সামনের দিকে নেয়ার চেষ্টা করল । কিন্তু সে পা বাড়াতেই তার মাথায় কংকরের 
টুকরো পড়ল এবং আর্তনাদ করে পিছনে সরে এল । অন্যান্য হাতীও তখন এলোপাতাড়ি ছুটতে 
শুরু করল । কয়েকটির উপর কংকর পড়ায় তৎক্ষণাৎ ওগুলো মারা গেল । যারা ছুটে পালাচ্ছিল, 
তাদেরও এক একটি অঙ্গ খসে খসে পড়ছিল এবং অবশেষে সবগুলোই মারা গেল । আবরাহা 
বাদশাহও ছুটে পালাল, কিন্তু তারও এক একটি অঙ্গ খসে খসে পড়ছিল। সান‘আ (তৎকালীন 
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ইয়ামনের রাজধানী) নামক শহরে পৌছার পর সে মাংসপিণ্ডে পরিণত হল এবং কুকুরের মত 
ছটফট করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করল । তার কলিজা ফেটে গিয়েছিল । কুরাইশরা প্রচুর ধন- 
সম্পদ পেয়ে গিয়েছিল । আবদুল মুত্তালিব তো সোনা সংগ্রহ করে করে একটি কূপ ভর্তি 
করেছিলেন। এ বছরই সারা দেশে প্রথম ওলা ওঠা এবং প্লেগ রোগ দেখা দেয় । হরযল, হানযাল 
প্রভৃতি কটুগাছও এ বছর উৎপন্ন হয়। 

আল্লাহ তাআলা তীর নবী স্দ্ -এর ভাষায় এ নে“মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং যেন 
বলছেন, যদি তোমরা আমার ঘরের সম্মান এভাবে করতে থাকতে এবং আমার রাসূল স্ু্ছ -এর 
কথা মানতে, তবে আমিও সেভাবে তোমাদের হিফাযত করতাম এবং শত্রু দল থেকে 
তোমাদেরকে মুক্তি দিতাম । 


OOOOH 
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মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৪; অক্ষর ৮১। 


Es 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি । 


02d 


sl (Y) = LEER al El >) ell () A SU 


ENA 


(0) 2 bn HET EF tr 


অনুবাদ : (১) যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে। (২) শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের বিদেশ যাত্রায় 
অভ্যস্ত হয়েছে (৩) কাজেই তাদের কর্তব্য হল এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করা (8) যিনি 
তাদেরকে ক্ষুধা হতে রক্ষা করে খাবার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতিতে নিরাপত্তা দিয়েছেন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

N- বাব JU-এর মাছদার, মূল বর্ণ ১: ‘কোন কিছুতে অভ্যস্ত হওয়া’ । :£)' অর্থ- 
বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা, ভালবাসা, পসন্দ । ১১১ আর ১১ শব্দ দু'টি একই । 

CE ‘একটি গোত্রের নাম’ । 

£5 ,- মাছদার £5) ১৬১ বাব % অর্থ- ভ্রমণ করা, সফর করা । ১) একবচন, বনুবচনে 
4) অৰ্থ- সফর, ভ্রমণ । 

£৬%]|- একবচন, বহুবচন eo) ‘শীত’ [০ ‘শীতকাল’ । 4% একবচন, বহুবচনে 
এ “শীতকাল কাটানোর স্থান’ । 

5%4|- একবচন, বহুবচন 4 ‘গ্ৰীষ্ম’ %৩)৷ 5 ‘গ্ৰীষ্মকাল’ {১০ বহুবচন এ 
‘গ্ৰীষ্মকাল কাটানোর স্থান’ । | | | 


2 
02 25 0 23 


I-০৬ 54০ হ8ি মুযারে, মাছদার $5৯ 4১১% বাব 745 অর্থ- তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত 
করবে, আল্লাহ্‌র সামনে বিনয়ী হবে। 


০5- একবচন, বহুবচন ০45প্রতিপালক’ । ৩ ৮১ ‘গৃহকৰ্তা, ৩ খ 4% ‘গৃহিনী’ । 
৩+- একবচন, বহুবচন ৩: অর্থ- ঘর, গৃহ । ৩5 5 “ঘরের মালিক’ । £0 ত অর্থ- 
গণভবন, সংসদভবন। 


LL eit তোডযাহল বরআন alone 4 
Ab Sb ale ER মাছদার ৮৬] বাব J৬| ন খাবার দিল, * খাদ্য খাওয়াল। 
£=- মাছদার ৮১> 4৮4 বাব 74 অৰ্থ- ক্ষুধা, অনাহার । ৬ একবচন, বহুবচনে £ ৮ 
‘ক্ষুধার্ত’, £৬ দুর্ভিক্ষ’ ৷ 

4 3৬ 544 ০, মাযী, মাছদার (১! বাব ৬৬] অর্থ- নিরাপত্তা দিল, নিরাপদে রাখল । 
১5 অৰ্থ- ভয়, ভীতি,আতঙ্ক ৷ মাছদার ৬ বাব € অর্থ- ভীত হওয়া, সংকিত হওয়া, 
সতৰ্ক হওয়া । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১-২) al El A) ell AB SUL- A U3) মুযাফ ও মুযাফ ইলাহহি 
মিলে মাজরূর, জার মাজরূর মিলে । 5::9-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, DY SDNY হতে 
বাদল । (৷ 15) ৩১-এর মাফ*উলে বিহী। (০১)|) ॥|-এর উপর আতফ । 

(৩) ৩১)৷৷৩% ০7145৬ -(৩) উহ্য শৰ্তের জওয়াব । () লামে আমর ৷ (৩) পূর্বে আসার 
কারণে (এ) সাকিন হয়েছে। (<১ 4% 9) 17১২-এর মাফ‘উলে বিহী । 

(8) £৮ ০ ৮৫৮| 4 (54) ইসমে মাওছুল এবং 5-এর ছিফাত। 4% ফেলে 
মাযী, যমীর ফায়েল, (2) মাফ'উলে বিহী ৷ £ > ৮ এর সাথে মুতা‘আল্লিক । 

৩,5, 449- এ বাক্যটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা‘আলা অত্র সূরায় কাবা ঘরের প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য বলেছেন। ইবরাহীম 
পুরন? তার পরিবারের জন্য দো‘আ করার সময় বলেন, ১ ৫ ১% A i ETA 
A Me 655 ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি পানি ও তরুলতা শূন্য এক মহাপ্রাস্তরে 
আমার সন্তানদের একটি অংশকে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকটে এনে পুনর্বাসিত করলাম’ 
(ইবরাহীম ৩৭) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, > ৮ ৮ EEE TENN 2 
947 এ৷ ০ ১০% ৮০১৬৪ ‘এরা কি দেখে না, আমি একটি শান্তিপূর্ণ হেরেম কা'বা ঘর 
বানিয়ে দিয়েছি, অথচ তাদের চারিদিকের লোকদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরেও কি 
এসব লোক বাতিলকে মানতে থাকবে এবং আল্লাহ্র নে‘মতকে অস্বীকার করতে থাকবে’? 


(আনকাবুত ৬৭) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, SLs or A, EEE sl ECHL 
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Et ‘হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও 
Ee EO Es CTT AN COL (বাকারাহ ২১) । 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 56949 52 485 ৫%) EN He LT LN 5 IE dh Co} 
SL I Cs SAG gl Cl 3 YE 2 Ll S78 ‘আল্লাহ একটি জনপদের 
দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। তারা শান্তি নিরাপত্তায় জীবন যাপন করছিল। আর চারিদিক হতে তার নিকট 
প্রাচুর্যের রিষিক পৌছতেছিল। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নে‘মত সমূহের কুফরী করতে লাগল । 
তখন আল্লাহ তার অধিবাসীদেরকে তাদের কর্মের এ স্বাদ গ্রহণ করালেন যে, ক্ষুধা ও ভীতির 
মুছীবত সমূহ তাদের উপর চেপে বসল’ (নাহল ১১২) । 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

HI Nims Ed om 5 ols LAE Sf GA as Gr CN YG 
ie teste C4: So I Up Los 0 YF iG i lle il PEAR 
5 ES el =) > 5 HEEL bl it 
UU SB) HF EES oh A DL HS dS Sle a FSC LH 
Il EY U UL HEE, EE OME OE এ J, টী Bf 


FF # 
7-02 EES AAD 0 £0 Ae 


BG ih 3 yO Ed rE ole bs Sky ut 


EA EE EN PT 


SUE 2 HE Ls FES des 


ইয়ায ইবনু হিমার মুজাশিঈ খ্্্* হতে বর্ণিত, একদিন রাসুলুল্লাহ স্র্ছ তার ভাষণে বললেন, 
সাবধান! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি তোমাদেরকে এ কথাটি জানিয়ে 
দেই যা তোমরা জান না । আল্লাহ তা'আলা আজ আমাকে যে সমস্ত বিষয়ে অবগত করিয়েছেন, 
(আল্লাহ বলেন,) আমি আমার বান্দাকে যেই সমস্ত মাল দান করেছি, তা হালাল । (কেউ নিজের 
পক্ষ হতে হারাম করতে পারবে না) । আল্লাহ পাক আরও বলেছেন, আমি আমার বান্দাদেরকে 
ন্যায় ও সত্যের উপরে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন হতে 
ফিরিয়ে দেয়, আর আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছিলাম শয়তান তাকে তাদের জন্য হারাম 
করে দেয় এবং শয়তান তাদেরকে এই নির্দেশ করে যে, তারা যেন আমার সাথে এঁ জিনিসকে 
শরীক করে নেয়, যার স্বপক্ষে কোন দলীল বা প্রমাণ নাযিল করা হয়নি। আর আল্লাহ 
যমীনবাসীদের প্রতি দৃষ্টি করলেন, তখন (তাদের চরম গোমরাহীর কারণে) কতিপয় আহলে 
কিতাব ব্যতীত আরবী, আজমী সকলের উপর অতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন। আল্লাহ তা'আলা আরও 
বলেছেন, আমি তোমাকে (হে মুহাম্মাদ স্ন ! এজন্যই নবী বানিয়ে পাঠিয়েছি যে, তোমাকে 
পরীক্ষা করব (দেখব তুমি তোমার উম্মত ও কওমের নির্যাতনে কিরূপ ধৈর্যধারণ কর), আর 
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তোমার সাথে তোমার উম্মতেরও পরীক্ষা করব। (দেখব তারা তোমার সাথে কিরূপ আচরণ 
করে এবং ঈমান গ্রহণ করে কি না?) আমি তোমার উপর একটি কিতাব নাযিল করেছি যাকে 
পানি ধৌত করতে পারবে না । (অর্থাৎ এটা অন্তরে সংরক্ষিত, কাজেই কেউ মিটাতে পারবে না৷) 
তুমি তা ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় পাঠ করবে। আর আল্লাহ আমাকে এটাও নির্দেশ করেছেন, 
আমি যেন কুরাইশদেরকে জ্বালিয়ে ফেলি । (অর্থাৎ আমি যেন তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলি) । 
আমি বললাম, এতে কুরাইশগণ তো আমার মস্তক পিষে রুটির ন্যায় চেপটা করে ফেলবে। 
(অর্থাৎ সংখ্যায় তারা তো অনেক, আমি একাকী কিরূপে তাদের মোকাবিলা করব?) তখন 
আল্লাহ বললেন, তারা তোমাকে যেভাবে (মক্কা হতে) বের করে দিয়েছে, অনুরূপভাবে আমিও 
তাদেরকে (নিজেদের বাড়ী-ঘর হতে) বের করে দিব । তুমি তাদের সাথে জিহাদ কর, আমি 
তোমার জিহাদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দিব। তুমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ কর। আমি অচিরেই 
তোমার খরচের ব্যবস্থা করে দিব । তুমি তাদের (কুরাইশদের) বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ কর, 
আমি শকত্ৰ-শক্তির পাচ গুণ বেশী সৈন্য দ্বারা তোমাকে সাহায্য করব। আর যারা তোমার উপর 
ঈমান এনে তোমার আনুগত্য করে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এঁ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, 
যারা তোমার নাফরমানী করে'’(মুসলিম, মিশকাত হ/৫১৩৯)। 


ELSE ET ANE US a BUN EE SU EIS JE HE 
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ইবনু আব্বাস ক্ল বলেন, যখন al es I, ‘(হে নবী!) SR SGT 
EL এ মর্মে আয়াতটি নাযিল হয়, তখন নবী করীম শু সন ছাফা পাহাড়ে উঠলেন 
বং হে বনী ফিহর! হে বনী আদী! বলে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন, 
তত সকলে সমবেত হল। অতঃপর তিনি বললেন, বল তো, আমি যদি এখন 
তোমাদেরকে বলি যে, এই পাহাড়ের উপত্যকায় একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী তোমাদের উপর 
সকলে বলল, হ্যা, কারণ আমরা আপনাকে সর্বদা সত্যবাদীই পেয়েছি। তখন তিনি বললেন, 


‘আমি তোমাদেরকে সম্মুখে একটি কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। এ কথা শুনে 
আবু লাহাব বলল, সারাটা দিন তোমার বিনাশ হউক । তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে একত্রিত 


করেছ? তখন নাযিল হল, 3 | 5 ‘আৰু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হউক এবং 
তার বিনাশ হউক’ (যুততাফাক্‌ আলাইহ) । 


পারা ৬০ তাণুধাঁহল কুৱআন 8৭৭ 


অপর এক ₹রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম সরল ডাক দিলেন, হে আবদে মানাফের বংশধর! 
প্রকৃতপক্ষে আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হল সে ব্যক্তির ন্যায়, যে শত্রুসৈন্যকে দেখে আপন 
কওমকে বাচানোর জন্য চলে, অতঃপর আশংকা করল যে, দুশমন তাদের উপর আগে এসে 
আক্ৰমণ করে বসতে পারে। তাই সে উচ্চৈঃস্বরে 1১5০ বলে সতর্ক করতে লাগল’ (বুখারী, 
মিশকাত হা/৫৩৭২)। 


ব্যাখ্যা : ৮৮০ অর্থাৎ হে আমার কওযম! শত্রুর প্রাতঃকালীন আক্রমণ হতে বাচ, এটা 


লোকদেরকে একত্রিত করে শত্রুর আক্রমণ হতে সাবধান করার জন্য তৎকালীন আরব সমাজে 
প্রচলিত একটি সংকেত ধ্বনি । 
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আৰু হুরায়রা খ্্্* বলেন, যখন at es Af, ‘আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে 
সতর্ক করুন’ নাযিল হল, তখন নবী করীম খুন কুরাইশদেরকে ডাক দিলেন। তারা সমবেত হল। 
তিনি ব্যাপকভাবে এবং বিশেষ বিশেষ গোত্রকে ডাক দিয়ে সতর্কবাণী শুনালেন। তিনি বললেন, হে 
কাব ইবনু লুয়াইর বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও! হে মুররা ইবনু 
কা‘বের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও! হে আবদে শামসের 
বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাচাও! হে আবদে মানাফের বংশধর! 
তোমরা জাহান্নামের আগুন হতে নিজেদেরকে মুক্ত কর! হে হাশেমের বংশধর! তোমরা 
নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাচাও! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা 
নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও! হে ফাতেমা! তুমি তোমার দেহকে জাহান্নামের 
আগুন হতে বাচাও! কেননা আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে 
তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, এটা আমি (দুনিয়াতে) সদ্্যবহার দ্বারা সিক্ত করব 
(মুসলিম) । 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুৱ্আান 8৭৮ 


বুখারী ও মুসলিমের যৌথ বর্ণনায় আছে, নবী করীম স্ন বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! (আমার 
উপরে ঈমান এনে) তোমাদের জানকে খরিদ করে নেও (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন হতে 
আত্মরক্ষা কর) । আমি তোমাদের উপর হতে আল্লাহ্র আযাব কিছুই দূর করতে পারব না। হে 
আবদে মানাফের বংশধর! আমি তোমাদের উপর হতে আল্লাহ্র আযাব কিছুই দূর করতে পারব 
না। হে আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব! আমি তোমার উপর হতে আল্লাহ্র আযাব কিছুই দূর 
করতে পারব না। হে রাসূলুল্লাহ্‌র ফুফু ছাফিয়্যা! আমি তোমাকে আল্লাহ্র আযাব হতে বাচাতে 
পারব না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! আমার কাছে দুনিয়াবী মাল-সম্পদ হতে যা ইচ্ছা তা 
চাইতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করতে পারব না’ (বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হ/৫১৪১) । 
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আবু হুরায়রা শ্*হ্তে বর্ণিত, নবী করীম স্র্ বলেছেন, ‘এই (দ্বীন-শরী‘আতের) ব্যাপারে 
লোকজন কুরাইশদের অনুসারী- তাদের মুসলমানেরা তাদের মুসলমানদেরই অনুসারী এবং 
তাদের কাফিররা তাদের কাফিরেরই অনুগত’ (মুভাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭২৭)। 

ব্যাখ্যা : নেতৃত্ব কুরাইশদের মধ্যে চলে আসছে । সুতরাং এটা তাদের মধ্য হতে বের হয়ে অন্যত্র 
যাওয়া উচিত বা কল্যাণজনক হবে না । বলা হয় যে, অবশেষে কুরাইশদের একজনও কুফরের 
মধ্যে থেকে যায়নি । ফলে জাহেলী যুগে তারা যেভাবে নেতৃত্বে ছিলেন, ইসলামী যুগেও তা বহাল 
ছিল। তাদের মুসলমাননেরা তাদের মুসলমানদেরই অনুসারী । এই কথাটির তাৎপর্য সম্পর্কে 
হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ুহ্ছ যখন আরবের বুকে ইসলামের ডাক 
দিয়েছিলেন, তখন অধিকাংশ গোত্রের লোকেরা এই বলে ইসলাম গ্রহণ হতে বিরত থাকে, দেখা 


যাক কুরাইশরা কি করে? অতঃপর যখন মক্কা বিজয় হল, আর কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করল, 
তখন সমস্ত গোত্ৰ দলে দলে তাদের অনুসরণ করল । 


El Jl nb Ee, PAE | id dl dG 


জাবির গ্ৰ বলেন, নবী করীম স্রহ্ু বলেছেন, ‘লোকজন ভাল এবং মন্দ (উভয় অবস্থায়) 
কুরাইশদের অনুসারী’(যুসলিম, মিশকাত হ/৫৭২৮)। 
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ইবনু ওমর ক হতে বর্ণিত, নবী করীম স্্হ বলেছেন, ‘এই দায়িত্ব (শাসন-কর্তৃত্ব) কুরাইশদের 
মধ্যে থাকবে, যতদিন (দুনিয়াতে) তাদের দুইজন লোকও অবশিষ্ট থাকে’ (মৃততাফাক্‌ আলাইহ, 
মিশকাত হা/৫৭২৯)। 


ব্যাখ্যা : তাদের দুইজনের একজন হবে শাসক এবং অপরজন হবে শাসিত । আল্লামা নববী 
বলছেন, আলোচ্য হাদীছ এবং এই মর্মের অন্যান্য হাদীছ এটা প্রমাণ করে যে, খেলাফত 


পাৱা ৬০ তাওাহ ভুল কুৱতআান 8৭৯ 


কুরাইশদের জন্য নির্দিষ্ট । সুতরাং কুরাইশদেরকে উপেক্ষা করে অন্যকে খলীফা বানানো জায়েয 
নয়। ছাহাবা ও পরবর্তী যুগে এই কথার উপরেই ইজমা সংঘটিত হয়েছে। ‘চিরকাল কুরাইশদের 
হাতে কর্তৃত্‌ থাকবে’- অধিকাংশ ওলামার মতে এটা নির্দেশ নয়, বরং ভবিষ্যদ্বাণী । তবে ছহীহ 
হাদীছের মাধ্যমে এর সাথে শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরাইশগণই খেলাফতের হকদার, 
যতক্ষণ তারা দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। দ্বীন হতে বিচ্যুত হয়ে গেলে তাদের এই হক 
থাকবে না এবং এমতাবস্থায় অন্য উপযুক্ত লোককে খলীফা নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ নয় । 
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মু‘আবিয়া খ্+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সুন -কে বলতে শুনেছি, এই বিষয়টি (অর্থাৎ শাসন- 
কর্তৃত্‌) কুরাইশদের হাতেই থাকবে। যতদিন তারা দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত 


থাকবে । যে কেউ তাদের বিরোধিতা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার মুখের উপর উপুড় 
করে নিক্ষেপ করবেন। (অর্থাৎ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন)’ (বুখারী, মিশকাত হা/৫৭৩০)। 


AT SOM 


Aa oe a RL 
- 
জাবের ইবনু সামুরা ক্ল বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ স্্ু -কে বলতে শুনেছি, ‘বারজন খলীফা 
অতিবাহিত হওয়া পৰ্যন্ত ইসলাম শক্তিশালী থাকবে। তীরা সকলই হবেন কুরাইশ বংশোদুত । 
অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, মানুষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সঠিকভাবে চলতে থাকবে বারজন খলীফা 
অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত । তারা সকলেই হবেন কুরাইশ বংশের । অপর আরেক রেওয়ায়াতে 
আছে, নবী করীম স্র্ু বলেছেন, দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যে পর্যন্ত না ক্বয়ামত আসে 
এবং তাদের উপর বারজন খলীফার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা সকলেই কুরাইশী' (মুভাফাক্‌ 
আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৩১)। 
ব্যাখ্যা : উল্লেখিত সব কয়টি হাদীছের মর্মার্থ প্রায় একই ধরনের ৷ অবশ্য বারজন খলীফা নির্ণয়ে 
বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে এর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত এই যে, খোলাফায়ে রাশেদীন চারজন 
এবং অবশিষ্ট সংখ্যা ক্রয়ামতের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে পূর্ণ হবে। এখানে হাদীছগুলি কুরাইশ শব্দের 
উপর পেশ করা হয়েছে। 
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ESS EES 35 3 dolly 


আবু হুরায়রা খঞ্রগ* বলেন, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘শাসন-কর্তৃত্ব কুরাইশদের মধ্যে, বিচার 
আনছারদের মধ্যে, আযান হাবশীদের মধ্যে এবং আমানতদারী আযদ তথা ইয়ামনীদের মধ্যে 
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(অর্থাৎ এই সকল দায়িত্ব পালনের বিশেষ যোগ্যতা এদের মধ্যে রয়েছে)’ (তিরমিযী, বাংলা 
মিশকাত হা/৫৭৪৮)। 

BID CD IG af Lo oleh of BLP PE To ED JEN Co BY 
LC es oll el A 

আব্দুল্লাহ ইবনু মুতী (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন 
বন্দী অবস্থায় হত্যা করা যাবে না’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৯)। 


ব্যাখ্যা : হাদীছের শব্দ 1/০ -এর মর্মার্থ হল, এরপর হতে কোন কুরাইশী মুরতাদ হওয়ার 
অপরাধে নিহত হবে না। অবশ্য কিছাছস্বরূপ কতল এবং যুদ্ধের ময়দানে নিহত হতে পারে। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

উম্মু হানী বিনতু আবী তালেব রগ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ শর বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা 
কুরাইশদেরকে সাতটি ফযীলত প্রদান করেছেন। (১) আমি একজন তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । (২) 
নুবওয়াত তাদের মধ্যে রয়েছে। (৩) তারা আল্লাহ্র ঘরের তত্ত্বাবধায়ক । (8) তারা যমযম 
কুপের পানি পরিবেশনকারী ৷ (৫) আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হস্তী অধিপতিদের উপর বিজয় 
দান করেছেন। (৬) দশ বছর পর্যন্ত তারা আল্লাহ্র ইবাদত করেছে, যখন অন্য কেউ ইবাদত 
করত না। (৭) তাদের সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনের একটি সূরা অবতীর্ণ করছেন’ (ইবনু কাছীর 
হ/৭৪ ৭৮) । 


ওসামা ইবনু যায়েদ ঞ্ু* বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ শুনহ -কে বলতে শুনেছি, ‘হে কুরায়েশগণ! 
করিয়েছেন। চতুর্দিকে অশান্তির দাবানল ছড়িয়ে থাকা সত্বেও তোমাদেরকে তিনি শান্তি ও 
নিরাপত্তা দান করেছেন। এরপরও তোমাদের কি হল যে, তোমরা এ বিশ্ব প্রতিপালকের ইবাদত 
করবে না’ (ইবনু কাছীর হা/৭৪৮০)। 


অবগতি 

কুরাইশরা ছাড়া আরব ভূমির কোন মানুষই ভয়-ভীতি হতে মুক্ত ছিল না। তারা ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত 
ও সুরক্ষিত । সেকালে আরবের কোন গ্রামেই মানুষ রাত্রিকালে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারত না । কখন 
কোন মুহূর্তে লুণ্ঠনকারী বাহিনী অতর্কিতে হামলা করে বসে তার ঠিক ঠিকানা ছিল না। কোন 
কাফেলাই তখন নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে বিদেশ সফর করতে পারত না । কিন্তু মক্কার কুরাইশরা এ বিপদ 
কেউ করত না। 


OOOOH 
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সূরা আল-মাউন 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৭; অক্ষর ১২৪ । 


দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে গুরু করছি। 
LE rub sk i Yu (Y) ) CY sl Us (\) sl i sl 
OT COL COTO OPE ES EP OO Ge PO) 
(V) 032) 
অনুবাদ : (১) আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে পরকালের পুরস্কার ও শাত্তিকে অস্বীকার 
করে। সে সেই লোক যে ইয়াতীমকে ধমক দেয়, আর মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে 
না। (8৪-৫) ধ্বংস সেই মুছল্রীদের জন্য, যারা নিজেদের ছালাতের ব্যাপারে গাফলতি করে। (৬) 
যারা লোক দেখানো কাজ করে। (৭) আর সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস দেয়া হতে বিরত থাকে । 
শব্দ বিশ্লেষণ 
৩ - ০৮ ৮ ১, মাযী, মাছদার খু) বাব ;  অর্থ- আপনি দেখেছেন, আপনি 
অবলোকন করেছেন। 
০4; - ০৬ 54 ১০9 মুযারে, মাছদার রর বাব ৮ ‘অস্বীকার করে’ । 
*3%U|- একবচন, বহুবচন ৩% অর্থ- দ্বীন, ধর্ম । 
১- ০৮ 5৮ ১৮) মুযারে, মাছদার ৮5 বাব 74 ‘সে ধাক্কা দেয়’ । যেমন বলে, 55 
‘তাকে প্রবল বেগে ধাক্কা দিল’ । 
“3|- একবচন, বহুবচন £5. অৰ্থ- ইয়াতীম, পিতৃহীন, অনাথ । 
£525 ১3৬ ০ ১০, মুযারে, মাছদার 5 বাব £4 অর্থ- উৎসাহিত করে, অনুপ্রাণিত 
করে। 
£৬৮- একবচন, বহুবচন =| শব্দটি এখানে J৬%-এর ওযনে বাব J৬৷ ও }=- এর মাছদার 
হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ- খাদ্য খাওয়ানো, খাদ্য দান করা । 
০3|- একবচন, বহুবচন "94 অৰ্থ- অভাবগ্ৰস্ত, মিসকীন । বাব J হতে অৰ্থ- হীন 
হওয়া, অনাথ হওয়া । আর “] ছিলা হলে অর্থ হবে অনুগত হওয়া । 
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'}০- শব্দটি ইসম, অর্থ- দুর্ভোগ, ধ্বংস, জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এ শব্দটি আরো 
অনেক অর্থ দেয় যেমন- মন্দ কাজে প্রবেশ করা, কাউকে ব্যথা দেয়া, কাউকে বিপদগ্রস্ত করা । 


০:০- 54০ ত ইসম ফায়েল । মাছদার $১৮০ বাব }:= অর্থ- মুছন্লী, ছালাত আদায়কারী । 
$১০- একবচন, বহুবচন ০ মূল বর্ণ (),০) ৷ অর্থ- ছালাত, দো‘আ, দরূদ, রহমত । 
৩১৯- 54৮ = ইসমে ফায়েল, মাছদার 1; বাব 74 অর্থ- তারা ছালাত আদায়ে 
গাফেল, তারা ছালাত আদায়ে উদাসীন যেমন 4% {- অথবা 4৯ ০ অর্থ- তার প্রতি উদাসীন 
হল, তাকে ভুলে গেল । একবচনে (৯+ অর্থ- ভুলে, ভ্রমে, ভ্রমবশতঃ। 

ST = oi 54৮ লে মুযারে, মাছদার 4৬) cl |//% বাব 5 অৰ্থ- তারা প্রদর্শন 
করে, তারা রিয়া করে, তারা দেখানোর জন্য করে। '5|)*-এর বহুবচন ৩% অৰ্থ- কপট, 
ভানকারী । 

৩১৯১/- শেড 4 ০ মুযারে, মাছদার ৬ বাব  অর্থ- তারা সাধারণ জিনিস দিতে 
বিরত থাকে, দেয়া থেকে বঞ্চিত করে। বাব J] হতে অর্থ- বিরত থাকা । যেমন £৮ 
‘বিরত থাকল’ । 

0544/- ইসম, শব্দটি য% থেকে নির্গত । অর্থ- ভাল, সদাচরণ, বৃষ্টি, পানি, গৃহসামগ্রী, 
আনুগত্য, যাকাত । আলী, ইবনু ওমর, হাসান বাছারী, কাতাদা, যাহহাক (রহঃ)-এর নিকট 
৩,৮ অর্থ যাকাত । ইবনু মাসউদ ঞ্ঞ্*_এর মতে, কুড়াল, বালতি, হাড়ি-পাতিল। ইবনু 
আব্বাস ক্ল _এর মতে সত্যতা । মুজাহিদ (রহঃ)-এর মতে ধার দেয়া । ইকরিমার মতে বাড়ীর 
ব্যবহারিক জিনিস ধার দেয়া। তীরা মনে করেন ৩:৬ হচ্ছে সামান্য জিনিস । যেমন পানি, 
লবণ, ডেগ, কুড়াল (পুগাতুল কুরআন) । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ০১৮ 537 ৩ ০5 0) ইস্তিফহাম ৷ 35 ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল। (এ) 
ইসমে মাওছ্ুল এবং মাফ'উলে বিহী। ০5; ফে'ল, যমীর ফায়েল, (৬) মুতা‘আল্লিক 
জুমলাটি ইসমে মাওছুলের ছিলা । oo 

(২) 45 {১ এ৷ ৫১১-2) ফাছীহা, যে (2) তার পূর্বের উহ্য জুমলার ভাব প্রকাশ 
করে, তাকে ফায়ে ফাছীহা বলে। এখানে ()-এর পূর্বে জুমলাটি হল ($4 5) ‘যদি তাকে 


না দেখে থাক’ তাহলে শোন- Tt EE TEA Ent 
(5) ইসমে মাওছুল, (4% £ 4) এ জুমলাটি ছিলা এবং ছিলা মাওছুলা মিলে খবর । 

(৩) ০০৬৮ ৮ 224 ১9- 0) আতিফা, ) নাফিয়া, ৯১4 ফেল, যমীর ফায়েল, 
৬৮ মুতা‘আল্লিক ৷ (৷) ॥৬ -এর মুযাফ ইলাইহি । 

(৪) 2) 73 (৩) ফাছহীহা । এখানে পূর্বের উহ্য বাক্যটি হচ্ছে 08 291 ১৫ 13 
আর (}5) মুবতাদা, ১০) উহ্য -:৬-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবর । 

(@) UAC Heo 1 1 LA CIA) LALall-এর ছিফাত, ৯ মুবতাদা (৫-৫১০ 5) 
৩,৯,-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবর ৷ এ জুমলাটি ইসমে মওছুলার ছিলা । 

(৬-৭) 5381 Sy 0317 3 ০5০ (93) পূর্বের (3) হতে বাদল, ৫) 
মুবতাদা, ৩/7 জুমলা ফে'লিয়াটি (৯) মুবতাদার খবর ৩% পূর্বের উপর আতফ, 
৩::-এর পরে (4) মাফ‘উলে বিহী উহ্য রয়েছে। ১,৮ তার দ্বিতীয় মাফ‘উলে বিহী । 

এ মর্মে আয়াত সমুহ 

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্ৰ বলেন, ily এ LE se iG) OY ‘আর যারা 
আল্লাহ্র ভালবাসায় মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়’ (দাহার ৮) । আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, USE V5 is SC UY dS =] (| ‘নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে 
আল্লাহ্‌র সত্তষ্টির আশায় খাদ্য প্রদান করি, আমরা তোমাদের থেকে বিনিময় ও শুকরিয়া চাই না' 
(দাহর ৭) ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, i FES BE LEE PALE I 3 IE EE el 0 
LL J ae ‘মানুষকে খুবই সংকীর্ণমনা ছোট আত্মার অধিকারী রূপে সৃষ্টি করা 


হয়েছে। তার উপর যখন বিপদ আসে তখন ঘাবড়ে যায় এবং যখন সচ্ছলতা আসে তখন সে 
কাপণ্য করতে শুরু করে। তবে সেসব লোক এ দুর্বলতা হতে মুক্ত যারা ছালাত আদায়কারী’ 


(মা‘আরিজ ১৯-২২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, (44 0% LS 126 Sa) SL AG BY 
‘আর যখন মুনাফিকরা ছালাতে দীড়ায় তখন অলস ও গাফিল হয়ে দীড়ায়' (নিসা ১৪২) । আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, 5 7 ১ $১৩) 5% ১7, ‘মুনাফিকরা অলস ও গাফিল অবস্থায় ছালাত 
আদায় করতে আসে’ (তওবা 8) । 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


পারা ৬০ তাওযাঁহুল কুৱআন 8৮৪ 
UIT HE IE SE 1 Sf SG BLA SE Bl Si 


a PA 
£07 ্্ c240 


“> 23 HU Lg Lb ol 
ফজরের ছালাত ও এশার ছালাত । তারা যদি জানত এতে কি বিনিময় রয়েছে, তাহলে হামাগুড়ি 
দিয়ে হলেও তারা আসত’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৯; বুখারী হ/৬৫৭; মুসলিম হা/৬৫১; 
আবুদাউদ হ৷/৫৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৭৯১)। 


Bl da) JG JG SUC oy 5 LAE Do Ul BEA INS Cl BE SL 


J gS BLT UD AS 2G OEE TELA EIN BL SE CS Ll GA 
Ms 

আনাস ইবনু মালিক কঞ্ণ্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘এটা হচ্ছে মুনাফিকের ছালাত কথাটি 
তিনি তিন বার বললেন । তারা বসে সূর্যের দিকে লক্ষ করে যখন সূর্য শয়তানের দু’শিঙের মাঝে 


হয় তখন উঠে দ্রুত ঠোকর মেরে চার রাক‘আত ছালাত আদায় করে। তাতে আল্লাহকে স্মরণ 
করে না । তবে খুবই কম’ (মুসলিম হা/৬২২, ইবনু কাছীর হ/২৩১৪)। 


UII SY IBS UNS EUG af He Cle US IGE of 28 


১ PS AAR EEG ONE SEE PANNE AE CEE MEE EE vw ডি AHA ES NE 9 
Bl dw JE I ms op BUS cx el 2 Bl do Fl Em 


LR 


BA TES SU FY Ss 

আমর ইবনু মুররা ক্র বলেন, আমরা একদা আবু ওবায়দা ক্র? _এর নিকটে বসেছিলাম । 
তীরা সকলেই লোক দেখানো আমলের আলোচনা করল । আবু ইয়াধখীদ উপনামের এক লোক 
বলল, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আমরকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ শ্রং বলেছেন, ‘যে 
ব্যক্তি লোক দেখানো আমল করে, আল্লাহ তা মানুষকে শুনান ও দেখান । তারপর তাকে অপমান 
করেন এবং তুচ্ছ করেন’ (আহমাদ, মাজমাআ হ৷/১৭৬৬০)। 


BI Ci I6 Cm) py af oh AC LE OAC aS LF A I of 
3) LF DL OEP Hl UU 


সাঈদ ইবনু আবী ওয়াককাছ খঞ্+ বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সর -কে জিজ্ঞেস করলাম এ আয়াত 
সম্পর্কে তিনি বললেন, ‘তারা এসব লোক, যারা ছালাতকে নির্ধারিত সময় হতে দেরী করে পড়ে’ 
(তাবরানী, ইবনু কাছীর হ/৭৪৮৭)। 


EUS UE Hi EL SAC IH LY ES LL IG di ts Caf te 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুৱআান 8৪৮৫ 


আবু আব্দুল্লাহ খঞ্ৰ* বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ শুন -এর সাথে ছিলাম, আমরা বলতাম ৩% 
হচ্ছে বালতি এবং তার সাদৃশ্য জিনিস মানুষকে না দেয়া’ (তবাবারী, ইবনু কাছীর হা/৭৪৮৮)। 


He SE LE SEN NS UL SYS EMILE HE ULE 
আব্দুল্লাহ খল বলেন, সব ভাল কাজই ছাদাকা বা প্রত্যেক ভাল কাজেই নেকী রয়েছে। আর 
আমরা বালতি বা দেগ ধার দেয়াকে ৩,৮ বলে গণ্য করতাম’ (আরুদাউদ হা/১৬৫৭)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আবু হুরায়রা ক্ঞ্শ্+ বলেন, আমি একাকী ছালাত আদায় করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ করে 
একটি লোক আমার কাছে এসে পড়ে । এতে আমি কিছুটা আনন্দিত হই । এটা কি আমার লোক 
দেখানো আমল হবে? নবী করীম ্রদ্ু বললেন, না না বরং তুমি এতে দু'টি নেকী পাবে। একটি 
গোপন করার নেকী, আর একটি প্রকাশ করার নেকী । 


(২) ইবনু আব্বাস; বলেন, নবী করীম স্ন বলেছেন, (9) জাহান্নামের একটি ঘীটির নাম। 
তার আগুন এমন তেজী এবং গরম যে, জাহান্নামের অন্যান্য আগুন এ আগুন থেকে আল্লাহ্র কাছে 
দৈনিক চারশ‘ বার আশ্রয় প্রার্থনা করে। এ 9 এই উম্মতের অহংকারী আলেমদের জন্য নির্ধারিত 
রয়েছে এবং যারা লোক দেখানো দান-খয়রাত করে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আর যারা লোক 
দেখানো হজ্জ ও জিহাদ করে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে (তাবারানী, ইবনু কাছীর হ/৭৪৮২)। 

(৩) আবু বারযা আসলামী ক্ষ বলেন, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, আল্লাহ মহান । তোমাদেরকে 
গোটা পৃথিবী দেয়ার চেয়ে এ আয়াতটি তোমাদের জন্য উত্তম। এখানে এ ব্যক্তিকে বুঝানো 
হয়েছে যে, ছালাত আদায় করে। কিন্তু কল্যাণের আশা করে না এবং না পড়লেও আপন 
প্রতিপালকের ভয় তার মনে কোন রেখা পাত করে না (তাবারী, ইবনু কাছীর হা/৭৪৮৬)। 

(8) নুমায়ের গোত্রের প্রতিনিধি রাসুলুল্লাহ স্ন -কে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল সদ ! 
আমাদেরকে বিশেষ কি আদেশ দিচ্ছেন? রাসুলুল্লাহ স্র্ছ বললেন, মা‘উনের ব্যাপারে নিষেধ কর 
নী । প্রতিনিধি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, মান কি জিনিস? তিনি বললেন, পাথর, লোহা, পানি। 
মনে কর তোমাদের তামার পাতিল, লোহার কোদাল ইত্যাদি । প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করলেন, 
পাথরের অর্থ কি? রাসুলুল্লাহ সু বললেন, ডেকচি, শিলবাটা ইত্যাদি’ (ইবনু কাছীর হা/৭৪৯১)। 
(৫) নুমায়ের ক্জ্ঃ বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ শু -কে বলতে শুনেছি । তিনি বলছিলেন, মুসলমান 
মুসলমানের ভাই, দেখা হলে সালাম করবে, সালাম করলে ভাল জবাব দিবে এবং মাউনের 
ব্যাপারে নিষেধ করবে না নুমায়ের জিজ্ঞেস করলেন, মা‘উন কি জিনিস? রাসূল সু বললেন, 
পাথর, লোহা এবং এ জাতীয় অন্যান্য জিনিস (ইবনু কাছীর হ/৭৪৯২)। 


অবগতি 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্ান ৪৮৬ 


মাউন বলা হয়, এমন ক্ষুদ্র ও অল্প জিনিসকে যার দ্বারা লোকেরা সামান্য কিছু উপকার পেতে 
পারে। এছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসও “মা*উন’। অধিকাংশ তাফসীর কারকের মতে মাউন 
বলতে সেই সব সাধারণ দ্রব্য বুঝায় যা লোকেরা সাধারণ অভ্যাসগতভাবে পরস্পরের নিকট 
হতে চেয়ে নেয় এবং এতে লজ্জা বা সংকোচ বোধ করে না। কেননা গরীব, ধনী, সচ্ছল-অসচ্ছল 
সব লোকেরই এসব জিনিসের কখনও না কখনও দরকার হয়ে পড়ে। এসব জিনিস প্রার্থীকে 
দিতে অস্বীকার করা বা কাপণ্য করা নৈতিকতার দিক দিয়ে খুবই হীন আচরণ বিবেচিত হয় । 


OOOOH 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱ্আান ৪৮৭ 


সুরা আল-কাওছার 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৩; অক্ষর ৪৬ 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে গরু করছি। 
00) ED Da LC) A LY FS 0) ES IL 
অনুবাদ : (১) হে নবী! আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি। (২) অতএব আপনি আপনার 
প্রতিপালকের জন্য ছালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন (৩) মূলত আপনার শক্রুই প্রকৃত 
শিকড় কাটা নির্মূল । 
শব্দ বিশ্লেষণ 
৮৮% এ ত মাযী, মাছদার ॥৷2%। বাব ৬৬] ‘আমি প্রদান করেছি’ । 
%01- শব্দটি শব্দটি £১ হতে গঠিত। যা সংখ্যায় বেশী এবং মর্যাদার দিক হতে সুমহান । জান্নাতের 
একটি নহর এবং হাউযের নাম, যা আল্লাহ তা'আলা নবী শ্রহু -কে দান করেছেন। অর্থ- 
সবকিছুর আধিক্য, প্রচুর কল্যাণ । বেশী কথা বলে এমন বাচালকে ৬ বলে । 
a BE Kr dsl আৰ, মাছদার $১০ বাব = ‘ছালাত আদায় করুন’ । 
7- ইসম, একবচন, বহুবচন ০১:/ অৰ্থ- প্রভু, প্রতিপালক । ৷ 5 ‘গৃহকৰ্তা’ । 
154]- 2৯৮ 54০ ১৮; আমর, মাছদার 17> বাব = অর্থ- আপনি কুরবানী করুন, যবেহ 
করুন, নহর করুন। বাব ৬৬] হতে অর্থ- আত্মহত্যা করা। বাব হতে অর্থ- মরণপন 
লড়াই করা । 
9-৮ ৮, ইসম ফায়েল, মাছদার ৮% ৫% বাব “বিদ্বেষ পোষণকারী’ । 
*40/- ছিফাতে মুশাব্বাহা, মাছদার 1% বাব ৷ শব্দটি বহুবচন, *% অর্থ- কর্তিত, লেজ কাটা, 
নির্বংশ, নিঃ্লসন্তান। যেমন বলে ৬% ‘কোন কিছু কর্তন করল’ । 1; 3 ‘অংগ কেটে বাদ 
দিল’ । 
বাক্য বিশ্লেষণ 


রে Bs EE 0-0 ar ৰু VRE ed Co a ) 
৩৷-এর ইসম, ০% ফেলে মাযী, মর ফায়েল। (এ) মাফ‘উলে বিহী, (550) দ্বিতীয় 

মাফ‘উলে বিহী । এ জুমলাটি (৩))-এর খবর । 

(২) 241 249 ০} (0) হরফে আতফ । (০) ফেলে আমর, যমীর ফায়েল, (7) এ 

ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক । (9) হরফে আতফ, >| ফেলে আমর, যমীর ফায়েল এ জুমলা 

ফে‘লিয়াটি পূর্বের ফে‘ংলের উপর আতফ। 

(৩) 40 2 Ls J জুমলাটি মুস্তানিফা। 5৮) ৩]-এর ইসম, (5) (এ &-এর মুযাফ 

ইলাইহি, (5) মুবতাদা, *9৷ খবর । এ জুমলাটি ৩]-এর খবর । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ | J 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮% ৩2/9 (5৬১৷ (2 ০ গা ১5, ‘আমি আপনাকে এমন 

সাতটি আয়াত দিয়েছি যা বার বার তেলাওয়াত করার যোগ্য এবং আপনাকে দান করেছি মহান 

কুরআন’ (হিজর ৮৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮% 1, 9:৮১! 544 ‘অচিরেই আপনার 

প্রতিপালক আপনাকে এমন কিছু দিবেন যাতে আপনি খুশী হয়ে যাবেন’ (যোহা ৫)। আল্লাহ 

পরের আয়াতে বলেন, ‘অতঃপর আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য ছালাত আদায় করুন’ । 

অন্যত্ৰ আল্লাহ বলেন, Le UL CU Cle of oF CL lS a 14 I Ln) ‘আর 


রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়ন। এটা আপনার জন্য নফল । সেদিন আর দূরে নেই, যেদিন 
আপনার প্রতিপালক আপনাকে “মাকামে মাহমুদে” সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন’ (ইসরা ৭৯)। 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, S57 2 CE sl Ee IE 5 Eee 
‘কাজেই তাদের কর্তব্য এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করবে। যিনি তাদের ক্ষুধা হতে রক্ষা 
করে খাবার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি হতে নিরাপত্তা দিয়েছেন’ (কুরাইশ ৩-৪)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, 145 4 55 5/8405 ০০০ ১০০ ১ 45: 207 5:45 ‘অতঃপর যে 
ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ আমল করে। তার প্রতিপালকের 
সাথে কাউকে শরীক করবে না’ (কাহাফ ১১০) । 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৷ 29 এ 94%) 05479 84) 9১০ 1 5 ‘হে নৰী! 
আপনি বলুন, আমার ছালাত, আমার কুরবানী বা সর্বপ্রকার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার 
মরণ সবকিছুই সারেজাহানের রব আল্লাহ্র জন্য” (আন‘আম ১৬২)। আল্লাহ অত্র সূরার শেষ 
আয়াতে বলেন, ‘আপনার শত্রই প্রকৃত শিকড়কাটা নির্মূল’ ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩4 ৬9 
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LE SIE HS Lely 4 od ‘a 
আল্লাহ ইচ্ছা করেন তিনি তীর বানী সমূহ দ্বারা সত্যকে সত্য বলেই প্রমাণ করে দেখাবেন এবং 
কাফিরদের শিকড় কেটে দিবেন। যেন সত্য সত্য বলেই প্রমাণ হয়ে উঠে এবং বাতিল বাতিল 
বলেই প্রমাণিত হয়। অপরাধী লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন’ (আনফাল ৭-৮)। 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, EE 5 Ll lb C3 5 "15 &2% ‘আর এভাবেই সে 
সমস্ত লোকের শিকড় কেটে দেয়া হয়েছে, যারা অত্যাচার করেছিল আর প্রকৃত পক্ষে সকল 
প্রশংসা রব্বুল আলামীনের জন্য’ (আন‘আম ৪৫) । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


db Jy) AH 6 cL of po BE UE Cs Ld J 5 UB LE LD 5 Ud 


ISL} oD EID BE GT INH IB CS HI 4 


or 
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Zz 
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আনাস ইবনু মালিক ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ সরু কিছুক্ষুণ তন্দ্রায় থাকলেন। হঠাৎ মাথা তুলে 
হাসিমুখে বললেন, অথবা তার হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, Et 
উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তিনি বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়ে সূরা 
কাওছার পাঠ করলেন। তারপর তিনি ছাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কাওছার কি তা কি 
তোমরা জান? তারা বললেন, আল্লাহ এবং তার রাসুল ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ আহহ 
বললেন, কাওছার হল একটা জান্নাতী নহর। তাতে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মহান আল্লাহ 
আমাকে এটা দান করেছেন। ক্ব্য়ামতের দিন আমার উম্মত সেই কাওছারের ধারে সমবেত 
হবে। আসমানে যত নক্ষত্র রয়েছে সেই কাওছারের পিয়ালার সংখ্যা তত । কিছু লোককে 
কাওছার থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার 
উম্মত । তখন তিনি আমাকে বলবেন, আপনি জানেন না আপনার ইন্তেকালের পর তারা কত 
রকম বিদ‘আত আবিষ্কার করেছে’ (আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭৪৯৩)। 


Gl Ef U6 Ee do Af LAE LG iS tS ff JG 


FA I8 Yi UG LS Ge fl 


আনাস গ্র্ল* হৃতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আকাশের দিকে নবী করীম সু -এর মি‘রাজ হলে তিনি 
বলেন, আমি একটি নহরের ধারে পৌছলাম, যার উভয় তীরে ফাপা মোতির তৈরী গম্বুজসমূহ 
রয়েছে। আমি বললাম, হে জিবরীল! এটা কী? তিনি বললেন, এটাই (হাওযে) কাউছার’ 
(বঙ্গানুবাদ বুখারী হ/৪৯৬৪) । 
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আবু উবাইদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা ্ল+ কে আল্লাহ তা'আলার 
বাণী £4 5%-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, কাউছার একটি 


নহর, যা তোমাদের নবী মুহাম্মাদ সুন = -কে প্রদান করা হয়েছে। এর দু'টো পাড় রয়েছে। উভয় 
পাড়ে বিছানো আছে ফীপা মোতি । এর পারের সংখ্যা তারকারাজির মত (রখারী হ/৪৯৬৫)। 


BS 


w 28 40, 


78 2 UG coll dl sles bs Fd sd 3 A GS I6 YH Ls dn C5 A SH 
oh ih 20 So 0 2h GND ob Fe Gf 3 CH 
03 EE 


ইবনু আব্বাস ক্ল হৃতে বর্ণিত । তিনি কাউছার সম্পর্কে বলেছেন যে, এটা এমন একটি কল্যাণ, 
যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন। বর্ণনাকারী আবু বিশর (রহঃ) বলেন, আমি সাঈদ ইবনু 
যুবায়ের (রহঃ)-কে বললাম, লোকেরা ধারণা করে যে, কাউছার হল জান্নাতের একটি নহর। এ 
কথা শুনে সা‘ঈদ (রহঃ) বললেন, জান্নাতের নহরটি নবী করীম স্র্ু -কে দেয়া কল্যাণের একটি 
(বুখারী হ/৪৯৬৬) । 

- f HEE 


dl JS IU IG of LEE SY md LLG HG hs US el Ss Ee 
IB Bb BY OS DS BANG I rm Vi UC 


আনাস ঞ্চঞ্+ বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ন বলেছেন, (মি‘রাজের রাত্রে) জান্নাত ভ্রমণকালে হঠাৎ আমি 
একটি নহরের নিকট উপস্থিত হলাম, যার উভয় পার্শে গর্ভশুন্য মুক্তার গম্বজ সাজানো রয়েছে। 
আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এটা কি? তিনি বললেন, এটা সেই কাওছার যা আপনার 
রব আপনাকে দান করেছেন । এর মাটি মিশকের ন্যায় সুগন্ধময়’ (বুখারী হ/৫৩৩১)। 


dl dyn) JE JG 32% of Sl LF PE Cre al ol ly UG 7 te C2 
LS Ge CPL LA Cl HST ad Cp Lc 

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর বঞ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ শু বলেছেন, ‘আমার হাউযের প্রশস্ততা একমাসের 
পথের সমপরিমাণ এবং এর চতুর্দিকও সমপরিমাণ । আর এর পানি দুধের চাইতেও অধিক সাদা 
এবং এর ড্রাণ মৃগনাভী অপেক্ষাও অধিক খুশবুদার । আর এর পান-পাত্রসমূহ আকাশের তারকার 


ন্যায় (অধিক ও উজ্জ্বল) যে ব্যক্তি এটা হতে একবার পান করবে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে 
না’ (মৃত্তাফাক্‌ আলাইহ হা/৫৩৩২)। 
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আবু হুরায়রা «+ বলেন, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘আমার হাউযের (উভয় পার্শ্বের) দূরত্ব 
আয়লা ও আদনের মধ্যবর্তী ব্যবধান হতেও অধিক । এর পানি বরফের চাইতে অধিক সাদা এবং 
দুধমিশ্রিত মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট । এর পান-পাত্রসমূহ নক্ষত্রের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক । আর 
আমি আমার হাউযে কাওছারে আগমন করা হতে অন্যান্য উম্মতদেরকে তেমনিভাবে বাধা দিব, 
যেমনিভাবে কোন ব্যক্তি তার নিজের হাউয হতে বাধা দিয়া থাকে ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, 
ইয়া রাসূলুল্লাহ শ্হ্ু ! সেই দিন কি আপনি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যা; 
চিনতে পারব । তোমাদের জন্য বিশেষ চিহ্ন থাকবে, যা অন্যান্য উম্মতের কারও জন্য হবে না। 
তোমরা আমার নিকট এমন অবস্থায় আসবে যে, তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হাত-পা অযুর কারণে 
উজ্জ্বল থাকবে’ (মুসলিম) । তার অপর এক বর্ণনায় আছে, আনাস গ্রহ বলেন, উক্ত হাউযে সোনা 
ও চাদির এত অধিক পান-পাত্র থাকবে, যার সংখ্যা হবে আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় (অগণিত) । 
তার অন্য এক বর্ণনায় আছে, ছাওবান খল বলেন, রাসূলুল্লাহ সু -কে জিজ্ঞেস করা হল, এর 
পানীয় কিরূপ? তিনি বললেন, দুধের চাইতে অধিক সাদা এবং মধু অপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট । এতে 
জান্নাত হতে আগত দুইটি জলধারা প্রবাহিত থাকবে। এর একটি হবে সোনার অপরটি চাদির 
(মুত্তাফাক্‌ আলাইহ হা/৫৩৩৩) । 
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সাহল ইবনু সা'দ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘আমি তোমাদের পূর্বেই হাউযে 
কাওছারের নিকটে পৌছব । যে ব্যক্তি আমার নিকটে পৌছবে, সে উহার পানি পান করবে। আর 
যে একবার পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। আমার নিকটে এমন কিছু লোক 
আসবে যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে । অতঃপর আমার ও 
তাদের মধ্যে আড়াল করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত! তখন 
আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তারা যে কি সমস্ত নতুন নতুন মত ও 
পথ আবিষ্কার করেছে। একথা শুনে আমি বলব, যারা আমার অবর্তমানে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন 


/ 
3 
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করেছে, তারা দূর হও (অৰ্থাৎ এ ধরনের লোক আমার শাফা‘আত ও আল্লাহ্র রহমত হতে দূরে 
থাকারই যোগ্য) (মুত্তাফাক্‌ আলাইহ হা/৫৩৩৪)। 
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ছাওবান-্ল্ধ্হতে বর্ণিত, নবী করীম স্র্ু বলেছেন, MOLE AL 
বালকার মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ হবে। এর পানি দুগ্ধ অপেক্ষা সাদা ও মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং এ 
SSE EEE AS OL SAE 
আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। উক্ত হাউযের কাছে সর্বপ্রথম এঁ সমস্ত গরীব মুহাজেরীনগণ 
আসবে, যাদের মাথার চুল অবিন্যস্ত, পরণের কাপড়-চোপড় ময়লা, সম্থান্ত পরিবারের 
মহিলাগণকে যাদের সাথে বিবাহ দেওয়া হয় না এবং তাদের জন্য (গৃহের) দরওয়াজা খোলা হয় 
না’ (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হ/৫৩৫৩)। 


ব্যাখ্যা : তারা এত সাধারণ লোক যে, সামাজিক জীবনে তাদের কোন মর্যাদা নেই, সচ্ছল 
পরিবারের সাথে বিবাহ-শাদীর সুযোগ পায় না এবং অনুষ্ঠানাদিতে তাদের প্রবেশের অনুমতি 
থাকে না । কিন্তু ক্বয়ামতের দিন তাদের মর্যাদা হবে সর্বাধিক উন্নত । 
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যায়েদ ইবনু আরকাম ক্র বলেন, একবার আমরা রাসুলুল্লাহ সু -এর সঙ্গে কোন এক সফরে 
ছিলাম । এক মঞ্জিলে আমরা অবস্থান করলাম । তখন তিনি উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে 
বললেন, হাউযে কাওছারের যেই সমস্ত লোকেরা আমার নিকটে উপস্থিত হবে, তোমাদের সংখ্যা 
তাদের লক্ষ ভাগের এক ভাগও নয়। লোকেরা যায়েদ ইবনু আরকামকে জিজ্ঞেস করল, সেই 
দিন আপনাদের সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন, সাত শত অথবা আট শত (আরুদাউদ, মিশকাত 
হ/৫৩৫৪)। 
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ইবনু ওমর *ঞ্ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘তোমাদের সম্মুখে (ক্র়ামতের দিন) 


আমার হাউয রয়েছে, যার দুই কিনারার দূরত্‌ ‘জারবা ও আয্রুহ’ স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের 
ন্যায় । কোন রাবী বলেছেন, এই দু'টি সিরিয়ার দুই বস্তির নাম । এর মধ্যবর্তী দূরত্ব তিন রাত্রের 
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পথ । অপর এক রেওয়ায়তে আছে- এর পেয়ালার সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় (অগণিত) । 
যে উক্ত হাউযে এসে একবার তা হতে পান করবে, সে পরে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না’ 
(মুভাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩৬৭)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) একদা রাসূলুল্লাহ স্ন হামযা ক্ল _এর বাড়ীতে গেলেন, হামযা এ সময় বাড়ীতে ছিলেন 
না। তার স্ত্রী বানু নাজ্জার গোত্রীয় মহিলা বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। তিনি রাসূল সর -কে 
বললেন, আমার স্বামী এইমাত্র আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য বের হলেন। সম্ভবতঃ তিনি বানু 
নাজ্জারের ওখানে আটকা পড়ে গেছেন। আপনি এসে বসুন । অতঃপর হামযার ক্ল স্ত্রী মালিদা 
নামক এক প্রকার খাদ্য পেশ করলেন রাসূলুল্লাহ স্র্ছ তা খেলেন । হামযার স্ত্রী আনন্দের সুরে 
বললেন, আপনি নিজেই আমাদের গরীব খানায় এসেছেন, এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য । আমি 
তো ভেবেছিলাম যে, আপনার দরবারে হাযির হয়ে আপনাকে হাউযে কাওছার প্রাপ্তি উপলক্ষে 
মুবারকবাদ জানাব। এই মাত্র আবু আম্মারা আমার কাছে এ সুসংবাদ পৌছিয়েছেন। 
রাসুলুল্লাহ শ্ তখন বললেন, হ্যা । সে হাউযে কাওছারের মাটি হল ইয়াকূত, পদ্মরাগ, পান্না 
এবং মণি-মুক্তা (ত্বাবারী, ইবনু কাছীর হ/৭৫০৭)। 

(২) আলী ক্চ্+ বলেন, যখন এ সূরা অবতীর্ণ হল, তখন রাসুলুল্লাহ সুন বললেন, হে জিবরাঈল! 
>519-এর অর্থ কি? জিবরাঈল পলাই বললেন, এর অর্থ কুরবানী নয়। বরং আপনার প্রতিপালক 


আপনাকে ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকুর সময়, রুকু হতে মাথা উঠানোর সময় এবং 
সিজদা করার সময় দু'হাত তোলার আদেশ করেছেন। এটাই আমাদের এবং যেসব ফেরেশতা 
সপ্তম আকাশে রয়েছেন তাদের ছালাত । প্রত্যেক জিনিসের সৌন্দর্য রয়েছে। ছালাতের সৌন্দর্য 
হল প্রত্যেক তাকবীরের সময় হাত উঠানো (হাকিম, ইবনু কাছীর হা/৭৫০৮)। 

অবগতি 

কাওছার শব্দটি এখানে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে আমাদের ভাষায় তো দূরের কথা 
সম্ভবত পৃথিবীর কোন ভাষাই একটি শব্দে তার পূর্ণ অর্থ ও মর্ম প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ শব্দের 
মূল হল %%$ বা $75 যার অর্থ বেশী । কিন্তু তা হতে কাওছার গঠনের ফলে শব্দটি আধিক্য ও 
বিপুলতার অর্থ বহন করে। অন্য কথায়, কাওছার শব্দের অর্থ হবে সীমাহীন, আধিক্য বা অসীম 
বিপুলতা ৷ কিন্তু যেক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে তাতে নিছক আধিক্য বুঝায় না, বরং কল্যাণ, 
মঙ্গল ও নে‘মতের আধিক্য ও বিপুলতা বুঝায় । তাতে এমন আধিক্য ও বিপুলতার ভাব নিহিত 
আছে, যা প্ৰাচুৰ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে যায়। কাজেই তার অর্থ কোন একটি কল্যাণ বা 
নে‘মত নয়; অসংখ্য কল্যাণ, বিপুল মঙ্গল ও নে‘মতের অশেষ প্রাচুর্য । 


OOOOH 
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মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৬; অক্ষর ৯৮ 
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অনুবাদ : (১) (হে নবী!) আপনি বলুন, হে কাফিররা! (২) আমি সে সবের ইবাদত করি না, 
যাদের ইবাদত তোমরা কর (৩) আর তোমরা তীর ইবাদত কর না, যীর ইবাদত আমি করি (8) 
আর আমি তাদের ইবাদত করতে প্রস্তুত নই, যাদের ইবাদত তোমরা করে থাক (৫) আর 
তোমরা তার ইবাদত করতে প্রস্তুত নও, যার ইবাদত আমি করি (৬) তোমাদের দ্বীন তোমাদের 
জন্য, আমার দ্বীন আমার জন্য । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

[;- ০৮ 4 ৮,১ আমর, মাছদার ১'% বাব 7 ‘আপনি বলুন’ । এ'3-এর বহুবচন 
Jo $৬ অৰ্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা ৷ 

S95- 54৮ ৬৫ ইসমে ফায়েল, মাছদার 17% 417% বাব 74 অস্বীকারকারীরা’ । 

U5 লে ১০9 মুযারে, মাছদার ১5৮০ ‘5% বাব ‘আমি ইবাদত করি’ ৷ 50০ অৰ্থ- 
ন উপাসনা । we একবচন, বন্ুবচনে 54% ub হইবাদতকারী’। ৯ একবচন, 
বহুবচনে ১৬৮ অর্থ- উপাসনালয়, মন্দির | 

5১ ৯৮ 5০ ৭ মুযারে, মাছদার £5০ ১১% বাব 4 অর্থ- তোমরা ইবাদত কর, 
উপাসনা করা । 

0১৬-5 £৭ ইসম ফায়েল, মাছদার £5০ ১% বাব 74! ইবাদতকারীগণ’। 
৬-5 ৮ ইসম ফায়েল, মাছদার $5৮০ ১% বাব 4 ইবাদতকারী’ ৷ 


শে ০০৮ 5১ ত মাষী, মাছদার $5৯ ১% বাৰ 74 $ ‘তোমরা ইবাদত করছিলে’ । 


৮১_ একবচন, বন্ুবচন ৩ অর্থ- দ্বীন, ধৰ্ম । 
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বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) 55380) এ ঘ %- (5) ফেলে আমর, যমীর ফায়েল। (৬) হরফে নিদা, ৩% 
মুনাদা ৷ নিদা ও মুনাদা মিলে নিদা, বাকী অংশ জাওয়াবে নিদা । এভাবেও বলা যায়, (৬) হরফে 
নিদা, 4 মুনাদা মাওছুফ, () হরফে তামবীহ যায়েদা । EES ছিফাত ৷ মাওছুফ ছিফাত 
মিলে মুনাদা এবং বাকী অংশ জাওযাবে নিদা। মুনাদা যখন আলিফ লাম যুক্ত হয় তখন 5% 
অবস্থায় ৫ এবং ৩5% অবস্থায় ৫5 বলা হয় । 

(২) ৬১১১ ৮ ১5 ১- (১) নাফিয়া, ৩% ফেল মুযারে, যমীর ফায়েল, (৮) ইসমে মাওচছুল 
মাফ‘উলে বিহী, ৩% জুমলা ফে‘লিয়াটি ৮-এর ছিলা । 

(৩) শঠা ৮ ৩১১৮ োঁ J7- ) হরফে আতিফা। (১) নাফিয়া। া মুবতাদা, ৩১১৮ 
খবর । (৮) ইসমে মাওচ্বূল, মাফ‘উলে বিহী । (১) জুমালা ফে'লিয়াটি ছিলা । 

(8-e) fb Ib Sf YS, EL ১/৮ | ১7- বাক্যটি পূর্বের উপর আতফ এবং 
তারকীবও অনুরূপ । 

(৬) ১ 99 5১ 14- (0) খবরে মুকাদ্দাম, (55) মুবতাদা মুয়াখখার ৷ (3) হরফে 
আতিফা, (9) খবরে মুকাদ্দাম, 4:১ মুবতাদা মুয়াখখার, €॥১ মূলে ছিল 5১১ (৩) হরফটি 
হালকার জন্য বিলুপ্ত করা হয়েছে। 


এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অত্র সুরার শেষে বলেন, ‘তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল এবং আমার জন্য আমার 
কর্মফল’ ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 45 4 0987 LE Le Bi by 
৩4:৩ 1, ‘এরা যদি আপনাকে মিথ্যা বলে অমান্য করে, তাহলে বলেদিন যে, 
আমার আমল আমার জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমি যা কিছু করি তার 
দায়িত্ব হতে তোমরা মুক্ত, আর যা কিছু তোমরা করছ তার দায়িত্ব হতে আমি মুক্ত’ (ইউনুস ৪১)। 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 4%: ঘ%ো 6 1569 ‘আর তারা বলল, আমাদের জন্য 
আমাদের আমল, আর তোমাদের জন্য তোমাদের আমল’ (কাছাছ ৫৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
ie BEL NN Cily wf UCAS st LD nh ols LS A ye G2 BS 
{5১//- আর হে নবী! আপনি বলে দিন, এ মহাসত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে 
এসেছে। এখন যার ইচ্ছা মেনে নিবে আর যার ইচ্ছা অমান্য ও অস্বীকার করবে। আমরা 


LEE a যার লেলিহান শিখা তাদেরকে ঘিরে 
নিয়ে আছে’ (কাহাফ ২৯) ৷ গুরুত্ব আরোপের জন্য আল্লাহ একই কথা বার বার বলেন। 

যেমন আল্লাহ বলেন, | PY ~ J El ~ ~ ৩% ‘সংকীৰ্ণতার সাথে প্রশস্ততাও 
রয়েছে। নিঃসন্দেহে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে’ (ইনশিরাহ ৫-৬)। আল্লাহ তাআলা 
অন্যত্র বলেন, 4 ০ ৫4 454] ৩,5 “তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে। 
আবার শোন তোমরা সম্পুর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে জাহান্নাম দেখতে পাবেই’ (তাকাছুর ১-৯) । দৃঢ়তা 
প্রকাশের জন্য কথাগুলি বার বার বলা হয়েছে। 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

BI f pb LEE PB SII Bs SN BST Gf 
(১) জাবির ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাছ ত্বাওয়াফের দু'রাকআত 
ছালাতে পড়েন (মুসলিম হ৷/১২১৮; ইবনু কাছীর হ৷/৭৫১০)। 


BILD LIB IR Al LE Ad BT GC 
আবু হুরায়রা শর্ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত ছালাতে সূরা কাফিরূন ও 
সূরা ইখলাছ পড়তেন (মুসলিম হা/৭৬; ইবনু কাছীর হা/৭৫১১)। 


dl 4১ Sf LE PE oA IN ES Al 5 AS 


লা 
RoE 


>| ak dl BY SAS TB EL I Ee If 2 Pes 

ইবনু ওমর ্গল্+হ্তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাতে এবং 
মাগরিবের দুই রাক‘আত সুন্নাত ছালাতে রাসূলুল্লাহ সর -কে বিশের বেশী প্রায় ২৯ বার অথবা 
দশের বেশী প্রায় ১৯ বার পড়তে দেখেছি (আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭৫১২)। 

ELS IU AE of PE SS SE EL te) CoS fies WY 
- EB By SANG BoA Al 

ইবনু ওমর ঞ্ঞ্+হ্তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম স্ন -কে ফজরের দু’রাক‘আত 


সুন্নাত ছালাতে এবং মাগরিবের দু'রাক‘আত সুন্নাত ছালাতে সূরা কাফিরূণ এবং ইখলাছ চব্বিশ 
বার অথবা ২৫ বার পড়তে দেখেছি (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫১৩)। 


0 PMT NG s i 6G 
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ইবনু ওমর *ঞ্* হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ স্ন -কে এক মাস ধরে ফজরের পূর্বের 


দু'রাকআত ছালাতে এবং মাগরিবের পরের দু'রাকআত ছালাতে সুরা ইখলাছ এবং সূরা কাফিরূন 
পাঠ করতে দেখেছেন (তিরমিযী হ/৪১৭; ইবনু মাজাহ হ/১১৪৯)। 

WIG BUG ALE AEE SN IE MAB ET EP AEA LEE 
TM SD IS I TS Tl 

ইবনু আব্বাস ক্ঞ্ল* বলেন, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধেকের সমতুল্য 
এবং সূরা ইখলাছ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য এবং সুরা কাফিরণ কুরআনের এক- 
চতুৰ্থাংশের সমতুল্য’ (তিরমিযী হ/২৮৯৩) ৷ প্রকাশ থাকে যে, যিলযাল অংশটুকু যঈফ । 

BIS af FB LEE CLS GO IE GLEE SL GA BS YG 
LLCS Ee 5 UGE se Dd UU Al Ue GSH IG LE LS LIU Ge 
SE SF SS OIE GH GB hl UG Le Be TH Cs ld Ce IE, 
Sp HG Gy 

ফারওয়া ইবনু নাওফাল *ঞ্ু* তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতাকে রাসুলুল্লাহ 
অনু বলেন, যয়নব *্জ্ব*'*-কে তুমি তোমার কাছে নিয়ে প্রতিপালন কর। নাওফালের পিতা এক 
সময়ে রাসুলুল্লাহ স্র্ছ -এর নিকট আগমন করে। নবী করীম স্ন তাকে যয়নাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলেন, তুমি তাকে কি করেছ? লোকটি বলল, আমি তাকে তার মায়ের কাছে রেখে এসেছি। 
রাসুলুল্লাহ স্ন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন রেখে এসেছ? তখন নাওফালের পিতা মু‘আবিয়া 
বললেন, শয়নের পূর্বে পড়ার জন্য আপনার কাছে কিছু ওয়াধীফা শিখতে এসেছি। 
রাসুলুল্লাহ সর তখন বললেন, সূরা কাফিরূণ পাঠ কর, এতে শিরক থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে’ 
(আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭৫১৬) । 

EL EE of de UE LS LS SYA TY i Bas df 
IL HY YE GA 

জাবালা ইবনু হারিছা ক্র হৃতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম শ্রু বলেছেন, ‘যখন তুমি বিছানায় 
শয়ন করতে যাবে, তখন সূরা কাফিরূণ শেষ পর্যন্ত পাঠ কর। কেননা এটা হল শিরক থেকে 
মুক্তি লাভের উপায়’ (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫১৭)। 


JG ale Lo Il Ee £ dl J VU Eb JG DE op US 5 BY on pe 
BILE Ln Bol EB UBS cE OYA Lg JB Enh Cis BH 


ফারওয়া ইবনু নাওফাল হারিছ ইবনু জাবাল হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল শ্্ু ! আমাকে কিছু শিখিয়ে দেন যা আমি আমার শয়নের সময় বলব। তখন 
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| EE a 
এটা শিরক হতে মুক্তি লাভের উপায়’ (ত্বাবারানী, ইবনু কাছীর হ/৭৫১৮)। 


NE 4 LL REE es HM OSA SOP ov 2, ° LE OR A of ASE 2 Fe Rs 
Sl Jw) JG JG ous LF al LF Ch of IPE SAE SS be Bl SIN Y 


আমর ইবনু শুয়াইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ বলেছেন, 
‘দু'টি ধর্মাবলম্বী একে অন্যের অংশীদার ও উত্তরাধিকারী হতে পারে না’ (ইবনু কাছীর হ/৩৪৩০)। 

Bl IEG IE IG AL of PET LOE ES BEN LA Sf 0 OU 

হতে পারে না। কাফির ও মুসলমানের উত্তরাধিকার হতে পারে না’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হা/৩০৪৩) ৷ হাদীছে বুঝা গেল, ধর্ম পৃথক হলে উত্তরাধিকারী সূত্র বাতিল হয় । 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ 

জুবায়ের ইবনু মুত‘ঈম *ঞ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ সর বললেন, হে জুবায়ের! তুমি কি পসন্দ কর 
যে, যখন তুমি সফরে যাবে বাহ্যিকভাবে তোমার সাথীদের সমান থাকবে আর পরহেজগারিতায় 
তাদের চেয়ে বেশী থাকবে? আমি বললাম, হ্যা আমি এটা পছন্দ করি । তাহলে তুমি যে পীচটি 
সূরার প্রথমে () রয়েছে সেগুলি পড় । প্রত্যেক সূরাই বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম দ্বারা আরম্ভ 
করবে (আৰব ইয়ালা হ/৭৪১৯; কুরতুবী হ/৬৪৯৯)। 

অবগতি 

হে নবী! আপনি বলুন, এ নির্দেশটি যদিও নবী করীম হ্রদ -এর প্রতি দেয়া হয়েছে কিন্তু এ 
নির্দেশটি কেবলমাত্র নবী করীম ক্ল -এর প্রতি নয়, বরং প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য কাফিরদেরকে 
একথা বলে দেয়া । অতএব এ নির্দেশ সকল মুমিনের প্রতি আরোপিত হয়েছে। কাফির শব্দটি 
কোন গালি নয়। হে কাফিররা! বলে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদেরকে এ শব্দ দ্বারা 
গালি দেয়া হয়নি । মূলতঃ এটা আরবী ভাষার একটি শব্দ যার অর্থ-অমান্যকারী বা অবিশ্বাসী । 
এর বিপরীত শব্দ মুমিন অর্থ মান্যকারী বা বিশ্বাসী । এখানে কাফিররা বলা হয়েছে, মুশরিকরা 
বলা হয়নি । কারণ এখানে কেবল মুশরিকদের সম্বোধন করা লক্ষ নয়। এখানে কথাটি বলা 
হয়েছে, সেই সমস্ত লোককে সম্বোধন করে যারা রাসুলুল্লাহ স্্ -এর প্রচারিত দ্বীন ও আদর্শকে 
আল্লাহ্‌র দেয়া দ্বীন ও আদর্শ বলে মানে না । তারা ইহুদী, নাছারা, অগ্নিপূজক যারাই হোক না 
কেন সবাই এতে শামিল। এ সম্বোধন, তাদের কুফরী নীতি অবলম্বন ও অনুসরণের কারণে 
কেবল । তাদের ব্যক্তিগত ব্যপারে নয়। তাদের মধ্যে যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থাকবে তাদের 
জন্য এ সম্বোধন । যারা মৃত্যের পূর্বে কোন সময় ঈমান আনবে তাদের জন্য নয়। অনেক 
করীম স্ন -এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল । কারণ তারা কোনদিন ঈমান আনবে না, 
একথা আল্লাহ জানতেন । যা নবীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। 


OOOOH 
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মদীনায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৩; অক্ষর ৮৫ 
SL AE ae 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি । 

LU Los ES OY) CG BM 2G SEALE 0 AA dL sb 1) 
OS UGE MLAS 
অনুবাদ : (১) যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে ও বিজয় লাভ হবে। (২) আর (হে নবী!) আপনি 
দেখতে পাবেন যে, মানুষ দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করছে। (৩) তখন আপনি আপনার 


প্রতিপালকের প্রসংশা সহকারে তাসবীহ পাঠ করুন এবং তীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন । 
নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই তওবা গ্রহণকারী । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

£৮- ০5৮ 5৮ ০, মাষী, মাছদার ৮:৮ (৮:৯4 বাব 5 অর্থ- আসল, কাছে আসল । 4 
দ্বারা ফে'লটিকে :% করা যায় । যেমন 4 ৪৮ অর্থ- তাকে আনল, উপস্থিত করল । 

%4- শব্দটি বাব ,4-এর মাছদার, ‘সাহায্য’ । ৮ একচবন, বহুবচনে ৩১৮০৮ কাঁ 
£174 অৰ্থ- সাহায্যকারী, সমর্থনকারী, সহায়ক, রক্ষক বাব :}% হতে অর্থ- পরস্পর 
সাহায্য করা । আর J৮%। হতে অর্থ সাহায্য চাওয়া | 

এঁ- শব্দটি বাব $-এর মাছদার, ‘বিজয়’ ৷ যেমন 5১./। ‘দেশ জয় করল’ ৷ 
০5-০৮ 4 ১০; মাধী, মাছদার খর, বাব = ‘আপনি দেখবেন’ ঠি মাষী, অর্থ- 
দেখল, অবলোকন করল । 

4|- ইসমে জিনস, অৰ্থ- মানুষ, লোক । 

0,2১ ০৬ 54৮ ০ মুযারে, মাছদার ১>3 বাব 74 তারা প্রবেশ করবে’ । যেমন 
৩ 55 "স্থানে প্রবেশ করল’ । ০4। 55 যুদ্ধে যোগ দিল’ । প্রকাশ থাকে যে, প্রবেশের 
স্থান যদি প্রকৃত যরফ না হয়, তখন >; ফে'লটি '; হরফে জারের মাধ্যমে ৫১% হয়, যেমন 


EET তাহলে ৮5 ফে'লটি সরাসরি 
৩% হয়, & হরফে জারের প্রয়োজন হয় না, যেমন ৯ ৮১, । 

> এর বহুবচন ১১ অর্থ- দ্বীন, ধর্ম । 

£17 একবচনে £' অৰ্থ- দল সমূহ, দলে দলে। 

০-০৮৮ 54০ ০; আমর, মাছদার ৬-4 বাব }:= অর্থ- আপনি তাসবীহ পাঠ করুন, 
‘তাসবীহ’ । 

>- শব্দটি ইসম, মাছদার |-৯> বাব প্রশংসা’ | যেমন ১৩> ‘তার প্রশংসা করল’ 
Ie > ‘লোকটি আল-হামদুলিল্লাহ বলল’ ৷ 

9 একবচন, বহুবচন ২০") অৰ্থ- প্রভু প্রভু, প্রতিপালক । ৩% ০ ‘গৃহকৰ্তা’ ৷ 

L১০৮ ১০ ৩০১ আমর, মাছদার ১১৯ বাব J ‘ক্ষমা প্রার্থনা করুন’ । 
JE A I এ৷, মাযী, মাছদার ৬:5 5% বাব 4 অর্থ- হল, থাকল । 

{/- ইসমে মুবালাগা, অৰ্থ- অধিক তওবা কবুলকারী, অধিক তওবাকারী ৷ মাছদার % ৫ 
বাব ৷ যেমন ৮ এ৷ 6 “আল্লাহ তার তওবা কবুল করলেন’ ৷ | 2 অৰ্থ- আল্লাহ্‌র 
পথে এলো, আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করল । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) 5, 4 4 5৮: 13]- (3) যরফিয়া শর্তিয়া। :& ফেল, ও 4 ফায়েল। (১) 
আতিফা, =| মা'তুফ । এজুমলাটি ১|-এর মুযাফ ইলাইহি এবং = ফে'লটি 3 শর্তের 
জওয়াব । 

(২) এ 4 ০১ 9 ৩১১ ৷ ০ 37- 0) হরফে আতফ, £0 ফে'ল মাযী, যমীর 
ফায়েল, ৷ মাফ'‘উলে বিহী। ১৮, জুমলাটি ( হতে হাল । oS 0) SE 
ফে'‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক ৷ (173 ৩'/>:/-এর যমীর হতে হাল। 
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(৩) EE Ee STARE গ সৃষ্টিকারী । ০ 
ফে‘লে আমর যমীর ফায়েল। (১৯) এ ফে'‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক (449) >-এর মুযাফ 
ইলাইহি ()) আতিফা ৷ (4%) ফেলে আমর, যমীর ফায়েল, (১) মাফ*উলে বিহী ৷ &-এর (5 ৩! 
-এর ইসম, (১) ফে'লে নাকিছ, যমীর ইসম, (4%) খবর । এ জমলাটি ]-এর খবর । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ সাহায্য ও বিজয় আসার কথা বলেছেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
5% ০৯ 00১০১১ ১০ ৮০৩ 1434 ৮ (৬ ‘আল্লাহ সে কথা জানতেন, যা তোমরা 
জানতে না। একারণে সেই স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি এ নিকটবর্তী বিজয় তোমাদেরকে দান 
করেছেন’ (ফাতহ ২৭)। 

স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এর অর্থ হল মুসলমানগণ বলছিলেন, রাসূলে করীম স্র্দ স্বপ্ন তো 
দেখেছিলেন যে, তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছেন ও আল্লাহ্র ঘরের তাওয়াফ করেছেন। 


কিন্তু বাস্তবে তার উল্টা হল। হুদায়বিয়ার মাঠ হতে সকলকে ফিরে যেতে হল। তাই আল্লাহ 
বলছেন, হুদায়বিয়ার মাঠে যুদ্ধ না করে সন্ধি করে ফিরে যাওয়া নিকটবর্তী বিজয়। সাহায্যের 


ব্যাপারে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৷ 5 4 ০ ২, ১ ০ 5, “একমাত্র পরাক্রমশালী 
প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হতে সাহায্য আসে’ (আলে ইমরান ১২৬) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


5 0 CHES SS i 1 A SL OT ED ES Of 
FHL Jf dn as 2 eT A 2-9 04% 5 ‘তাদের উপর বু 
কষ্ট-ক্লেশ, কঠোরতা ও বিপদ-মুছ্ীবত আপতিত হয়েছে। অত্যাচার ও নির্যাতনে জর্জরিত করা 
হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত এ সময় রাসূলুল্লাহ এবং তার সাথীগণ এ বলে আর্তনাদ করে 
উঠেছেন যে, আল্লাহ্র সাহায্য কবে আসবে । তখন তাদেরকে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে, 
আল্লাহ্‌র সাহায্য অতি নিকটে’ (বাকারাহ ২১৪) । আল্লাহ্র সাহায্য মানুষের সাথেই থাকে । আল্লাহ 
মুসা (আঃ)-কে বলেন, ৫79 ০০০% 5) ৬৬ ১ ৬ “নিশ্চয়ই আমি আপনাদের 
দু'জনের সাথে রয়েছি। আমি ফেরাউনের কথা শুনছি এবং তার কর্ম দেখছি’ (তৃহা ৪৬) । অত্র 
সূরার ২নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘আর আপনি মানুষকে দেখবেন, দলে দলে আল্লাহ্‌র 
-৬১ £54.) 0 0.০77 ‘আর এ দিনটি হচ্ছে সেই দিন যে দিন আমি আপনার জন্য 
আপনার দ্বীনকে পূর্ণ করলাম । আমার অনুগ্রহ আপনার উপর পূর্ণ করলাম । আর আপনার জন্য 
ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম’ (মায়েদা ৩)। 
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আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, Ese) 2) (5 হয়া একার আৱাৰ নিকট হতেই হয 


থাকে’ (আলে ইমরান ১২৬)। অত্র সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী করীম 
সু -কে তাসবীহ পাঠ করতে আদেশ করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বলেন। আল্লাহ অন্যত্র 


বলেন, 8, ০১০৮ 517% ৩4,531, ‘আর আপনি আপনার প্রতিপালককে বেশী 
বেশী স্মরণ করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করুন’ (আলে ইমরান ৪১)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, (৭৯৬ 2 ০59 21, ৩০ ১ ‘আর আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশৎ 
সহকারে তাসবীহ পাঠ করুন এবং রাতে ছালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হৌন’ (হিজর ৯৮)। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০১% 1% ১% ৪ 5 ৩, ০০ ০ সূৰ্য উঠার পূর্বে এবং 
সূৰ্য ডোবার পূর্বে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করুন’ (কফ ৩৯)। 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, Nb EE) Hct pl < 2 “আর রাতে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য 
ছালাত আদায় করুন এবং দীর্ঘরাত ধরে তীর তাসবীহ পাঠ করুন’ (ইনসান ২৬)। 

আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 0), ০৬ ৩9 ১০০ ০০ ৩43 42.7, ‘আর আপনি আপনার 
পাপের জন্য ক্ষমা চান এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাবসীহ পাঠ 
করুন’ (গাফির/ম্মিন ৫৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 5 10% 56 ৷ ৩! ৷ 2. ‘আর 
আপনি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চান, নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ (নিসা ১০৬) । 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 55 Bd Yl y INH “Bb ‘আপনি এ জ্ঞান অর্জন করুন যে, 


আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আপনি আপনার পাপের জন্য ক্ষমা চান’ (মুহাম্মাদ ১৯) । 
আয়াতগুলির সারমর্ম হচ্ছে মানুষের জীবনে যরূরী হল সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ পাঠ করা এবং 
ক্ষমা প্রার্থনা করা । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

ED PTE EN AE DY UG IG EE of dL of BY NE Ls 
-CILG IE BL BM Lai be BLS CB Ls CI OTA 

(১) ওবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ওতবা নৰ বলেন, আব্দুল্াহ ইবনু আব্বাস «্দ* আমাকে 
জিজ্ঞেস করেন সর্বশেষ কোন সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে তা কি আপনি জানেন? তিনি বলেন, হ্যা । 


সূরা নাছর সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে। তখন ইবনু আব্বাস কঞ্্+ বলেন, আপনি ঠিক বলেছেন’ 
(মুসলিম হ৷/৩০২৪; ইবনু কাছীর হ/৭৫২২)। 
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(২) ইবনু আব্বাস ্ঞ্* বলেন, যখন সূরা নাছর অবতীর্ণ হল, তখন রাসুলুল্লাহ ফাতিমাকে ডেকে 
বলেন, আমার মরণের খবর এসে গেছে। একথা শুনে ফাতিমা *্ম্দদ*কীদতে আরম্ভ করলেন। 
তারপরই তিনি হাসতে লাগলেন । তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমার আব্বার 
পরলোক গমনের সময় নিকটবর্তী হওয়ার খবর শুনে আমার কান্না এসেছিল । কিন্তু আমার কান্নায় 
তিনি আমাকে বললেন, তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম 
আমার সাথে মিলিত হবে। তখন আমি হেসে উঠলাম (তাবারাণী, ইবনু কাছীর হ/৭৫২৪)। 
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(৩) ইবনু আব্বাস খ্র্ল্+হ্তে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর গ্র্ল+ বদর যুদ্ধে যোগদানকারী প্রধান 
ছাহাবীদের সাথে আমাকেও শামিল করতেন। এ কারণে কারো কারো মনে প্রশ্ন দেখা দিল। 
একজন বললেন, আপনি তাকে আমাদের সাথে কেন শামিল করছেন। আমাদের তো তার মত 
সন্তানই রয়েছে। ওমর গ্র্লবললেন, এ কারণ তো আপনারাও অবগত আছেন। সুতরাং 
একদিন তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাদের সাথে বসালেন, ইবনু আব্বাস খ্র্গল্ বলেন, আমি 
বুঝতে পারলাম আজকে তিনি আমাকে ডেকেছেন এজন্য যে, তিনি আমার বুঝ বা প্রজ্ঞা 
তাদেরকে দেখাবেন। তিনি তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্‌র বাণী- 54) 4 ০:৮ ।১]-এর 
ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপনারা কি বলেন, তখন তীদের কেউ বললেন, আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হব এবং 
আমরা বিজয় লাভ করব, এ কথা বলা হয়েছে। এ আয়াতে আমাদেরকে আল্লাহ্র প্রশংসা এবং 
তীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য বলা হয়েছে। আবার কেউ কিছু না বলে চুপ করে থাকলেন । 
এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে ইবনু আব্বাস! তুমিও কি তাই বল? আমি বললাম, না । তিনি 
বললেন, তাহলে তুমি কি বলতে চাও? আমি বললাম, এ আয়াতে আল্লাহ রাসূল স্ন -কে তার 
ইন্তেকালের সংবাদ জানিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসলে এটিই 
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হবে আপনার মরণের ৰ নিদৰ্মন Er) El 5 ৩5০ ৫ তিখন আপনি 
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আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করুন । তিনি তো তাওবা কবুলকারী’। একথা শুনে ওমর গ্র্ল্+ বললেন, তুমি যা বলছ, এ 
আয়াতের ব্যাখ্যা আমিও তাই জানি (বুখারী হ/৪৯৭০, আ.প্র. ৪৬০১, ই.ফা. ৪৬০৬) । 


ES NEE CE 4 oo 3S OS IG LE 
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° 24230 AES Lola xo 
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(8) ইবনু আব্বাসঞ্দঞ্ বলেন যে, যেহেতু এ সূরাটিতে রাসূলুল্লাহ সু হ-এর পরকাল গমনের 
সংবাদ ছিল সেহেতু সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল স্্ু আখেরাতের কাজে পূর্বের চেয়ে 
অধিক মনোযোগী হন। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে এবং 
ইয়ামনবাসী এসে পড়েছে। তখন একটি লোক জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সু 
ইয়ামনবাসীরা কি প্রকৃতির লোক? তিনি বললেন, ‘তাদের অন্তর কোমল, স্বভাব নম এবং ঈমান 
ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী’ (মাজমা“আ হা/১৪২৪১; ইবনু কাছীর হা/৭৫২৮)। 
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(৫) ইবনু আব্বাস খঞ্্* বলেন, যখন সূরা নাছর অবতীর্ণ হল তখন নবী করীম সুদ স্পষ্টভাবে 
অবগত হলেন যে, তীকে মরণের সংবাদ দেওয়া হল (আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭৫২৯)। 
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Cl, 4 ME 40: 3 cles a: ৮ ES 5 bal JG ul oil 
(৬) ইবনু আব্বাস্ঞক্ন* বলেন, সূরা সমূহের মধ্যে পুরো সূরা অবতীর্ণ হওয়ার দিক থেকে সূরা 
নছরটি হচ্ছে সর্বশেষ সূরা (ত্বাবরানী, ইবনু কাছীর হ/৭৫৩১)। 
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(৭) আবু সাঈদ খুদরী ক্ল বলেন, যখন সুরা নাছর অবতীর্ণ হল তখন রাসুলুল্লাহ স্রদ্ সূরাটি 
শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অতঃপর বলেন, সব মানুষ একদিকে এবং আমি ও আমার ছাহাবীরা 
একদিকে ৷ জেনে রেখ যে, মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই, তবে রয়েছে জিহাদ এবং 
নিয়ত ৷ মারওয়ানকে আবু সাঈদ এ হাদীছটি শুনালেন, তিনি বলে উঠেন তুমি মিথ্যা বলছ। এ 
সময় মারওয়ানের সাথে তার মজলিসে রাফে‘ ইবনু খাদীজ এবং যায়েদ ইবনু ছাবিত ক্র্রচ+ ও 
উপস্থিত ছিলেন। আবু সাঈদ তাদের প্রতি ইশারা করে বললেন, এঁরাও এ হাদীছটি জানেন এবং 
বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু একজন নিজের নেতৃত্ব চলে যাওয়ার আশংকায় এবং অপরজন 
যাকাত আদায়ের পদমর্যাদা থেকে বরখাস্ত হওয়ার ভয়ে এটা বর্ণনা করছেন না। একথা শুনে 
মারওয়ান আবু সাঈদ খুদরীকে চাবুক মারতে ইচ্ছা করলে উভয় ছাহাবী মারওয়ানকে লক্ষ্য করে 
বললেন, শুনো মারওয়ান আবু সাঈদ খুদরী সত্য কথাই বলেছেন (আহমাদ, ইবনু কাছীর 
হ৷/৭৫৩২) । 
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(৮) আয়েশা ক্মন*হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী করীম সর তার রু্কূ* ও সাজদায় অধিক 
পরিমাণে বলতেন, 9, ৷ গ.০০০ 9:4) ৩/৮ ‘হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! 
আপনার প্রশংসা সহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন’ । এতে তিনি পবিত্র 
কুরআনের নির্দেশ পালন করতেন’ (মুসলিম ৪/৪২, হ/৪৮৪; আহমাদ হা/২৪২১৮)। 
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(৯) আবু মুসাৰ্্ক্+হ্তে বর্ণিত তিনি তীর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম স্রহ্ু এরূপ 
দো‘আ করতেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার অনিচ্ছাকৃত গোনাহ, আমার 
অজ্ঞতা, আমার কাজের সকল বাড়াবাড়ি এবং আমার যেসব গোনাহ আপনি আমার চেয়ে অধিক 
জানেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার ভুল-ত্রুটি, আমার ইচ্ছাকৃত গোনাহ 
ও আমার অজ্ঞতা এবং আমার উপহাসমূলক গোনাহ আর এ রকম গোনাহ যা আমার মধ্যে আছে। 
হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন যেসব গোনাহ আমি আগে করেছি, পরে করেছি, 


প্রকাশ্যে করেছি, গোপনে করেছি। আপনিই অগ্রবর্তী করেন, আপনিই পশ্চাদবর্তী করেন এবং 
আপনিই সব বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান’ (মুসলিম ৪৮/১৮, হা/২৭১৯; আহমাদ হ/১৯৭৫৯)। 
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(১০) আয়েশা *্দ্য* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ক্র তার ছালাতের রুকু ও সাজদায় 
পড়তেন, ‘সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফির লী’ অর্থাৎ অতি 
পবিত্র । হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমি তোমারই প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে 
ক্ষমা করে দাও’ (বুখারী হ/৭৯৪, ৪২৯৩) । 
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(১১) আয়েশা ক্্্* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ১ এ৷ 4:৮: 13] সূরা অবতীর্ণ হবার পর 
নবী করীম সহ পু কক ও সাজদাতে) নিয়ো দো-আর্ট পাঠ ব্যতীত (কক ও সাজদাতে অনয 
কোন দো'আ দ্বারা) ছালাত আদায় করেননি । 94% 4 9.৬০০০ 5 91৮ ‘হে আল্লাহ! 
তুমি পবিত্র, তুমিই আমার রব। সকল প্রশংসা তোমারই জন্য নির্ধারিত। হে আল্লাহ! তুমি 
আমাকে ক্ষমা কর’ (বুখারী হ/৪৯৬৭)। 
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(১২) আমর ইবনু সালামাহ খ্্্ক হতে বর্ণিত, আইয়ুব খক্মল্+ বলেছেন, আবু কিলাবাহ আমাকে 
বললেন, তুমি আমর ইবনু সালামাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে (তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে) 
জিজ্ঞেস কর না কেন? আবু কিলাবাহ রড বলেন, অতঃপর আমি আমর ইবনু সালামাহ্‌র সঙ্গে 
দেখা করে তাকে (তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম ৷ তিনি বললেন, আমরা 
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লোকজনের চলার পথের পাশে একটি ঝর্ণার কাছে বাস করতাম । আমাদের পাশ দিয়ে অনেক 
কাফেলা চলাচল করত । তখন আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম, (মক্কার) লোকজনের অবস্থা 
কী? মক্কার লোকজনের অবস্থা কী? আর এঁ লোকটির কী অবস্থা? তারা বলত, এঁ ব্যক্তি দাবী 
করে যে, আল্লাহ তাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তীর প্রতি অহী অবতীর্ণ করেছেন। 
(কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে বলত) তীর কাছে আল্লাহ এ রকম অহী অবতীর্ণ করেছেন। 
(আমর ইবনু সালামাহ বলেন) তখন আমি সে বাণীগুলো মুখস্থ করে নিতাম যেন তা আমার 
হৃদয়ে গেঁথে থাকত ৷ সমগ্র আরব ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী করীম স্ন -এর বিজয়ের অপেক্ষা 
করছিল। তারা বলত, তাকে তার নিজ গোত্রের লোকদের সঙ্গে (আগে) বোঝাপড়া করতে দাও । 
অতঃপর তিনি যদি তাদের উপর বিজয়ী হন তবে তিনি সত্য নবী । এরপর মক্কা বিজয়ের ঘটনা 
ঘটল । এবার সব গোত্রই তাড়াহুড়া করে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল । আমাদের কওমের 
ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আমার পিতা বেশ তাড়াহুড়া করলেন । তিনি ইসলাম গ্রহণের পর ফিরে 
এসে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি সত্য নবীর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি । তিনি 
বলে দিয়েছেন যে, অমুক সময়ে তোমরা অমুক ছালাত এবং অমুক সময় অমুক ছালাত আদায় 
করবে। এভাবে ছালাতের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে 
কুরআন অধিক জানে সে ছালাতের ইমামতি করবে। সবাই এ রকম একজন লোক খুঁজলেন। 
কিন্তু আমার চেয়ে অধিক কুরআন জানা একজনকেও পাওয়া গেল না। কেননা আমি কাফেলার 
লোকদের থেকে কুরআন শিখেছিলাম । কাজেই সকলে আমাকেই তাদের সামনে এগিয়ে দিল। 
অথচ তখনো আমি ছয় কিংবা সাত বছরের বালক । আমার একটি চাদর ছিল, যখন আমি 
সাজদায় যেতাম তখন চাদরটি আমার গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে উপরের দিকে উঠে যেত । তখন 
গোত্রের জনৈকা মহিলা বলল, তোমরা আমাদের দৃষ্টি থেকে তোমাদের ক্বারীর নিতম্ব আবৃত করে 
দাও না কেন? তারা কাপড় খরিদ করে আমাকে একটি জামা তৈরী করে দিল। এ জামা পেয়ে 
আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে, আর কিছুতে এত খুশি হইনি’ (বুখারী হ/৪৩০২)। অত্র হাদীছে 
মঙ্ধা বিজয়ের সময় মানুষের অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে । 


A LB 1G Ci dl Las ce BD) SOF IG Le Ge PE Of AE 9 
MA O72 If FUG AS OU I LIGA Lf To 
(১৩) ইবনু আব্বাস ধুতে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, ওমর সর লোকদেরকে আল্লাহ্‌র বাণী, 


চে) এ 4 :,৮:-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, এ আয়াতে ত শহর এবং 


প্রাসাদসমূহের বিজয় গাথা বর্ণিত হয়েছে। এ কথা শুনে ওমর খুদ বললেন, হে ইবনু আব্বাস! 
তুমি কী বল? তিনি বললেন, এ আয়াতে ওফাত অথবা মুহাম্মাদ সরু -এর দৃষ্টান্ত এবং তীর শান 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে (বুখারী হ/৪৯৬৯)। 


MTC 2) IG LE Sy 05) BIW NK 
ST Ea ter ELLE 


(58) আয়েশ পতেণ্তে বর্িত, Re EON eR রর 
4 Iu Erg ll ৩5৮০ (হে আল্লাহ! তুমি পবিত্ৰ, তুমিই আমার রব, সমস্ত 


সা তোমারই জন্য নির্দিষ্ট । তুমি আমাকে করে দাও ৷) দো‘আটি রুকু-সাজদার মধ্যে অধিক 
i পাঠ করতেন (বুখারী হা/৪৯৬৮)। 
(১৫) আয়েশা নদ বলেন, রাসূলুল্লাহ সুন অণু তার শেষ জীবনে নীচের দো‘আটি অধিক পরিমাণে 
পাঠ করতেন, CH dl EL si dl ৩৮. ‘আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা সহকারে 
পবিত্রতা বৰ্ণনা করছি। আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তীর নিকট তওবা করছি’ । 
তিনি আরো বলতেন, আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দিয়ে রেখেছেন। যখন আমি দেখতে 
পাই যে, মক্কা বিজয় হচ্ছে এবং মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে, তখন যেন আমি এ 
কালেমা অধিক পরিমাণে পাঠ করি। সুতরাং আল্লাহ্‌র রহমতে আমি মক্কা বিজয় প্রত্যক্ষ করেছি। 
এ কারণে এখন মনোযোগ সহকারে এ কালেমা নিয়মিত পাঠ করছি’ (মুসলিম হ/৪৮৪, ২২০) । 


dl I) EG WS Jb di xs Lp BE ‘gf LE 58S US CA dL soe 3 
Mele GLE LALA SE 

(১৬) আবু ওবায়দা ক্ল বলেন, আব্দুল্লাহ + বলেছেন, যখন রাসুলুল্লাহ সু -এর উপর সূরা 
নাছর অবতীর্ণ হল তখন ছালাতের মধ্যে গরায়ই এ সূরা পাঠ করতেন এবং রুক্তে তিনবার নিম্নের 
দো‘আ পড়তেন- | ol of EL al Iu & Al হে 
আল্লাহ! আপনি মহা পবিত্র । হে আমাদের প্রতিপালক! আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা । হে আল্লাহ! 
আমাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী দয়ালু’ (আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭৫৩৯)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ এক প্রতিবেশী সফর থেকে ফিরে আসলে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে 
যান। সেই প্রতিবেশী মুসলমানদের মাঝে ভেদাভেদ, দ্বন্ব-কলহ এবং নতুন নতুন বিদ‘আতের 
কথা বলেন। এতে জাবির ক্র _এর দু’চোখের পানি বেয়ে পড়ে। তিনি কেঁদে বলেন, আমি 
রাসুলুল্লাহ সহ এর মুখে শুনেছি, তিনি বলেছেন, লোকেরা দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ 
করছে বটে, কিন্তু শীঘ্রই তারা দলে দলে এ দ্বীন থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করবে (আহমাদ, ইবনু 
কাছীর হ/৭৫৪১)। 

(২) উম্মু সালামা ঞ্ঞ্্* বলেন, শেষ বয়সে রাসূলুল্লাহ স্র্হ উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে এবং 
আসতে-যেতে এ তাসবীহ পড়তে থাকতেন ১১৯০০ | ১০% । 

(৩) উম্মু সালামা শ্দ*্* বলেন, আমি একবার এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম, তখন রাসুলুল্লাহ 
অনু সূরা নাছর তেলাওয়াত করেন এবং বলেন, আল্লাহ আমাকে এ রকমই আদেশ করেছেন 
(ত্বাবারাণী, ইবনু কাছীর হা/৭৫৩৮) । 


পাৱা ৬০ তাওধাঁহল কুৱআন ৫০৯ 


(৪) ইবনু ওমর «হু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আইয়ামে তাশরীকের ১২ ১১, ১২, ১ ও ১৩ই যিলহজ্জ 
তারিখের মধ্যভাগে সূরা নাছর রাসূলুল্লাহ্‌ আহু : এর উপর অবতীর্ণ হলে তিনি বুঝতে পারেন যে, 
এটা বিদায়ী সূরা । সুতরাং তখনই তিনি সওয়ারী তৈরি করার নির্দেশ দিলেন এবং 
রাসুলুল্লাহ সু সওয়ারীতে আরোহন করলেন। তারপর তিনি তীর সুপ্রসিদ্ধ খুৎবা প্রদান করলেন 
(বায়হাকী, ইবনু কাছীর হ৷/৭৫২৩)। 

অবগতি 

এখানে বিজয় বলতে মক্কা বিজয় । কারণ আরববাসী তাদের ইসলামের ব্যাপারে মক্কা বিজয়ের 
অপেক্ষা করছিল। আরবের গোত্রগুলি বলত, যদি মুহাম্মাদ সত্য নবী হন তাহলে তিনি তীর 
সম্প্রদায়ের উপর জয়ী হবেন। অতঃপর যখন মক্কা বিজয় হল, আরবের লোকেরা দলে দলে 
আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে লাগল । দু'বছর যেতে না যেতেই আরব মরুভূমী ঈমানে পূর্ণ হল। 
আরবের কোন বংশই ইসলাম কবুল করতে বাকী থাকল না । অত্র সূরায় যে বিজয়ের কথা বলা 
হয়েছে, তা মক্কা বিজয় । আর এটাই চূড়ান্ত, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত । হাদীছটি উপরে 
উল্লেখ করা হয়েছে (বৃখারী হ/৪৩০২)। 


এ বিজয় সম্পর্কে আবুল আলা মওদুদী (রহঃ) বলেন, ... এ বিজয় অর্থ কোন বিশেষ একটি যুদ্ধে 
জয়লাভ নয়। এটা এমন বিজয় যারপর সমগ্র দেশে ইসলামের প্রতিদ্বন্থী কোন শক্তির অস্তিতুই 
থাকবে না। আরবে ইসলামই বিজয়ী দ্বীনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে (তাফহীয়ুল কুরআন, সুরা নাছর) । 


OOOOH 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুঘয্ান ৫১০ 


সুরা আল-লাহাব 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৫; অক্ষর ৮৮ 


দাম ত্রের দি আলাল নান রুবি) 
(AEE VE ALLO EE UG bE Hu) LNs TES 
(0) Ld tn JE bt 15 (8) Chi Ms Ho 
অনুবাদ : (১) আবু লাহাবের দু’হাত চূর্ণ হল এবং সে ধ্বংস হল। (২) তার ধন-সম্পদ এবং যা 
কিছু সে উপার্জন করেছে, তা তার কোন কাজেই আসল না । (৩) সে অচিরেই লেলিহান শিখাময় 
আগুনে প্রবেশ করবে । (8৪) আর তার স্ত্রীও কাষ্ঠ বহনকারীণী কুটনী বুড়ি । (৫) তার গলায় শক্ত 
পাকানো রশি বাধা থাকবে । 
শব্দ বিশ্লেষণ 
৩% - ত ৩১% ১৮; মাযী, মাছদার ১ বাব ০7 অর্থ- ধ্বংস হল, ক্ষতিগ্রস্ত হল । 
13/- শব্দটি ০% ছিল, ইযাফত হওয়ার কারণে নুন বিলুপ্ত হয়েছে। ১ একবচন, বহুবচন এ! 
অর্থ- হাত, ক্ষমতা, প্রাধান্য, রাজ্য, হস্তক্ষেপ, বাধা, বরকত, বদান্যতা, উপকার প্রভৃতি । 
 - একজন মানুষের নাম আবূ লাহাব। _$) অর্থ- আগুন জ্বালিয়ে দেয়া। ধোয়া এবং 


ধূলা-বালিকেও লাহাব বলা হয়। আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে আব্দুল উষ্যা খুব সুন্দর চেহারার 
লোক ছিল। অগ্নিশিখার মত তার চেহারা চমকাতো। সেজন্য তার উপনাম ছিল আবু লাহাব। 
কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, আবূ লাহাব বলে তার উপনাম উচ্চারণ করা উদ্দেশ্য ছিল না। 
বরং তার জাহান্নামী হওয়ার প্রতি ইশারা করা হয়েছে (নুগাতুল কুরআন) । 


এ ৮- ০3৬ 5০ ০, মাধী মানফী, মাছদার 45] বাব J] অর্থ- কোন কাজে আসল 
না, কোন উপকারে আসল না । | | 

J৮- একবচন, বহুবচন 15% অর্থ- ধন, সম্পদ । 

০5- লে 4 ৮১ মাধী, মাছদার এ 5 বাব 7০ অর্থ- সম্পদ অর্জন করল, 
লাভ করল, উপার্জন করল। যেমন ১4 '%/ ৮ 45 ‘জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন করল’ ৷ 
৮% (5 অৰ্থ- কোন কিছু সংগ্ৰহ করল, একত্র করল । 

EE 3৮ 5৮ ৮) মুযারে, মাছদার ৮ ৫০ বাব অর্থ- আগুনে প্রবেশ করবে, 
আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, আগুনে দঞ্ধ হবে, আগুনে জ্বলবে, আগুন পোহাবে। 


LU- বহুবচন ৩7১ Ss ১ ০ অৰ্থ- আগুন, el 

১- বন্ধবচন "3 শব্দটি ',১-এর মুয়াননাছ, অর্থ- ওয়ালা, বিশিষ্ট । আর ',১-এর বহুবচন 
৩%১। বিপরীত শব্দে ';১-এর বহুবচন ';)'/। 

{!- অগ্নুশিখা, আগুনের শীষ । ০১ অর্থ- লেলিহান, অগ্নিশিখা বিশিষ্ট ৷ 

$04- বহুবচন ১ 74 অর্থ- নারী, স্ত্রী লোক। ;'% একবচন, বহুবচনে J) অর্থ- মানুষ, 
পুরুষ লোক । শব্দ দুটির বিপরীত শব্দে বহুবচন । 

“৮5 - ইসমে মুবালাগা, J অৰ্থ- বহনকারী, কুলি । > অর্থ- কুলিগিরি, কুলির পেশা । 
*_5|- একবচন, বহুবচন ০৮১ | মাছদার {৮৮ বাব এ অর্থ- ইন্ধন, লাকড়ি, জ্বালানি কাঠ । 
“> বহুবচন ১১-1১১ অৰ্থ- গলদেশ, গলা, গ্ৰীবা ৷ 5 মাযী, মাছদার ।৩:৯ বাব ৮০ । 
> একবচন, বহুবচন > <} 02 অৰ্থ- দড়ি, রশি । 

!০- একবচন, বহুবচন ১. ১% শক্তভাবে পাকানো রশি’ । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

0) 44 8 এ ১2-৩5) ফোল মাধী, ৷9/ ফায়েল, 3 এ মুযাফ ইলাইহি () 
হরফে অতফ, (5) -&-এর উপর আতফ । | 

(২) 5 ৮০ ১৮ £৮ ৮০ (৮) নাফিয়া, নেতিবাচক অৰ্থ প্রদানকারী । /% ফেলে 
মাষী, £% তার সাথে মুতা‘আল্লিক, (4) ফায়েল। (9) হরফে আতিফা ৷ (৮) ইসমে মাওডুল । 
বে ফে'ল মাধী, যমীর ফায়েল। এ জুমালটি (৮)-এর ছিলা । এ জুমলাটি ৮ উপর আতফ । 
(৩) 4 ০১ 1,৷ ৪-- (0) ভবিষ্যতকাল প্রকাশক অব্যয় । "4 ফেলে মুযারে, যমীর 
ফায়েল ৷ 5 মাফউলে বিহী, (৩3) 154-এর ছিফাত, (4) ৩/৷১-এর মুযাফ ইলাইহি । 

(8-0) C2 2 Le Gas 3 lsd US Y- () এর যমীরের উপর 
আতফ, (০ ৮০) যন হতে হাল। (৮১> 9) ১%৩-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে 
খবরে মুকাদ্দাম, Ne মুবতাদা এবং মাওছুফ, ০ ০ উহ্য ঠ-এর সাথে মুতা'‘আল্লিক হয়ে 
‘5 -এর ছিফাত । | 


এ মৰ্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অত্র সূরায় বলেন, ‘আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হল’ ৷ অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 5 ১ 
IL tx ৮৮ যত ০ LLL LL 47 ‘কখনো নয়। সে যদি বিরত না হয়, 
তাহলে আমি তার মাথার সামনের চুল ধরে টানব, [সেই মাথার সামনের ভাগ যা মিথ্যুক ও 
অত্যন্ত অপরাধী’ (আলাক ১৫-১৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, EE U 5০ CH 
ফেরাউনের ষড়যন্ত্র ধ্বংসই হল (গাফির ৩৭)। আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 0S EEN 


007 coi oo ন A Re, B90 


a EEE HL EEE EO i dh 08 Lp Ok ‘আর যখন আল্লাহ্র 
নির্দেশ চলে আসল, তখন তাদের সেই সব মাবুদ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকছিল, 
তারা তাদের কোন কাজেই আসল না । আর তারা ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া তাদের কোন উপকার 


224 oT 


করতে পারল না’ (হন্দ ১০১) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ALS OS EG Ldn ret 2 3 


৩ 7% ‘যদি আমি তার নাফারমানী করি তাহলে আল্লাহ্‌র কঠোর ও কঠিনভাবে ধরা হতে 
আমাকে কে বাচাবে? আমাকে আরো ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করা ছাড়া তোমরা আমার কোন 
কাজে আসবে না’ (হব্দ ৬৩) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 5 ৬০৫2 ' HEE XU bis 8 Lr 


bs Ll “4 ug dl 092 2 i NEE তখন তার ধন- 


we 


সম্পদ কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ‘তাদের সামনেই জাহারনাম রয়েছে। তারা 
দুনিয়ায় যা কিছুই অর্জন করেছে তার মধ্যে কোন জিনিসই তাদের কোন কাজে আসবে না । তারা 
করতে পারবে না । তাদের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে বড় শাস্তি’ (জাছিয়াহ ১০)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


a OL Cah Us ly UF OS JU Us dl ED rls 


CAAA) 042770 ্ষট BSS 1 LG নন 


1 J EF Cali 0) CE EEL EEL x Lal io 


ge Ee ee al lB pil te ES NX Sf Sef Jl ff I 
SL cs CG dl of U8 CLG oie LTH 0) IE OG ti 
- aN LD LR En 

(১) ইবনু আব্বাস গ্রক্গহ্+ হৃতে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, Sl ৩7:55 50, ‘তুমি তোমার র কাছের 
আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করে দাও!’ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রাসুলুল্লাহ শু বের হয়ে ছাফা পর্বতে 
গিয়ে উঠলেন এবং $৮০ ৬ (সকাল বেলার বিপদ সাবধান) বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন। 


পালা ১০ তাওযাত Hl কুৱআন ৫১৩ 


আওয়াজ শুনে তারা বলল, এ এ কে? তারপর সবাই তার কাছে গিয়ে সমবেত হল। তিনি বললেন, 
‘আমি যদি তোমাদেরকে বলি, একটি অশ্বারোহী সেনাবাহিনী এ পর্বতের পিছনে তোমাদের উপর 
আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলেই 


বলল, আপনার মিথ্যা বলার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা নেই । তখন তিনি বললেন, 134 


Nu | ৪% এ ‘আমি তোমাদের আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করছি' (সাবা 
৩৪/৪৬) । এ কথা শুনে আবূ লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক । তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে 
একত্র করেছ? অতঃপর রাসূল শ্রু দাড়ালেন । তারপর অবতীর্ণ হল ] 2 ee 
‘ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু’হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও’ (বুখারী হা/৪৯৭১) । 


sf eos JE ০৬ ৮০ | 556 Sl ws sob dl Se 


16° ELE Ct ED EE sf EE | Lf Ja 
Lea Ee 
ES RENE EEO) 
(২) ইবনু আব্বাস্ঞ্ব্্+হ্তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম স্রদ্ছ বাতহা নামক 
পাহাড়ের প্রান্তরের দিকে চলে গেলেন এবং পর্বতে উঠে ১৮% বলে উচ্চেঃস্বরে ডাকলেন। 


সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা 
আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে? তারা সকলেই বলল, হ্যা, আমরা বিশ্বাস করব । তখন তিনি 
বললেন, আমি তোমাদেরকে আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করছি। এ কথা শুনে আবূ 
লাহাব বলল, তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছ? তোমার ধ্বংস হোক । তখন 
আল্লাহ তা'আলা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সূরা লাহাব অবতীর্ণ করলেন। ‘ধ্বংস হোক আবু 
লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও তার ধন-সম্পদ এবং উপার্জন তার কোন কাজে 
আসেনি । অচিরেই সে দ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন করে, তার 
গলায় পাকান দড়ি থাকবে’ (বুখারী হ/৪৯৭২)। 


lA LD LB Es HD 8 0 Ff U0 Ls dh 2 A 
ES ANENE f 

(৩) ইবনু আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু লাহাব নবী করীম স্্ছ -কে বলল, 
তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছ? তখন 91% ৩ 


5 সূরাটি অবতীর্ণ হল’ (বুখারী হ/৪৯৭৩)। 


পালা ১০ _তাওযাঁহ £ণ বুৱআন ৫১৪ 


dh 055 Eb VG HL os DE I SE of Ce UE SS Ss LE 
LE EAE LAN, rl 1G PN ALG dS) dN Ns 2d GG I 
ot y 2d dS) dN Ld gl IA CELTS Hy ES U4 Ee 
LS NG UG Lp Cl LN alo BIW AE bh TABS SES 
ot AEE EG CEI G 


(8) রাবী‘আহ ইবনু আব্বাদ দায়লী খ্ঞ্্* বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সর -কে জাহেলী যুগে যুল 
মাজায-এর বাজারে দেখেছি। সে সময় তিনি বলছিলেন, হে লোক সকল! তোমরা বল, আল্লাহ 
ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তাহলে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করবে। বহু লোক তাকে ঘিরে 
রেখেছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, রাসূলুল্লাহ খঞ্+_এর পিছনেই সুদর্শন কান্তিময় চেহারা ও 
সুডৌল দেহের অধিকারী একটি লোক, যার মাথার চুল দু’পাশে সিখী করা । সে এগিয়ে গিয়ে 
সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, হে লোক সকল! এ লোক বেদ্বীন ও মিথ্যাবাদী । মোটকথা 
রাসুলুল্লাহ সরু ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন আর সুদর্শন এ লোকটি তীর বিরুদ্ধে বলতে 
বলতে যাচ্ছিল । আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? উত্তরে তারা বলল, এ 
লোকটি হল আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ, যে নিজেকে নবী বলে দাবী করে। তারপর আমি 
বললাম, এ লোকটি কে যে তাকে বলছে, মিথ্যুক? লোকেরা বলল, সে তার চাচা আবু লাহাব’ 
(ইবনু কাছীর হ৷/৭৫৪৩)। 


ইবনু আব্বাস ক্ল বলেন, যখন সূরা লাহাব অবতীর্ণ হল তখন আবু লাহাবের স্ত্রী আসল, তখন 
রাসুল শুন বসেছিলেন। তার সাথে আবু বকর ছিদ্দীক রঞ্লগ+ ছিলেন । তাকে বললেন, আপনি সরে 
গেলে আপনাকে কষ্ট দিতে পারবে না । রাসূলুল্লাহ স্ু বললেন, সে আমাকে দেখতে পাবে না। 
কারণ আমার মাঝে তার মাঝে অন্তরাল রয়েছে। সে এসে আবু বকরের সামনে দাড়াল এবং 
বলল, হে আবু বকর! তোমার সাথী আমার নিন্দা করেছে কবিতার মাধ্যমে । আবু বকর ছিদ্দীাক 
কসম করে বললেন, নবী করীম শর কাব্য চর্চা করতে জানেন না এবং তিনি কবিতা কখনও 
বলেননি দুষ্টানারী চলে যাওয়ার পর আবু বকর রাসূলুল্লাহ সু -কে বললেন, হে আল্লাহ্র 
রাসূল সুদ ! সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি? রাসুলুল্লাহ স্ন বললেন, তার চলে যাওয়া পর্যন্ত 
ফেরেশতা আমাকে আড়াল করে দাড়িয়ে ছিলেন’ (আরু ইয়া“লা হ/২৫, ২৩৫৮; বাযযার হা/২৯৪)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) ইবনু মাসউদ খ্্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ুদ্ু যখন তার সম্প্রদায়কে ঈমানের দাওয়াত দিলেন, 
তখন আবু লাহাব বলতে লাগল, যদি আমার ভাতিজার কথা সত্য হয়, তবে আমি ক্্য়ামতের 
দিন আমার ধন-সম্পদ আল্লাহকে মুক্তিপন হিসাবে দিয়ে তার শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করব (ইবনু 
কাছীর হ৷/৭৫৪৫)। 


পালা ১০ তাওধাহ ৰণ বুৱতআন ৫১৫ 


(২) আসমা বিনতু তু আবী বকর বলেন, যখন সূরা লাহাব অবতীর্ণ হল, তখন ডাইনি 
একচন ডন্ম জমীল বিতু হার নিজের হাডে কারুকার্য খচিত রং করা পাথর নে কবিতা 
আবৃত্তির সূরে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ স্ন -এর নিকট আসল । EE 
Es 2 Eb 39 ‘আমি নিন্দনীয় ব্যক্তির অস্বীকারকারীণী, আমি তার দ্বীনের দুশমন 
এবং তার হুকুম অমান্যকারীণী (ইবনু কাছীর হ/৭৫৪৬) ৷ 

অবগতি 

আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আব্দুল উযযা । তাকে আবু লাহাব বলা হত এ কারণে যে, তার 
রং ছিল দুধে-আলতায় টকটকে উজ্জ্বল । লাহাব অর্থ অগ্নিশিখা। আবু লাহাব অর্থ অগ্নিশিখা 
বিশিষ্ট । এটা তার উপনাম । উপনাম উল্লেখের কয়েকটি কারণ রয়েছে- (১) লোকটি আসল 
নামের চেয়ে উপনামে বেশী পরিচিত ছিল (২) তার আসল নাম আব্দুল উষযা, এটা শিরকী নাম । 


কুরআনে মুশরিকী নাম উল্লেখ করা অপসন্দ করা হয়েছে। (৩) আলোচ্য সূরায় এ ব্যক্তির যে 
মর্মান্তিক পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার সাথে এ উপনামের মিল আছে। 


OOOOH 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুৱআান ৫১৬ 


সূরা আল-ইখলাছ 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৪; অক্ষর ৪৯ 


EEE 


দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি । 
EY EES TST OY BL LE OY Lea DOS ITAA 


অনুবাদ : (১) (হে নবী!) আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ একক । (২) আল্লাহ কোন কিছুর 
মুখাপেক্ষী নন । বরং সবকিছুই তার মুখাপেক্ষী । (৩) তিনি কাউকে জন্ দেননি এবং তাকে জন্ম 
দেয়া হয়নি । (8) কেউ তার সমকক্ষ নয় । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

‘;- ০৬ 4 ০, আমর, মাছদার ১ বাব 7 ‘আপনি বলুন’ ' একবচন, বহুবচনে 
JL 20 অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা । 

15 বহুবচন ১৮ অৰ্থ- এক, অদ্বিতীয় । শব্দটি তিনভাবে ব্যবহৃত হয়- (১) এক দশক 
সংখ্যার উপর এক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে । যেমন- ££ 45২) মুযাফ বা মুযাফ ইলাইহি রূপে । 
যেমন- 45 9 (৩) এক ও অদ্বিতীয় অর্থে । এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার শুধু আল্লাহ তা'আলার 
ক্ষেত্রেই শুদ্ধ । 

১4)|- অৰ্থ- যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী, যার কোন কিছুর প্রয়োজন 
নেই, যিনি খাদ্য বা পানীয় কিছুই গ্রহণ করেন না । 

WW - 5৬ 54০ >, মুযারে মানফী, মাছদার $5), বাব 7৮ অর্থ- জন্য নেয়নি, জন 
লাভ করেনি । এ'--এর বন্বচন Uy অর্থ- জন্ুস্থান, জন্মকাল । 

১৮ - ০৮ 54০ ১০, মুযারে মাজহুল মানফী, অর্থ জন্য দেয়া হয়নি । 

১ 4- ০৬ 5১ ১০; মুযারে, মাছদার U5 খে বাব 4 হয়নি’ । ১ হল’ । 
1,%5- বহুবচন £4 U5 অর্থ- সমতুল্য, সমকক্ষ, মর্যাদায় সমভাবে সম্মানিত। কুরআনে 
শব্দটি ॥৷;-এর উপর হামযা দ্বারা লেখা হয়েছে। বাব J) হতে অর্থ- উল্টা করে দেয়া । আর 
বাব 54 হতে অর্থ- সমান প্রতিশোধ নেয়া । 


TOO tins ETE TT tanec TtC ein Ll 
বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ১5 3 2৯ :৮- (5) ফেলে আমর, যমীর ফায়েল, (}৯) যমীরে শান মুবতাদা, 4 দ্বিতীয় 
মুবতাদা, ১5 খবর । ১4 জুমলাটি 7৯ মুবতাদার খবর । 

(২) $4)| ৷ (4) মুবতাদা, ১ খবর । 


(৩-8) LS DLS hy 49 ১ 4 (5) নাফির অর্থ ও যমযম প্রদানকারী 
অব্যয় । ১4; ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, ১4: মুযারে মাজহুল, যমীর নায়েবে ফায়েল । 
১ পূর্বের উপরে আতফ, (5) হরফে আতিফা, 57 ফে'ল নাকিছ, (5) 1745-এর সাথে 
মুতা‘আল্লিক, (45) "$-এর খবরে মুকাদ্দাম, *$হিসমে মুয়াখখার । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সুরার ৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘তার সমকক্ষ কেউ নেই’ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
(9% 4০5 ‘তার মত কোন কিছুই নয়’ (শুরা ১১) । আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, EY IY 
=> ৬22% 2৯: ১ 5 ‘আর তোমাদের মা‘বুদ একজন মা'বুদ ৷ তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ 
নেই । তিনি রহমান তিনি রহীম’ (বাকারাহ ১৬৩) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, id Yl 
$৯ ১} 4) ১ ১০১ {| ‘তাদেরকে একমাত্র এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে বলা হয়েছে। তিনি 
ছাড়া কোন মা‘বুদ নেই’ (তওবা ৩১)। আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, এ৷ Yd te 0 5 duly 
gl 5 “(হে নবী!) আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমি সতৰ্ককারী। শক্তিশালী জবরদস্ত বিজয়ী, 
এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই’ (ছোয়াদ ৬৫)। আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, A £১০৯ 
SLO Bf EA i CN LL LY ‘এটা সব মানুষের জন্য একটা 


দাওয়াত । আর এটা পাঠানোর কারণ হচ্ছে এর দ্বারা তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হবে এবং 
তারা জেনে নিবে যে, নিশ্চয়ই তিনি একক মা'বৃদ । আর বুদ্ধিমান মানুষেরাই এ ব্যাপারে সচেতন 


হয়’ (ইবরাহীম ৫২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 4 এু॥ 0 া ৫% ৩ ') ‘আকাশ যমীনের 
BN HN LL 
Sif LG dl oe a eit ‘আল্লাহ কাউকেও সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেননি । 


আর তার সাথে অন্য কোন মা‘বুদ শরীক নেই । যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক মা'বুদই নিজের সৃষ্টি 
নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর চড়াও হয়ে বসত । এসব লোকেরা যা 


বলো তাতে আহিবি Rj LSE a EO 
CT Oe EY 1 ‘(হে নবী!) আপনি বলুন, প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, 
যার কোন সন্তান নেই । যার রাজত্বে কোন শরীক নেই’ (ইসরা ১১১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
U6 LYS 28 LL 3 UY NIL 1 dl 1 1,157, ‘তারা বলে, আন্মাহ 
কাউকে সন্তান রূপে গ্রহণ করেছেন, মূলতঃ এসব কিছু হতে আল্লাহ পবিত্র । প্রকৃত ব্যাপার এই 
যে, আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিকানা আল্লাহ্‌র হাতে । সব কিছুই তার অনুগত’ 
(বাকারাহ ১১৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 1409 ১ ৬০৮% 43৮9 “আল্লাহ্র জন্য কোন 
সন্তান হণ করা আদৌ শোভনীয় নয়’ (মারিয়াম ৯২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 056 1 
এ৷ 05.06 35 ‘(হে নবী!) আপনি বলুন, যদি রহমানের কোন সন্তান থাকত তাহলে আমি 
হতাম তার প্রথম ইবাদতকারী’ (যৃখরু্ফ ৮১) । 

আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 140 £227) 5410/57, ‘আর তারা বলল, রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন’ 
(মারিয়াম ৮৮) । অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 13094201595 4 ‘তারা রহমানের জন্য সন্তানের দাবী 
করে’ (মারিয়াম ৯১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১১ 31,1593 4 1,54 ১৬ “তোমরা আল্লাহ্র 
জন্য শরীক স্থাপন কর না। এ অবস্থায় তোমরা জান যে, আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই’ (বাকারাহ 
২২)। আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ৩১ ১ 6 4 4 শ JED ad 2 ‘তোমরা 
A i De Le তোমরা জান না' Ea 
RCC i er Y “ ‘(হে নবী!) আপনি বলুন, প্রশংসা একমাত্র সেই 
আল্লাহ্র, যিনি কাউকেও পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেননি । যার রাজত্বে কারো শরীক নেই । তিনি 


দুর্বল নন। তিনি অক্ষম নন। কাজেই তার পৃষ্ঠপোষক নেই । তাঁর পূর্ণ মাত্রায় শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা 
করুন’ (ইসরা ১১১) । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

BILAN AO AS 5 LAE TG MII OE SCL 
-t! দি 3 RE Ef l 

(১) উবাই ইবনু কা'বযুনুগ বলেন, মুশরিকরা নবী করীম হুনু -কে বলল, হে মুহাম্মাদ হুনু ! 
আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের বংশ পরিচয় দিন, তখন আল্লাহ অত্র সূরাটি $৯} 
£1 51 4 অবতীৰ্ণ করেন (তিরমিযী হা/৩৩৬৪) । 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুঘয্ান ৫১৯ 


EE OS 

> | ed 

২) জাবির কক্ষ বলেন, পল্লীর একজন অশিক্ষিত নবী করীম জু ু -এর নিকট এসে 
‘আনহু ওয়াসান্মাম 


বলল, আপনি আমাদের নিকট আপনার প্রতিপালকের বংশ পরিচয় দিন। তখন আল্লাহ অত্র 
সূরাটি শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন (আরু ইয়ালা হা/২০৪৪; ইবনু কাছীর হ/৭৫৪৯)। 


3 o 209 
| 


OSE NATED I EE ETO. OS CREOLE tC 0G 0 EA 
1 FRE dl A BS 5 MUL EL Ul JU 
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(৩) জাবের ক্র হৃতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ একদা বললেন, ‘তোমাদের কেউ কি 
প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অক্ষম? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল সু ! 
কি করে প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়বে? তিনি বললেন, সূরা ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’ 
কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২০২৫)। 


ব্যাখ্যা : ‘সূরা কুল হুওয়াল্লাহু’ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। এই বাক্যের অর্থ সম্পর্কে 
কেউ বলেন, কুরআনে প্রধানতঃ তিনটি বিষয় রয়েছে- (১) আহ্‌কাম অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ বা 
বিধানাবলী, (২) ঘটনাবলী এবং (৩) তওহীদ। আর এই সূরাতে তওহীদের বিবরণ রয়েছে। 
সুতরাং এটা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান । 


Sdn GAA 4 AL NE EE BEG SEL TE OMNES hE Sle Lod 8 foe 
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(8) আনাস ্ঞ্ক্*বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সু ! আমি এই সূরা ‘কুল 
হুওয়াল্লাহু আহাদ’কে ভালবাসি ৷ রাসূলুল্লাহ স্্ছ বললেন, ‘তোমার একে ভালবাসা তোমাকে 
জান্নাতে পৌছে দিবে’ (তিরমিযী, মিশকাত হা/২০২৭)। 
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(৫) আয়েশা দ্রঃ হতে বর্ণিত, নবী করীম ক্র যখন প্রত্যেক রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, দুই 
হাতের তালু একত্র করতেন, অতঃপর তাতে ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’, ‘কুল আউযুবি রাব্বিল 
ফালাক’ ও ‘কুল আউযুবি রাব্বিন নাস’ পড়ে ফুঁ দিতেন। অতঃপর দু'হাত দ্বারা স্বীয় শরীরের 
যতটুকু সম্ভব হত মুছে ফেলতেন। আরম্ভ করতেন মাথা ও চেহারা এবং শরীরের সম্মুখভাগ 
হতে ৷ এরূপ তিনি তিনবার করতেন (মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, বুখারী হা/৫০১৭; মিশকাত হা/২০২৯)। 
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(৬) ইবনু আব্বাস ও আনাস ইবনু মালেক খর্জ্ঞ্ন' বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘সূরা ইযা 
যুলযিলাত’ (নেকীতে) কুরআনের অর্ধেকের সমান, ‘কুল হুওয়াল্লাহ’ এক-তৃতীয়াংশের সমান এবং 
কুল ইয়া আইয্যুহাল কাফিরূন’ এক-চতুর্থাংশের সমান’ (তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৫২) ৷ প্রকাশ থাকে 
যে, অত্র হাদীছের সূরা যিলযালের ফযীলত অংশ যঈফ (তিরমিযী, আলবানী হা/২৮৯৩) । 


MTR Af LEE IG Ls UG CB Ly IG I dP BE I 
(৭) আবু হুরায়রা ক্র্+ হতে বর্ণিত নবী করীম অহ সুনল এক ব্যক্তিকে ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’ পড়তে 
শুনে বললেন, ‘অবধারিত হয়ে গেছে। আমি বললাম, ইয়া আল্লাহ্‌র রাসূল স্্ছ ! কি অবধারিত 
হয়েছে? তিনি বললেন, জান্নাত’ (মালেক, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৫৬)। 
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(৮) আবু হুরায়রা ক্্+হ্তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম স্র্হ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা 
ইরশাদ করেন, ‘বানী আদম আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে, অথচ এরূপ করা তার জন্য সঠিক 
হয়নি । বানী আদম আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ এমন করা তার জন্য উচিত হয়নি। আমার প্রতি 
মিথ্যারোপ করার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ আমাকে যে রকম প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, 
তেমনি তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার জীবিত করতে পারবেন না। অথচ তাকে আবার জীবিত করা 
অপেক্ষা প্রথমবার সৃষ্টি করা আমার জন্য সহজ ছিল না। আমাকে তার গালি দেয়ার অর্থ হল, সে 


বলে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গহণ করেছেন; অথচ আমি একক, কারো মুখাপেক্ষী নই । আমি 
কাউকে জন্ম দেইনি, আমাকেও জন্ু দেয়া হয়নি এবং কেউ আমার সমকক্ষ নয়’ (বুখারী হ/৪৯৭৪)। 
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SE 
(৯) আবু হুরায়রাহ শ্হ্তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সর বলেছেন, ‘আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন বলেছেন, আদাম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে, অথচ এরূপ করা তার জন্য 
সঠিক হয়নি । সে আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ এমন করা তার পক্ষে উচিত হয়নি। আমার প্রতি 


, 
9 236 A [| 


id I Moh 2 0 Hh oF El SAH 


পাবা ৩০ _তাওযাঁহল কুৱআন ৫২১ 


তার মিথ্যারোপ করার অর্থ হচ্ছে, সে বলে, আমি আবার জীবিত করতে সক্ষম নই, যেমনিভাবে 

আমি তাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছি। আমাকে তার গালি দেয়া হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ তাআলা 

সন্তান গ্রহণ করেছেন, অথচ আমি কারো মুখাপেক্ষী নই । আমি এমন এক সত্তা যে, আমি কাউকে 
জন্ম দেইনি, আমাকেও ea HELA কেউ I NA 

ih J 8 db 5 < 18 Gi fo BE for J 5% sl eh 
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(১০) আবু সাঈদ খুদরী ক্র হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে ‘কুল হুআল্লাহু 
আহাদ’ পড়তে শুনলেন। সে বার বার তা মুখে উচ্চারণ করছিল। পরদিন সকালে তিনি 
রাসুলুল্লাহ সু -এর কাছে এসে এ ব্যাপারে বললেন, যেন এঁ ব্যক্তি তাকে কম মনে করলেন। 
তখন রাসুলুল্লাহ সু বললেন, ‘সেই সত্তার কসম, যীর হাতে আমার জীবন । এ সূরা হচ্ছে সমগ্র 
কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান’ (বৃখারী হা/৫০১৩)। 
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(১১) আৰু সাঈদ খুদরী ধ্দ* বললেন, আমার ভাই হ্বাতাদাহ ইবনু নু‘মান আমাকে বলেছেন, 
রাসুলুল্লাহ সরু -এর জীবদ্দশায় এক ব্যক্তি শেষ রাতে ছালাতে ‘কুলহু আল্লাহু আহাদ’ ব্যতীত 
আর কোন সুরাই তিলাওয়াত করেননি । পরদিন সকালে লোকটি নবী করীম শন -এর কাছে 
আসলেন ৷ বাকী অংশ আগের হাদীছের মত (বুখারী হা/৫০১৪)। 
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(১২) আবু সাঈদ খুদরী ক্্+হ্তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম স্রন তীর ছাহাবীদেরকে 
বলেছেন, SE AE 
মনে করে? এ প্রশ্ন তাদের জন্য কঠিন ছিল। এরপর তারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল রদ ! 
আমাদের মধ্যে কার সাধ্য আছে যে, এটা পারবে? তখন তিনি বললেন, ‘কুল হুআল্লাহু আহাদ’ 
অর্থাৎ সুরা ইখলাছ কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ’ (বুখারী হা/৫০১৫)। 
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(১৩) আনাস ক্র হৃতে বর্ণিত, কুবার মসজিদে এক আনছারী ব্যক্তি তাদের ইমামতি করতেন। 
তিনি সশব্দে কিরাআত পড়া হয় এমন কোন ছালাতে যখনই কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন, 


eS Ne 


এ৷9৯ সুরা দ্বারা শুরু করতেন। তা শেষ করে অন্য একটি সূরার সাথে মিলিয়ে পড়তেন। 


আর প্রতি রাক‘আতেই তিনি এমন করতেন। তার সঙ্গীরা এ ব্যাপারে তার নিকট বললেন যে, 
আপনি এ সুরাটি দিয়ে শুরু করুন, এটি যথেষ্ট হয় বলে আপনি মনে করেন না, তাই আরেকটি 
সূরা মিলিয়ে পড়েন। হয় আপনি এটিই পড়বেন, না হয়, এটি বাদ দিয়ে অন্যটি পড়বেন তিনি 
বললেন, আমি এটি কিছুতেই ছাড়তে পারব না। আমার এভাবে ইমামতি করা যদি আপনারা 
অপসন্দ করেন, তাহলে আমি আপনাদের ইমামতি ছেড়ে দেব। কিন্তু তারা জানতেন যে, তিনি 
তাদের মাঝে উত্তম । তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তাদের ইমামতি করুক, এটা তীরা অপসন্দ 
করতেন। পরে নবী করীম সুন অনু যখন তাদের এখানে আগমন করেন, তারা বিষয়টি নবী 
করীম আহহ : কে জানান। তিনি বললেন, হে অমুক! তোমার সঙ্গীরা যা বলে তা করতে তোমাকে 
কিসে বাধা দেয়? আর প্রতি রাক‘আতে এ সূরাটি বাধ্যতামূলক করে নিতে কিসে উদ্বুদ্ধ করছে? 
তিনি বললেন, আমি এ সূরাটি ভালবাসি । নবী করীম সর বললেন, এ সূরার ভালবাসা তোমাকে 
জান্নাতে প্রবেশ করাবে’ (বুখারী হ/৭৭৪)। 
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(১৪) আয়েশা র্্বহ্ম+হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম দহ OEE 
দলের প্রধান করে অভিযানে পাঠালেন। তিনি যখন তীর সাথীদের ছালাতে ইমামতি করতেন, তখন 
ইখলাছ সূরাটি দিয়ে ছালাত শেষ করতেন। তারা যখন অভিযান থেকে ফিরে আসল তখন নবী 
করীম স্ন -এর খেদমতে ব্যাপারটি আলোচনা করল । নবী করীম স্রদ্ বললেন, তাকেই জিজ্ঞেস 
কর, কেন সে এ কাজটি করেছে? এরপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, এ 
সূরাটিতে আল্লাহ তাআলার গুণাবলী রয়েছে। এজন্য সুরাটি পড়তে আমি ভালোবাসি । তখন নবী 
করীম স্রদ বললেন, তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন’ (যলসলিম ৬/৪৫, হা/৮১৩)। 
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(১৫) আৰু হুরায়রা এহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম সন্তান 
আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তারা কালকে গালি দিয়ে থাকে, অথচ আমিই দাহর (অর্থাৎ আমার 
হাতেই কালের পরিবর্তনের ক্ষমতা) দিন-রাত্রির পরিবর্তন বা ওলট-পালট আমিই করে থাকি’ । 
(সুতরাং কালকে গালি দেওয়া আমাকে গালি দেওয়ারই নামান্তর) (মুভাফাক্‌ আলাইহ) । 
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(১৬) আবু মুসা আশ‘আরী + বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘কষ্টদায়ক বিষয় শুনেও ছবর 
করার ব্যাপারে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ছবরকারী আর কেউ নেই । মানুষ তীর প্রতি সন্তান 


আরোপ করে থাকে, অথচ তিনি তাদেরকে নিরাপদে রাখেন এবং জীবিকা দিয়ে থাকেন’ ৷ (যখন 
তখন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না) (মুভাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হা/২১)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আনাসঞ্চ্ঃ বলেন, নবী করীম স্র্ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন দু'শ’ বার সূরা 
ইখলাছ পড়বে, তার ৫০ পঞ্চাশ বছরের গোনাহ মুছে দেয়া হবে, যদি খণের বোঝা না থাকে 
(মিশকাত হ৷/২০৫৪; তিরমিযী হ/২৮৯৮) । 

(২) আনাসঞ্র্ বলেন, নবী করীম স্রদ্ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঘুমানোর ইচ্ছায় শয্যা গহণ করে এবং 
ডান পাশের উপর শয়ন করে। অতঃপর একশত বার সূরা ইখলাছ পড়ে, ক্য়ামতের দিন আল্লাহ 
তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! তোমার ডানদিকের জান্নাতে তুমি প্রবেশ কর (মিশকাত হা/২০৫৫)। 
(৩) সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যেব মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী করীম স্ব বলেছেন, যে দশ বার সূরা 
ইখলাছ পড়বে তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। যে বিশ বার পড়বে তার জন্য 
জান্নাতে দু'টি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। আর যে ত্রিশবার পড়বে তার জন্য তিনটি প্রাসাদ তৈরী করা 
হবে। এ কথা শুনে ওমরঞ*ডর* বলেন, আল্লাহ্র কসম! তাহলে তো আমরা অনেক প্রাসাদ পাব। 
রাসুলুল্লাহ সর বললেন, আল্লাহ্‌র রহমত এর চেয়ে অনেক বেশী প্রশস্ত (মিশকাত হা/২০৮১)। 

(৪) আবু হুরায়রা শ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ বলেছেন, প্রত্যেকটি জিনিসের একটি সম্পর্ক 
রয়েছে, আর আল্লাহ্‌র সম্পর্ক হচ্ছে সূরা ইখলাছ (ত্বাবরানী, ইবনু কাছীর হ/৭৫৫১)। 

(৫) তামীম দারী ক্ল বলেন, নবী করীম শু: বলেছেন, যে ব্যক্তি নীচের দো‘আটি দশ বার পাঠ 
করবে সে ৪০ লাখ নেকী পাবে। HL V9 me i Me fob HYYY 


= 5,9! ‘আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক একক । অভাব মুক্ত । তিনি 
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(৬) মু‘আয ইবনু আনাস জুহানী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, নবী করীম 
শুন বলেছেন, যে ব্যক্তি ১০ বার সূরা ইখলাছ পড়বে তার জন্য জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণ করা 
হ্‌বে। ওমর *্ন* বলেন, তাহলে আমরা বেশী বেশী পড়ব। তখন রাসুলুল্লাহ সুগ্ বললেন, 
আল্লাহ্র রহমত প্রচুর ও পবিত্র (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫৭২)। 


(৭) আনাস ক্ৰ বলেন, রাসুলুল্লাহ সর বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ইখলাছ ৫০ বার পড়বে তার 
৫০ বছরের গোনাহ মাফ করা হবে। 


(৮) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ শ্ বলেন, রাসুলুল্লাহ স্র্ বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতের 
যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। তার এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে যারা ফরয ছালাতের 
পর দশবার সুরা ইখলাছ পড়বে (আরু ইয়া'লা হ/১৭৯৪)। 

(৯) জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ ক্র বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশের 
সময় সূরা ইখলাছ পড়ে, তার বাড়ী হতে এবং তার প্রতিবেশীর বাড়ী হতে দরিদ্রতা দূর হয়ে যায় 
(ত্বাবারানী, ইবনু কাছীর হ/৭৫৮১) । 

(১০) আনাস ইবনু মালেক ক্্+ বলেন, আমরা তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ শর -এর সাথে 
ছিলাম সূর্য এমন স্বচ্ছ উজ্জ্বল ও পরিসক্কারভাবে উঠল যে ইতিপূর্বে কখনো এমনভাবে উঠতে 
দেখা যায়নি ৷ রাসূলুল্লাহ সু -এর কাছে জিবরাঈল আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন আজ 
এভাবে সূর্য উদয়ের কারণ কি? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আজ মদীনায় মু‘আবিয়া ইবনু 
মু‘আবিয়ার ইন্তেকাল হয়েছে। তার জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণের জন্য আল্লাহ সত্তর হাযার 
ফেরেশতা আকাশ থেকে পাঠিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সহ বললেন, তার কোন আমলের জন্য এরূপ 
হয়েছে? তিনি চলাফিরা, উঠাবসায় দিন-রাত সব সময় সূরা ইখলাছ পাঠ করতেন। আপনি যদি 
তার জানাযার ছালাতে যেতে চান তবে চলুন, আমি আপনার জন্য যমীনকে সংকীর্ণ করে দিচ্ছি। 
রাসূলুল্লাহ সুন বললেন, হ্যা তাই ভাল । অতঃপর রাসুলুল্লাহ শ্র্ তার জানাযার ছালাত আদায় 
করলেন (আরু ইয়া‘লা হ/৪২৬৭)। 


(১১) আনাস ক বলেন, জিবরাঈল প্লই্ রাসূলুল্লাহ স্ন -এর নিকট অবতরণ করলেন এবং 
বললেন, মু‘আবিয়া ইবনু মা‘আবিয়া মারা গেছেন। আপনি কি তার জানাযায় যেতে চান? নবী 
করীম স্রদ্ বললেন, হ্যা । জিবরাঈল প্র? পালক দ্বারা যমীনে আঘাত করলেন । এর ফলে সমস্ত 
গাছ-পালা নিচু হয়ে গেল এবং তার খাটলি রাসূলুল্লাহ সদ -এর সামনে তুলে ধরা হল । তিনি তা 
দেখতে পেলেন এবং আল্লাহু আকবার বলে জানাযার ছালাত আরম্ভ করলেন। তার পিছনে 
দু’কাতার ফেরেশতা দাড়িয়েছিলেন। প্রত্যেক কাতারে ৭০ হাযার করে ফেরেশতা ছিলেন। নবী 
করীম স্রদ্ জিজ্ঞেস করলেন, হে জিবরাঈল! তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হতে এ মর্যাদা কিভাবে অর্জন 
করলেন? জিবরাঈল প্রাইং+ বললেন, সূরা ইখলাছের প্রতি তার বিশেষ ভালবাসা ছিল। তিনি 
উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে ও আসতে-যেতে এ সূরাটি পড়তেন । এটাই তার মর্যাদার কারণ 
(আৰু ইয়া“লা হ৷/৪২৬৮; ইবনু কাছীর হা/৭৫৮৩)। 


(১২) উকবা ইবনু আমের ক্র্রল্+ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ হু -এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। 
আমি সাথে সাথে তার সাথে মুছাফাহা ও করমর্দন করলাম এবং আমি তার হাত ধরে বললাম, হে 
আল্লাহ্‌র রাসুল সরু ! মুমিনের মুক্তি কোন আমলে রয়েছে? তিনি বললেন, হে উকবা! জিহবা 
সংযত রাখ, নিজের ঘরেই বসে থাক এবং নিজের পাপের কথা স্মরণ করে কান্নাকাটি কর। পরে 
দ্বিতীয় বার রাসুলুল্লাহ স্ন -এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি নিজেই আমার সাথে কর্মদন করে 
বললেন, হে উকবা! আমি কি তোমাকে তাওরাত, ইনজীল, যবূর এবং কুরআনে অবতীর্ণ সমস্ত 
সুরার মধ্যে উৎকৃষ্ট সূরার কথা বলব? আমি বললাম, হ্যা আল্লাহ্‌র রাসূল অবশ্যই বলুন । আপনার 
প্রতি আল্লাহ আমাকে উৎসর্গ করুক । তিনি তখন আমাকে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাস 
পাঠ করালেন এবং বললেন, হে উকবা! এ সূরাগুলি ভুলে যেও না, প্রতিদিন রাতে এগুলি পাঠ 
কর । উকবা্্ক্্+ বলেন, এরপর থেকে আমি এ সূরাগুলোর কথা ভুলিনি এবং এগুলো পাঠ করা 
ছাড়া আমি কোন রাত কাটাইনি। অতঃপর আমি রাসুলুল্লাহ সু -এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং 
তাড়াতাড়ি তার হাত আমার হাতের মধ্যে নিয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল শু ! আমাকে 
উত্তম আমলের কথা বলে দিন । তখন তিনি বললেন, শোন যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে 
তুমি তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবে । যে তোমাকে বঞ্চিত করবে তুমি তাকে দান করবে। তোমার 
প্রতি যে যুলুম করবে তুমি তাকে ক্ষমা করবে (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫৮৪)। 


(১৩) আব্দুল্লাহ ইবনু শিখ্খীর তার পিতা হতে বর্ণনা করেন তার পিতা বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সহ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মরণ রোগে সূরা ইখলাছ পড়বে তাকে কবরের ফেতনা থেকে 
নিরাপদে রাখা হবে এবং কবরের সংকীৰ্ণতা হতে রক্ষা করা হবে। ফেরেশতাগণ ক্্য়ামতের দিন 
হাতের উপর উঠিয়ে নিয়ে পুলছিরাত পার করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন (হিলইয়া, কুরতুবী 
হা/৬৫৩২) । 


(১৪) ইবনু ওমর ক্র্লল্ঃ বলেন, রাসুলুল্লাহ সর বলেছেন, যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন মসজিদে যাবে 
এবং চার রাক‘আত ছালাত আদায় করবে এবং প্রত্যেক রাক‘আতেই সূরা ফাতিহা ও ইখলাছ 
পড়বে প্রতি রাক‘আতে ৫০ বার, তাহলে চার রাক‘আতে দু’শ’ বার হবে। জান্নাতে তার নিজের 
স্থান না দেখা পর্যন্ত অথবা না দেখানো পর্যন্ত তার মরণ হবে না (কুরতুবী হ/৬৫৩৩)। 


(১৫) আনাস ্্র্্+ বলেন, রাসুলুল্লাহ স্্ু বলেছেন, যে ব্যক্তি একবার সূরা ইখলাছ পড়বে তার 
উপর আল্লাহ্র বরকত হবে। আর যে দু’বার পড়বে তার উপর ও তার পরিবারের উপর বরকত 
দেয়া হবে । আর যে ব্যক্তি তিন বার পড়বে তার উপর এবং তার সমস্ত প্রতিবেশীর উপর বরকত 
দেয়া হবে। যে ব্যক্তি ১২ বার পড়বে তার জন্য জান্নাতে ১২টি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। যে 
ব্যক্তি ১০০ বার পড়বে তার ৫০ বছরের পাপ মুছে দেয়া হবে। তবে রক্ত এবং সম্পদ সম্পর্কীয় 
পাপ মোচন করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ৪০০ বার পড়বে আল্লাহ তার একশত বছরের পাপ 
মুছে দিবেন। আর যদি ১০০০ হাযার বার পড়ে তাহলে সে তার নিজের স্থান জান্নাতে না দেখা 
পর্যন্ত মরবে না (কুরতুবী হা/৬৫৩৫; দুররে মানছুর ৮/৬৭৬) । 

(১৬) সাহল ইবনু সাঈদি ক্র বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স্ন -এর নিকট দরিদ্রতার এবং 
সংকীর্ণ জীবন যাত্রার অভিযোগ করল, তখন রাসূলুল্লাহ সু তাকে বললেন, যখন তুমি বাড়ীতে 
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দাও। আর সূরা ইখলাছ একবার পড় । লোকটি তাই করল আল্লাহ তার রুণ্যী বেশী করে দিলেন। 
এমনকি তার রুখী প্রতিবেশীর উপরেও প্রবাহিত হল (কুরতুবী হা/৬৫৩৬)। 


অবগতি 


45০ ‘ছামাদ’ শব্দটির মূল অক্ষর ১১০ অর্থ- ব্যাপক ও গভীর । যেমন ইচ্ছা পোষণ, উচ্চ, প্রশস্ত 
ও পরিপুষ্ট স্থান, উন্নতভূমি, উচ্চ শৃংগ, যুদ্ধকালে যার পিপাসা লাগে না। সেই সমাজপতি 
প্রয়োজনের সময় যার আশ্রয় নেয়া হয়। প্রত্যেক জিনিসের উচ্চতর ও উন্নততম অংশ । যার 
দ্বিতীয় কেউ নেই, আনুগত্য করা হয় এমন সমাজপতি ৷ ১১ অর্থ- যার গর্ব বলতে কিছু নেই । 


১০ অর্থ- যার দিকে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করা হয়। ১০ ৩ ‘সেই ঘর প্রয়োজনের 
সময় যেখানে আশ্রয় নেয়া হয়'। 42: :, উচ্চ প্রাসাদ'। আলী, ইকরামা ও কা‘আব 
আহ্বার *্ন* বলেন, ১-৮ ‘সে যার অপেক্ষা উচ্চতর কেউ নেই’ । 


ইবনু আব্বাস ও ইবনু মাসউদ *ড্রন* বলেন, এ সেই সরদার বা সমাজপতি যার নেতৃত্ব ও 
প্রাধান্য পূর্ণ এবং চরম পর্যায়ে উপনীত ইবনু আব্বাস আরো বলেন, বিপদ-মুছীবত দেখা দিলে 
যার নিকট সাহায্য চাওয়া হয়। ০ বলা হয়, এমন ব্যক্তিকে যে নিজের সব গুণ ও কার্যে 


পরিপূর্ণ । যার উপর কোন আপদ-বিপদ আসে না সে ছামাদ । যার কোন দোষ-ক্রটি নেই । যার 
গুণে অন্য কেউ গুণান্বিত হবে না যিনি চিরস্থায়ী, শাশ্বত, অশেষ ৷ যিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী 
ফায়ছালা বা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যার সিদ্ধান্তের উপর পুনঃবিবেচনা করার কেউ নেই । যার 


দিকে লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনে ফিরে তাকায়, আশা পোষণ করে। 4৩ সেই সরদার ও 
সমাজপতিকে বলা হয়, যার উপর অন্য কোন সরদার নেই । 


OOOOH 
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সুরা আল-ফালাক্্‌ 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৫; অক্ষর ৭৮ 


EEE 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি । 


Ea) 
EE ARE 


5 Ln 0) 3 Hl Le ns OV GE UT Lp CO) GT Sf Ys 


(9) > Bi P03 OO AS 


DL 


অনুবাদ : (১) (হে নবী!) আপনি বলুন, আমি সকাল বেলার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাই । 
(২) সে সব জিনিসের অনিষ্ট হতে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। (৩) আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট 
হতে যখন রাত আছন্ন হয়ে যায়। (৪) এবং গিরায় ফুকদানকারী বা ফুঁকদানকারিণীর অনিষ্ট 
হতে । (৫) আর হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

‘';- ০৮ 5৮ ০, আমর, মাছদার ১ বাব 4 ‘আপনি বলুন’ ৷ '% একবচন, বহুবচনে 
Jn Jel অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা ৷ 

5:5 45৩ ১; মুযারে, মাছদার ১৬০ (১ বাব 7 অৰ্থ- আমি আশ্ৰয় চাই, আমি আশ্ৰয় 
গ্রহণ করি। যেমন ১৮ অর্থ- সে আশ্রয় গহণ করল, সে আশ্রয় নিল। $১,%-এর বহুবচন ১, 
‘তাবিজ’ । 

5- একবচন, বহুবচন ০১ প্রতিপালক’ ৷ 

*/&/- ইসম, অর্থ- রাতের অন্ধকার, ভোর, ছুবহে ছাদেকের প্রথম, প্রভাত, উষা ৷ মাছদার ১ বাব 
০27৩ অর্থ- ছিড়ে ফেলা, রাতের অন্ধকার দূর হওয়া। কারণ ভোরের আলো অন্ধকার ছিড়ে বের 
হয়। বাব ৬4 এবং বাব {|= হতে অর্থ- ভোরের আলো ফুটা, ভোরের আলো প্রকাশ পাওয়া । 
2- একবচন, বহুবচন ১} ০7 এ অৰ্থ- অনিষ্ট, ক্ষতি, খারাপ, যে কাজে ঘৃণা 
জন্মে। মুয়ান্নাছ 3% বহুবচন *;,& ১7% 5,৯ 1% ‘অনিষ্টকারী’। এর বিপরীত শব্দ "5 
অর্থ- উত্তম, ভাল, নেক কাজ যা সকলের কাছে পসন্দনীয় ৷ 

5 - ০৬ 54 ৩; মাষী, মাছদার এ%- বাব 4 সৃষ্টি করেছেন’ । 

$৮৮ - 54৮১৮; ইসমে ফায়েল, মাছদার ৮£ বাব 7 “গাঢ় অন্ধকারপূর্ণ রাত’ । 


LL a EEE ol ll SC EEE 6 
EL En clit মাছদার &, বাব ০/2 4 Sree রাতের 
অন্ধকার ছেয়ে গেল। ৷ একবচনে ুর্্যে মাছদার (রো বাব ০/2 ও এ ফুঁক 
দানকারিণী’ ৷ শব্দটি ইসমে মুবালাগা । 

4241- একবচনে ১4% অৰ্থ- গ্ৰন্থি, গিরা। যেমন |'5৷ 54% ‘রশিতে গিরা দিল’ । 

১০৮-5৮ 4১>; ইসম ফায়েল, মাছদার > বাব 7; অর্থ- হিংসুক, হিংসুটে । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) En 2 ১,5 '- (5)-ফে‘লে আমর, যমীর ফায়েল, জুমলাটি J'%। ১% ফেল 
মুযারে, যমীর ফায়েল, (7) ১১-এর সাথে মুতা'আল্লিক ৷ (5.4) --)-এর মুযাফ ইলাইহি 
(২) 9% ৮52 ০-75 ০) ১% -এর দ্বিতীয় মুতা‘আল্লিক, (৮) ইসমে মাওছুল। £-এর 
মুযাফ ইলাইহি । 5 জুমলাটি (৮)-এর ছিলা । 

৩) = 3 sb 2 ৮9 () হরফে আতফ, G৮) %-এর মুযাফ ইলাইহি এবং ১3% 


ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক, ১| যরফিয়া, (০55) জুমলাটি ।১)- এর মুযাফ ইলাইহি এবং ১% 
ফে‘লের যরফ । 


(8) lS oil Le Lt বাক্যটি পূর্বের উপর আতফ, (| &) ৩০৬%৷-এর সাথে 
মুতা‘আল্লিক। | 

(৫) 25> 13] ০৬৮ ১% 9 পূৰ্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরায় আল্লাহ আমাদের নবী করীম স্ন -কে অনিষ্ট হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাওয়ার 
জন্য আদেশ করেছেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, LINE I DD Gi oS 
oo £% মূসা শু ফেরাউনের হত্যার ঘোষণার অনিষ্ট হতে আশয় চেয়ে বলেন, আমি 
আমার এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, হিসাব-নিকাশের দিনের প্রতি ঈমান 
রাখে না এমন সব অহংকারী দাভ্ভিক হতে' (মিন ২৭) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 4 ৬১% 9, 
pss Hf "99 ‘তোমরা আমার উপর আক্রমণ করবে, এজন্য আমি আমার এবং তোমাদের 
প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় হণ করেছি' (দুখান ২০)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, (2 45 ১৪%, 
J: ৩5:4 |] ‘আর ব্যাপার হল, মানুষের মধ্য হতে কিছু লোক জিনদের কিছু লোকের 


TET OO ০ তোও্যীহুল কুৱআন ০০ A 
নিকট অর চাওয়ার কাছ করত! (জিন ৬) । আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, Ey eh SE 
ৰ ‘মারইয়াম বলেন, তুমি যদি আল্লাহভীর হয়ে থাক, তাহলে আমি তোমার থেকে রহমানের 
নিকট আশ্রয় চাচ্ছি’ (মারিয়াম ১৮) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, oS LLM BH te 
“le 4 '9 “নূহ বলেন,) হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট এমন বিষয়ে প্রার্থনা করা 
হতে আশ্রয় চাই, যে বিষয় সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই’ (হুদ ৪৭) । 

মুসা যখন বনী ইসরাঈলকে গাভী যবেহ করার নির্দেশ দিলেন, তখন তারা বলল, আপনি 
আমাদের সাথে রসিকতা করছেন। তখন মূসা (আঃ) বলেছিলেন, + ৩: ১ এ ১% 
EE ‘আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই’ (বাক্বারাহ ৬৭)। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, -৩১৮০১4 ৩০5%, SE bl 2h ye Ch LE 


আমার প্রতিপালক! আমি সব শয়তানের উসকানি হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আর হে 
আমার প্রতিপালক! শয়তানেরা আমার নিকট আসবে তা হতেও আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই' 


(মুমিনুন ৯৭-৯৮)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, =) sess ur 4 OF Fel EL 
“(মারিয়ামের মা বলেন,) আমি আপনার নিকট মারিয়ামের জন্য এবং তার সন্তানের জন্য 
বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় চাচ্ছি’ (আলে ইমরান ৩৬) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, oe UE UN 


“লে 8 ৰ ১০৬ £15 ১% “শয়তান যদি তোমাদেরকে উসকানি দেয়, তবে 
আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাও ৷ তিনি সব শুনেন, সব জানেন’ (আ'রাফ ২০০)। 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮৯5 ৩০১% + Ll ST oh ১৮ ‘যখন কুরআন 
তেলাওয়াত করবে বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাও’ (নাহল ৯৮)। ইউসুফ 
(আঃ) বলেন, Sh EL YH 7% 2 ধু 4 ১৬০ ‘আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় 


চাই, নিশ্চয়ই যুলাইখার স্বামী আমার মুনিব এবং আমার উত্তম আশ্রয়দাতা’ (ইউসুফ ২৩)। অত্র 
আয়াতগুলিতে বিভিন্ন অনিষ্ট হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। অত্র সূরার ১নং 


আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ বলেন, £৯49 ০ 2 £4 5907 2) 58 4 ও) 
LES El ৮০১ EE <UL 03 “ sl “ = 
=| 354 4% ৩১ U৩ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন শস্য ও বীজ বিদীৰ্ণকারী। তিনিই 
জীবিতকে মৃত হতে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত হতে বের করেন। এসব কাজের আসল 
কর্তা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ, তাহলে বিভ্রান্ত হয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তিনিই প্রভাত 


প্রকাশকারী । তিনি রাতকে শান্তির সময় করেছেন। তিনিই চন্দ্র ও সুর্যের উদয়-অস্তের সময় 
নির্ধারণ করেছেন’ (আন‘আম ৯৫, ৯৬) । আল্লাহ অত্র সূরার তনং আয়াতে বলেন, ‘ঘন অন্ধকারের 


পারা ৩০০০০০ তাযীহল কুৱআন mmm f° 
অনিষ্ট হতে, যখন ঘন অন্ধকার ছেয়ে যায়’ । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৪ ০ sy Sa) 3 
Ee US Al OT LL 2 01539 [0 55 ‘আপনি সূৰ্য ঢলে যাওয়ার পর হতে 
রাতের অন্ধকার ছেয়ে যাওয়া পর্যন্ত ছালাত আদায় করুন’ (ইসরা ৭৮)। অত্র সূরার ৪নং আয়াতে 
আল্লাহ বলেন, ‘গিরায় ফুকদানকারিণী যাদুকারিণীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই’। আল্লাহ্‌ অন্যত্র 
বলেন, - র ৬:৮ > এ ১7 ‘আর জাদুকর কখনও সফল হতে পারে না যেভাবেই 
আসুক না কেন’? (ত্বা-হা ৬৯) । 


হিংসা সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, $04) ২ 02 4033 A LL IS 5 
Sl LL aN 2 ae Ue 12105 1/545 ‘আহলে কিতাবের অনেকেই 
তোমাদেরকে ঈমানের পথ হতে কুফরীর পথে নিয়ে যেতে চায়, যদিও প্রকৃত সত্য তাদের 
সামনে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু শুধু নিজেদের হিংসার কারণেই তোমাদের উপর তাদের এ ইচ্ছা’ 
(বাকারাহ ১০৯) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, এ; ০ এ ঠেটা ৬. ০ ০ ৩০৩4} ‘তারা কি 
এসব মানুষের উপর হিংসা করে, যাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ দান করেছেন’ (নিসা ৫৪)। 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
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(১) যিরঁ ইবনু হুবায়েশ ক্র হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি উবাই ইবনু কা'ব ক্র? _কে বলেন, ইবনু 
মাসউদ ক্ল এ সূরা দু'টিকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত বলেন, না। উবাই ইবনু কা'ব বলেন, আমি 
সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসুলুল্লাহ শু আমাকে বলেছেন, জিবরাঈল তাকে বলেন, En 2 EE 
বলুন, তিনি তা বললেন। তারপর জিবরাঈল তাকে বললেন, ৷ 7১21 % বলুন । তিনি তা 
বললেন সুতরাং আমরা ওটাই বলি যা নবী করীম সর বলেছেন (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫৯০)। 
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(২) যির ইবনু হুবায়েশ খঞ্+ বলেন, উবাই ইবনু কা'ব ক্ল বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ শুনহ - 
কে অত্র সুরা দুটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম । তিনি বললেন, আমাকে বলতে বলা হয়েছে, 
তাই আমি বললাম । ক্বারী এবং ফক্বীহদের নিকট প্রসিদ্ধ কথা এই যে, ইবনু মাসউদ ক্ল এ 


পালা ১০ তাওযীত ৰণ বুৱতআন ৫৩১ 


দু'টি সূরাকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত বলে লিখতেন না। সম্ভবতঃ তিনি নবী করীম ইঁ সং এর কাছে 
শুনেননি (আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭৫৯৫)। তারপর ইবনু মাসউদ ক্লক তার কথা থা থেকে ফিরে 
জাম‘আতের মতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। ছাহাবীগণ এ দুটি সুরাকে কুরআনের অন্ত 
ভুক্ত করেছেন। যার নুসখাহ চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়েছে (ইবনু কাছীর) । 


BI EC IB BN oh oS GEC I AE 0 5 LEE J IG 
JLT IG US IH LG CS I - 


(৩) যির ইবনু হুবাইশ খঞ্্+ হৃতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনু কা‘বকে ০33২4 সম্পৰ্কে 
জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সদ : -কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি 
বলেছেন, আমাকে বলা হয়েছে, তাই আমি বলছি । উবাই ইবনু কা'ব ক্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ সহন যে 
রকম বলেছেন, আমরাও ঠিক সে রকম বলছি’ (বুখারী হ/৪৯৭৬)। 


LTS IH AS OBES AL EB AS GUC IW se 5 


PR 
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(8) যির ইবনু হুবাইশ খ্্+হ্তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনু কা'ব ক্ল _কে জিজ্ঞেস 
করলাম, হে আবুল মুনযির! আপনার ভাই ইবনু মাস'ডদকদ তো এ রকম কথা বলে থাকেন। 
তখন উবাই ক্ঞ্্+ বললেন, আমি এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সু -কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে 
বললেন, আমাকে বলা হয়েছে, তাই আমি বলেছি। উবাই ইবনু কাব গ্র্গ বলেন, কাজেই 
রাসূলুল্লাহ হুনু যা বলেছেন আমরাও তাই বলি (বখারী হ/৪৯৭৭)। অত্র হাদীছগুলি স্পষ্ট প্রমাণ করে 
যে, সূরা দুটি কুরআনের অংশ । এ কারণেই রাসূল শ্ব পড়তেন এবং ছাহাবীগণ পড়তেন। 


ti" Cu tt EE NL 7 67 uz Go 4 EE Ly 20 2 ES oo 4 0S 
dl Js ol Lisle LPB Ll Lb EAS ll “i URE SE 3) EE 
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(৫) আয়েশা রব হতে বর্ণিত যে, যখনই নবী করীম স্ন অসুস্থ হতেন তখনই তিনি সূরায়ে 
মু‘আব্বিযাত’ পড়ে নিজের উপর ফুক দিতেন । যখন তীর রোগ কঠিন হয়ে গেল, তখন বরকত 
অর্জনের জন্য আমি এই সুরা পাঠ করে তীর হাত দিয়ে শরীর মাসাহ করিয়ে দিতাম (বুখারী 
হ৷/৫০১৬) । 

OA 
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পারা ৩০ তাওযীহ্ল কুৱআন ৫৩২ 


(৬) আয়েশা ক্র হতে বর্ণিত, প্রতি রাতে নবী করীম শ্র্ছ বিছানায় যাওয়ার প্রাক্কালে সূরা 
ইখলাছ, সূরা ফালাক্‌ ও সূরা নাস পাঠ করে দু'হাত একত্র করে হাতে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব 
সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে আরম্ভ করে তার দেহের সম্মুখ ভাগের উপর 
হাত বুলাতেন এবং তিনবার এরূপ করতেন (বুখারী হ/৫০১৭; মুসলিম হ/২০২৯)। 


BILD IE IG AE of LEE LE SHB LS lee AL AH oH 
bl 2 56 shal 2 
(৭) উকবা ইবনু আমের ক্র্ বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ স্র্ছ বললেন, আশ্চর্য, আজ রাতে এমন 
কতক আয়াত নাযিল হয়েছে, যার পূর্বে এর অনুরূপ কোন আয়াত দেখা যায়নি । 'কুল আউযু 
বিরাব্বিল ফালাক’ ও ‘কুল আউযু বিরাব্বিন নাস’ (মুসলিম হা/২০২৮)। 
বিঃ দ্রঃ বিপদাপদ হতে আল্লাহ্র শরণ নেওয়ার জন্য এটা অপেক্ষা উত্তম আয়াত আর নেই । 
BIT EF if Uf FIG le of KEE PGE LY CS) Bat BL ll sl 
BIL Po UGE D5 EE UU po 8 sl Cr SA 
gins 2 5H US Ue 
(৮) উকবা ইবনু আমের ঞ্র্ বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ স্ন -এর সাথে জুহফা ও 
আবওয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় চলছিলাম, এমন সময় আমাদেরকে প্রবল ঝড় ও ঘোর অন্ধকার 
ঢেকে ফেলল । তখন রাসূলুল্লাহ স্ব সূরা ‘কুল আউযুবি রাব্বিল ফালাক’ ও সূরা ‘কুল আউযুবি 
রাব্বিন নাস’ দ্বারা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং বললেন, হে উকবা! এ 
দু'টি দ্বারা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর! কেননা এ দু'টির ন্যায় কোন সূরা দ্বারা কোন 
প্রার্থনাকারীই আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে না’ (আরুদাউদ হ/২০৫৮)। 
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(৯) আব্দুল্লাহ ইবনু খুবায়ব্্র* বলেন, একবার আমরা বঝড়-বৃষ্টি ও ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন এক 
রাতে রাসূলুল্লাহ সুর -এর তালাশে বের হলাম এবং তাকে পেলাম । তখন তিনি বললেন, পড়! 
আমি বললাম, কি পড়ব? তিনি বললেন, তিনবার পড়বে ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’, ‘কুল আউযুবি 
রাব্বিল ফালাক’ ও ‘কুল আউযুবি রাব্বিন নাস’ যখন তুমি সকাল করবে এবং যখন সন্ধ্যা 
করবে । এটা প্রত্যেক বস্তুর (বিপদাপদের) মোকাবেলায় তোমার জন্য যথেষ্ট হবে’ (তিরমিযী, 
আবরুদাউদ, নাসাঈ, হ/২০৫৯) । 
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(১০) উকবা ইবনু আমের গ্রঞ্ বলেন, একবার আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (বিপদ হতে 
রক্ষার ব্যাপারে) আমি কি সূরা হুদ পড়ব, না সূরা ইউসুফ? তিনি বললেন, ‘এ ব্যাপারে সূরা ‘কুল 
আউযুবি রাব্বিল ফালাক’ অপেক্ষা আল্লাহ্র নিকট উত্তম কোন সূরা তুমি কখনও পড়তে পারবে 
না’ (আহমাদ, নাসাঈ, দারেমী হা/২০৬০) । 
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(১১) উকবা ইবনু আমের গ্র্ বলেন, রাসূলুল্লাহ সহ বললেন, ‘হে উকায়েব! মানুষ যে সূরা 
দু’টি পড়ে তার চেয়ে উত্তম দু'টি সুরা কি তোমাকে শিখিয়ে দিব না? আমি বললাম, হ্যা হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল শ্হু ! তারপর তিনি আমাকে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ালেন। অতঃপর 
ছালাতের এক্বামত দেয়া হল । তিনি আগে গেলেন এবং অত্র সূরা দুটি ছালাতের মধ্যে পড়লেন । 
তারপর তিনি আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, উকবা কেমন দেখলে? উকবা সুরাটি 
তুমি যতবার ঘুমাবে এবং ঘুম থেকে জাগবে ততবার পড়’ (আরুদাউদ হা/১৪৬২)। 


BJS GAUGE 3 LE LE So JS 3 olga f 
(১২) উকবা ইবনু আমের গ্র্ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ছ আমাকে প্রত্যেক ছালাতের পর সূরা 
ফালাক ও সূরা নাস পড়ার আদেশ করেন (আরুদাউদ হ৷/১৫২৩; তিরমিযী হা/২৯০৩; নাসাঈ 
057! 

MILLS TIN AG NE LH- gli 55 DG Alt 

(১৩) উকবা ইবনু আমের ক্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ন আমাকে সূরা ফালাক্‌ ও নাস পড়ার 
আদেশ করলেন । তারপর বললেন, ‘তুমি এ সূরা দু'টির মত কখনও কোন কিছুই পড়বে না’ 


sf Jf 


(ইবনু কাছীর হ/৭৫৯৯) । 
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(১৪) উকবা ইবনু আমের গ্র্বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সু -কে একটি খচ্চর হাদিয়া দেয়া 
হয়েছিল । রাসুলুল্লাহ স্র্ছ তার উপর সওয়ার হলেন, আমি তাকে ধরে সামনের দিকে টানছিলাম। 
রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) উকবাকে বললেন, পড় । তিনি বললেন, কি পড়ব? রাসূলুল্লাহ স্রদ্ বললেন, সূরা 
ফালাক্্‌ পড় । তারপর তিনি বার বার বলে শিখিয়ে দিলেন। তারপর রাসুলুল্লাহ সুন আমাকে খুব 
একটা খুশী দেখলেন না । তিনি বললেন, তুমি কি এ সূরার ব্যাপারে দুর্বলতা পোষণ করছ? তুমি 
কখনো কোন ছালাতে এর মত কোন উপকারী সূরা পড়বে না’ (নাসাঈ কুবরা হ/৭৮৪২; আহমাদ, 
ইবনু কাছীর হ/৭৬০০)। 
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(১৫) উকবা ইবনু আমের ক্র বলেন, একদা আমি রাসুলুল্লাহ স্ন -এর সাথে পায়ে হেঁটে 
যাচ্ছিলাম । তিনি আমাকে বললেন, উকায়েব বল, আমি বললাম, কি বলব? তিনি চুপ থাকলেন। 
তারপর বললেন, তুমি বল, আমি বললাম, কি বলব? তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি 
বিষয়টি আমার সামনে পেশ কর তারপর তিনি বললেন, উকবা বল, আমি বললাম, কি বলব? 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল শন ! তিনি বললেন, সূরা ফালাক্্‌ বল । আমি সূরাটি শেষ পর্যন্ত পড়লাম । 
তারপর তিনি বললেন, বল, আমি বললাম, কি বলব? তিনি বললেন, সূরা নাস বল । আমি সূরা 
নাস শেষ পর্যন্ত পড়লাম । তারপর নবী করীম স্র্ং বললেন, ‘কোন প্রার্থনাকারী এ দু'টি সূরা দ্বারা 
যা প্রার্থনা করে অন্য কোন সূরা দ্বারা তা হয় না। আশ্রয় প্রার্থনাকারী এ দু’টি সূরা দ্বারা যেমন 
আশ্রয় প্রার্থনা করে অন্য সূরা দ্বারা তা হয় না’ (নাসাঈ, কুবরা হ/৭৮৫০; ইবনু কাছীর হা/৭৬০৩)। 
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(১৬) উকবা ইবনু আমির + বলেন, রাসূলুল্লাহ সু সুরা দু*টি ফজরের ছালাতে পড়েছিলেন 
(নাসাঈ কুবরা হা/৭৬০৪)। 
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(১৭) উকবা ইবনু আমের ক্র বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ স্ন -এর পিছনে পিছনে যাচ্ছিলাম । 
তখন তিনি আরোহী অবস্থায় ছিলেন। আমি তার পায়ের উপর হাত রাখলাম এবং বললাম, হে 


আল্লাহ্‌র রাসূল সর ! সূরা হুদ এবং সূরা ইউসুফ শিখিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সু বললেন, সুরা 
ফালাক অপেক্ষা অধিক উপকার দানকারী আর কোন সুরা নেই’ (নাসাঈ কুবরা হ/৭৬০৫)। 
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(১৮) আব্দুল্াহ আসলামী ক্র বলেন, রাসূলুল্লাহ স্্ছ তার হাত আমার বুকের উপর রাখলেন। 

তারপর বললেন, বল আমি কি বলব তা বুঝতে পারলাম না। তিনি আমাকে বললেন, বল আমি 

সূরা ইখলাছ পড়লাম । তারপর তিনি আমাকে বললেন, বল আমি সূরা ফালাক্‌ পড়লাম । তারপর 

তিনি আমাকে বললেন, বল আমি সূরা নাস পড়লাম । তারপর পড়া হতে অবসর হলাম । 

রাসূল সুদ বললেন, ‘এভাবে পড়ে আশ্রয় চাও । যারা আশ্রয় চায়, তারা কখনো এ সূরাগুলির মত 
আশ্রয় চাইতে পারে না’ (নাসাঈ কুবরা, ইবনু কাছীর হ/৭৮৪৫)। 
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(১৯) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ক বলেন, রাসূলুল্লাহ স্্ছ আমাকে বললেন, জাবির পড়। আমি 
বললাম, আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, আমি কি পড়ব? তিনি বললেন, সূরা ফালাক ও সুরা 
নাস পড়। আমি সূরা দু'টি পড়লাম । তিনি বলেন, এ সূরা দু’টি পড়তে থাক । কখনো এ সূরা 
Lo Al Ha 0 
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(২০) আয়েশা ক্জ্* বলেন, রাসুলুল্লাহ শু আমার হাত ধরে নিয়ে আমাকে চন্দ্র দেখালেন, যখন 
চন্দ্র উদয় হল । তারপর তিনি বললেন, ‘তুমি এখন অন্ধকারের অনিষ্ট হতে আল্লাহ্র নিকট 
আশ্রয় চাও ৷ যখন অন্ধকার ছেয়ে যায়’ (তিরমিযী হা/৩৩৬৬; নাসাঈ কুবরা হা/৩৫৪৩)। 

TE LN AC 
(২১) আবু সাঈদ খুদরী ক্্্+ বলেন, জিবরাঈল একদা রাসুলুল্লাহ সু -এর কাছে আসলেন 
এবং বললেন, আপনি কি অসুস্থ হে মুহাম্মাদ সন ! তিনি বললেন, হ্যা । জিবরাঈল তখন নিম্নের 
দো‘আটি পাঠ করলেন, 4 ০% 8 5 28) SESE 5 SL OE ds 
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দেয়, প্রত্যেক হিংসুকের অনিষ্ট ও কুদৃষ্টি হতে । আল্লাহ আপনাকে আরো গ্য দান করুন’ (মুসলিম, 
আহমাদ, মিশকাত হ/১৫৩৪; ইবনু কাছীর হ/৭৬১৭)। 
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(২২) যায়েদ ইবনু আরকামন বলেন, একদা নবী করীম সুন = -এর উপর এক ইহুদী জাদু 
করেছিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্‌ আহহ জঃ কয়েক দিন অসুস্থ ছিলেন । তারপর জিবরাঈল এসে তাকে 
বললেন, নিশ্চয়ই ইহুদীদের একজন লোক আপনাকে জাদু করেছে এবং অমুক অমুক কুঁয়ায় গ্রন্থি 
বেঁধে রেখেছে। সুতরাং তিনি যেন কাউকে পাঠিয়ে এ গ্রন্থি তুলে আনেন । রাসূলুল্লাহ শু আলী 
ক্লক _কে পাঠিয়ে এ গ্রন্থি বের করে নিয়ে আসেন এবং এ গ্রন্থি খুলে ফেলেন । ফলে তিনি সুস্থ 
হয়ে উঠেন এবং যাদুর প্রভাব কেটে যায় । রাসুলুল্লাহ স্ন এ ইহুদীকে এ সম্পর্কে কোন কিছু 
বলেননি এবং তাকে দেখে কোনদিন মুখও মলিন করেননি (নাসাঈ কুবরা হ/৩৫৪৩; ইবনু কাছীর 
হ/৭৬১৮)। 
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(২৩) আয়েশা ক্ম্্ন*হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্র্ছ -এর উপর একবার যাদু করা হয়। এমন 
অবস্থা হয় যে, তার মনে হত তিনি বিবিগণের কাছে এসেছেন, অথচ তিনি আদোৌ তাদের কাছে 
আসেননি সুফিয়ান বলেন, এ অবস্থা যাদুর চরম প্রতিক্রিয়া । বর্ণনাকারী বলেন, একদিন 
রাসুলুল্লাহ শু ঘুম থেকে জেগে উঠেন এবং বলেন, হে আয়েশা! তুমি জেনে নাও যে, আমি 
আল্লাহ্র কাছে যে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে তা বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে দেখি) 
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আমার নিকট দু’'জন লোক এলেন । তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং আরেকজন আমার 
পায়ের নিকট বসলেন । আমার কাছের লোকটি অন্যজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটির কী 
অবস্থা? দ্বিতীয় লোকটি বললেন, একে যাদু করা হয়েছে । প্রথম জন বললেন, কে যাদু করেছে? 
দ্বিতীয় জন বললেন, লাবীদ ইবনু আ‘ছাম ৷ এ ইহুদীদের মিত্র যুরায়ক্‌ গোত্রের একজন, সে ছিল 
মুনাফিক ৷ প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, কিসের মধ্যে যাদু করা হয়েছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর 
দিলেন, চিরুনী ও চিরুনী করার সময় উঠে যাওয়া চুলের মধ্যে ৷ প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 
সেগুলো কোথায়? উত্তরে দ্বিতীয়জন বললেন, পুং খেজুর গাছের জুবের মধ্যে রেখে “যারওয়ান'’ 
কুপের ভিতর পাথরের নীচে রাখা আছে । রাসুলুল্লাহ স্ন উক্ত কূপের নিকট এসে সেগুলো বের 
করেন এবং বলেন, এইটিই সে কূপ, যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। এর পানি মেহদী 
মিশ্রিত পানির তলানীর মত। আর এ কূপের (পার্শ্ববর্তী) খেজুর গাছের মাথাগুলো (দেখতে) 
শয়তানের মাথার ন্যায় । বর্ণনাকারী বলেন, সেগুলো তিনি সেখান থেকে বের করেন। আয়েশা 
্্দ'* বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এ কথা প্রকাশ করে দিবেন না? তিনি বললেন, 
আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেছেন, আর আমি মানুষকে এমন বিষয়ে 
প্ররোচিত করতে পসন্দ করি না, যাতে অকল্যাণ রয়েছে’ (বুখারী হ/৫৭৬৪)। 
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(২৪) আয়েশা ক্র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সর -এর উপর যাদু করা হয়। এমনকি 
তীর মনে হত তিনি কাজটি করেছেন, অথচ তা তিনি করেননি । শেষে একদিন তিনি যখন আমার 
নিকট ছিলেন, তখন তিনি আল্লাহ্র নিকট বার বার দো'আ করলেন । তারপর ঘুম থেকে জেগে 
বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি বুঝতে পেরেছ? আমি যে বিষয়ে তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, 
তিনি তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল সুন ! তা কী? তিনি 
বললেন, আমার নিকট দু'জন লোক এলেন তাদের একজন আমার মাথার নিকট এবং আরেকজন 
আমার পায়ের নিকট বসলেন। তারপর একজন অন্যজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটির কী 
ব্যথা? তিনি উত্তর দিলেন, তাকে যাদু করা হয়েছে । প্রথম জন বললেন, কে তাকে যাদু করেছে? 
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দ্বিতীয় জন বললেন, যুরাইক গোত্রের লাবীদ ইবনু আ‘ছাম নামক ইহুদী । প্রথম জন জিজ্ঞেস 
A A Le NLS nL tl RS 

আসা চুল ও নর খেজুর গাছের ‘জুব’-এর মধ্যে । তখন নবী করীম শ্ব তার ছাহাবীদের 
কয়েকজনকে নিয়ে এ কূপের নিকট গেলেন এবং তা ভাল করে দেখলেন কূপের পাড়ে ছিল 
খেজুর গাছ। তারপর তিনি আয়েশা ্শক্র*-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ্র কসম! 
কুপটির পানির (রং) মেহদী মিশ্রিত পানির তলানীর ন্যায় । আর পার্শ্ববর্তী খেজুর গাছের মাথাগুলো 
শয়তানের মাথার ন্যায় । আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সহ ! আপনি কি সেগুলো বের করবেন 
না? তিনি বললেন, না, আল্লাহ আমাকে আরোগ্য ও শিফা দান করেছেন। মানুষের উপর এ ঘটনা 
থেকে মন্দ ছড়িয়ে দিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি । এরপর তিনি যাদুর দ্রব্যগুলোর ব্যাপারে নির্দেশ 
দিলে সেগুলো মাটিতে পুতে রাখা হয় (বুখারী হ/৫৭৬৬)। 
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(২৫) আয়েশা ক্জ্গ*হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম স্রদ্হ এত এত দিন এমন অবস্থায় 
অতিবাহিত করছিলেন যে, তার খেয়াল হত যেন তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন , অথচ তিনি 
মিলিত হননি। আয়েশা খ্ম্দদ* বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, হে আয়েশা! আমি যে 
ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলাম, সে বিষয়ে আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। (আমি স্বপ্নে দেখলাম) 
আমার কাছে দু'জন লোক আসল । একজন বসল আমার পায়ের কাছে এবং আরেকজন মাথার 
কাছে। পায়ের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি মাথার কাছে বসা ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করল, এ ব্যক্তির অবস্থা কী? 
সে বলল, তাকে যাদু করা হয়েছে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, তাকে কে যাদু করেছে? সে বলল, 
লাবীদ ইবনু আছাম । সে আবার জিজ্ঞেস করল, কিসের মধ্যে? সে বলল, নর খেজুর গাছের খোসার 
ভিতরে তার চিরুনীর এক টুকরা ও আঁচড়ানো চুল ঢুকিয়ে দিয়ে 'যারওয়ান’ কূপের মধ্যে একটা 
পাথরের নীচে রেখেছে। এরপর নবী করীম সু (সেখানে) গিয়ে দেখে বললেন, এ সেই কুপ যা 
আমাকে স্বগ্নে দেখানো হয়েছে। সেখানের খেজুর গাছের মাথাগুলো যেন শয়তানের মাথা এবং সে 


কুপের পানি যেন মেহদী মিশ্রিত পানি। এরপর নবী করীম সুনল -এর হুকুমে তা কূপ থেকে বের করা 
হল । আয়েশা খ্মব* বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল সর ! আপনি কেন অর্থাৎ এটি 


পানা ১০ _তাওযাঁহ ৰণ কুৱতআন ৫৩৯ 


প্রকাশ করলেন না? নবী করীম হু অনু বললেন, আল্লাহ তো আমাকে আরোগ্য করে দিয়েছেন, আর 
আমি মানুষের নিকট কারো দুন্কর্ম ছড়িয়ে দেয়া পসন্দ করি না। আয়েশা বর্জন বলেন, লাবীদ ইবনু 
আছাম ছিল ইহুদীদের মিত্র বনু যুরায়কের এক ব্যক্তি (বুখারী হা/৬০৬৩)। 
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(২৬) আয়েশা ক্ঘ্*'*হতে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ স্ন -এর উপর যাদু করা হল। অবস্থা এমন 
হল যে, তার খেয়াল হত যে, তিনি একটা কাজ করেছেন, অথচ তিনি তা করেননি । সেজন্য তিনি 
আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করলেন। এরপর তিনি আয়েশা কর্ম ্ব*-কে বললেন, তুমি জেনেছ কি? আমি 
যে বিষয়টা আল্লাহ্‌র নিকট হতে জানতে চেয়েছিলাম, তা তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। 
আয়েশা ক্ম্দ্ব* বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা কী? তিনি বললেন, (স্বপ্নের মধ্যে) আমার নিকট 
দু'জন লোক আসলেন এবং একজন আমার মাথার কাছে, আরেকজন আমার দু’পায়ের কাছে 
বসলেন তারপর একজন তার সাথীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকের রোগটা কী? তখন অপরজন 
বললেন, তিনি যাদুগ্রস্ত । আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাকে কে যাদু করেছে? অপরজন বললেন, 
লাবীদ ইবনু আ‘ছাম ৷ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিসে যাদু করেছে? অপরজন বললেন, চিরুনী, ছেঁড়া 
চুল ও কাচা খেজুর গাছের খোসার মধ্যে । আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোথায়? তিনি 
বললেন, যুরাইক গোত্রের “‘যারওয়ান’ কূপের মধ্যে । আয়েশা খ্মদ* বর্ণনা করেন। অতঃপর 
রাসুলুল্লাহ সুরু সেখানে গেলেন। (তা বের করে নিয়ে) আয়েশার কাছে ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ্‌র 
কসম! সেই কুপের পানি যেন মেহেদীর তলানি পানি এবং এর খেজুর গাছগুলো ঠিক যেন শয়তানের 
মাথা । আয়েশা ক্য্ব*'* বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ন ফিরে এসে তার কাছে কুপের বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। 
তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এ বিষয়টি লোকদের মাঝে প্রকাশ করে দিলেন না 
কেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা তো আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। সুতরাং আমি লোকজনের 
মাঝে উত্তেজনা ছড়ানো পসন্দ করি না। ঈসা ইবনু ইউনুস ও লায়স (রহঃ)... . আয়েশা শাক হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম স্ন -কে যাদু করা হলে তিনি বারবার দো‘আ করলেন, এভাবে পূর্ণ 
হাদীছ বৰ্ণিত হয়েছে। 
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(২৭) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ক বলেন, রাসূলুল্লাহ স্্ু যখন সন্ধ্যায় প্রবেশ করতেন বলতেন, 
আমরা সন্ধ্যায় প্রবেশ করলাম এবং সন্ধ্যায় প্রবেশ করল রাজ্য আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে । সমস্ত প্রশৎ 
আল্লাহ্‌র, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই । তিনি এক, তীর কোন শরীক নেই, তারই শাসন, 
তীরই প্রশংসা এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান । হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই 
এই রাতের মঙ্গল এবং এতে যা আছে তার মঙ্গল । আমি আশ্রয় চাই তোমার নিকট এর অমঙ্গল 
হতে, আর এতে যা রয়েছে তার অমঙ্গল হতে হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই 
অলসতা, বার্ধক্য ও বার্ধক্যের অপকারিতা এবং দুনিয়ার বিপদ ও কবরের আযাব হতে । আর 
যখন তিনি ভোরে প্রবেশ করতেন, তখনও এরূপ বলতেন, আমরা ভোরে প্রবেশ করলাম এবং 
ভোরে প্রবেশ করল রাজ্য আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে । অপর এক বর্ণনায় আছে ‘পরওয়ারদেগার’! আমি 
তোমার নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব ও কবরের শাস্তি হতে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২২৭১)। 
অত্র হাদীছে আশ্রয় চাওয়ার বিষয়টি লক্ষ্যণীয় । 


ul 4/0 0 


‘of dl AE LAE LS 3 


- - YL 4 LL ly nl Sl BLUE ON 
ALU ois GU LS LO) Leh NK IE A LAT ULNY AC AY 
ESE ABEL ELMS E EE A EEL EAT, 
dE LUE Dl Ee ALL Ds 


3B BLY rly Eel Caf CYS JG ALND 23S lie 


8 
/ 
a 


(২৮) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ + হ্তে বর্ণিত আছে, নবী করীম স্রৎু যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন, 
তখন বলতেন, ‘আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হলাম আর রাজ্য সন্ধ্যায় উপনীত হল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে । 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র । আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তীর কোন শরীক নেই, তীরই 
রাজত্ব বা শাসন, তারই জন্য প্রশংসা আর তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আমি তোমার 
নিকট চাই এ রাতে যা আছে তার কল্যাণ এবং এরপরে যা আছে তার মঙ্গল, আর আমি তোমার 
নিকট আশ্রয় চাই এ রাতে যা আছে তার অনিষ্ট হতে এবং এর পরে যা আছে তার অনিষ্ট হতে । 
পরওয়ারদেগার! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা হতে এবং বার্ধক্যের মন্দ হতে অথবা 
বলছেন, কুফরীর মন্দ হতে আর অপর বর্ণনায় আছে, বার্ধক্যের মন্দ ও দাম্ভিকতা হতে । আর যখন 
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তিনি সকালে উপনীত হতেন, বলতেন, আমরা সকালে উপনীত হলাম, আর রাজ্যও সকালে উপনীত 
হল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে’ (আবন্দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হ/২২৮১)। 
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(২৯) আলীৰ্ঞ্ক্গ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ শয়নকালে বলতেন, ‘আল্লাহ! আমি তোমার মহান 
সত্তার ও তোমার পূর্ণ কালেমার শরণ চাই, যা তোমার অধীনে আছে তার মন্দ হতে । আল্লাহ! 
তুমিই দূরীভূত কর খণের চাপ ও গোনাহের ভার ৷ আল্লাহ! তোমার দল পরাভূত হয় না, তোমার 
ওয়াদা কখনও বরখেলাফ হয় না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদ তাকে তোমা হতে রক্ষা করতে 
পারে না। তোমার পবিত্রতা তোমার প্রশংসার সাথে’ (আরুদাউদ, মিশকাত হা/২২৯১)। 
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(৩০) আবু হুরায়রা শ্র্নবী করীম স্ন হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন বিছানায় আশ্রয় 
নিতেন বলতেন, ‘হে আল্লাহ! যিনি আসমানের প্রতিপালক, যমীনের প্রতিপালক তথা প্রত্যেক 
জিনিসের প্রতিপালক, শস্য বীজ ও খেজুর দানা ফেড়ে গাছ উৎপাদক এবং তাওরাত, ইঞ্জীল ও 
কুরআন নাষিলকারক; আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, যা তোমার অধিকারে আছে এমন 
প্রত্যেক মন্দের অধিকারী জিনিসের মন্দ হতে তুমি প্রথম তোমার পূর্বে কেউ ছিল না, তুমি শেষ 
তোমার পরে কেউ থাকবে না । তুমি প্রকাশ্য, তোমা অপেক্ষা প্রকাশ্য কোন কিছুই নেই । তুমি 
গোপন, তোমা অপেক্ষা গোপনতর কিছুই নেই । তুমি আমার ঝণ পরিশোধ কর এবং আমাকে 
পরমুখাপেক্ষিতা হতে বেনিয়ায কর’ (আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৯৬; মুসলিম 
সামান্য বিভিন্নতা সহ) হাদীছগুলিতে অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাওয়া লক্ষণীয় । 


2 4 co EE HE FEES EE FEES TE EE NE SPE CHD CE 20 
sl us ১০) ~~ JG 22 2 IE Ls Lal r= US CY 


34 Rie 


IES Le) AES Cake Coll SA hd CEE CAD UB LS AE) 
DUE CES ED OH opi Ses Co Be ETA 
(৩১) সুলাইমান ইবনু ছুরাদ ক বলেন, নবী করীম স্ন -এর নিকট দুই ব্যক্তি একে অন্যকে 


গালি দিতে লাগল, তখন আমরা তার নিকট বসা । এদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার সহচরকে গালি 
দিচ্ছিল খুব রাগান্বিত অবস্থায়, যাতে তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী 
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করীম ফুল বললেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে তা বলে, তবে তার রাগ চলে যাবে। 
তা এই ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম'’- ‘আমি আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই বিতাড়িত 
শয়তান হতে’ তখন ছাহাবীগণ লোকটিকে বললেন, তুমি কি শুনছ না, নবী করীম স্র্ু কী 
বলছেন? সে বলল, আমি পাগল নই’ (মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৬)। লোকটি ভেবেছিল, 
শয়তান বা ভূত দূর করার জন্যই এটা পড়া হয়। সম্ভবতঃ নতুন মুসলমান হওয়ার কারণেই সে 
এরূপ ভেবেছিল। 
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(৩২) আবু হুরায়রা কর বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘যখন তোমরা মোরগের আওয়ায 
শুনবে তখন আল্লাহ্র অনুগ্রহ ভিক্ষা করবে। কেননা মোরগ ফেরেশতা দেখতে পায়। আর যখন 
তোমরা গাধার চিৎকার শুনবে, তখন বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাইবে । 
কেননা সে শয়তান দেখতে পায়’ (মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৭)। 
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(৩৩) ইবনু ওমর ক্র হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সু সফরে বের হওয়ার সময় যখন উটের 
উপর স্থির হয়ে বসতেন, তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন । অতঃপর বলতেন, ‘আল্লাহ্র প্রশং 
যিনি একে আমাদের অধীন করেছেন, অথচ আমরা একে অধীন করতে পারতাম না এবং আমরা 
আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে তোমার 
নিকট পুণ্য ও সংযম চাই এবং এমন কর্ম চাই যা তুমি পসন্দ কর । হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতি 
আমাদের এই সফরকে সহজ কর এবং এর দুরত্ব কমিয়ে দাও হে আল্লাহ! তুমিই সফরে আমাদের 
সঙ্গী এবং পরিবার ও মাল-সম্পদে আমাদের প্রতিনিধি । আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই 
সফরের কষ্ট, মন্দ দৃশ্য ও ধনে-জনে অশুভ পরিবর্তন হতে। আর যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করতেন 
তখনও এ দো‘আ বলতেন এবং এতে অধিক বলতেন, ‘আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তওবাকারী, 
AT এবং আমাদের পরওয়ারদেগারের AE Ly মিশকাত হা/২৩০৮) । 
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(৩৪) আব্দুল্লাহ ইবনু সারজাস বত্ন* বলেন, রাসুলুল্লাহ সহ জর যখন সফরে চলতেন, সফরের কষ্ট, 
প্রত্যাবর্তনের মন্দ, ভালর পর খারাপ, মাযলুমের বদ দো‘আ এবং পরিজন ও সম্পদের ব্যাপারে 
মন্দ দৃশ্য হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাইতেন’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৯)। 
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(৩৫) আবু হুরায়রা ক বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স্ন -এর নিকট এসে বলল, ইয়া 
রাসুলুল্লাহ! গত রাতে বিচ্ছুর দংশনে আমি কষ্ট পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ স্ন বললেন, ‘যদি তুমি 
সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতে, ‘আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণ বাক্যের আশ্রয় নিচ্ছি, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন 
তার মন্দ হতে’, তবে তোমাকে এটা কষ্ট দিতে পারত না’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২৩১১)। 
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(৩৬) আবু হুরায়রা খ্ঞ্*হ্তে বর্ণিত, নবী করীম শ্রদ্হ যখন সফরে থাকতেন এবং সকাল 
করতেন তখন বলতেন, শ্রবণকারী শ্রবণ করুক (এবং সাক্ষী থাকুক) আমরা যে আল্লাহ্র প্রশৎ 

করছি এবং আমাদের প্রতি তার মহাদানের স্বীকৃতি জানাচ্ছি। ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি 
আমাদের সাখী হও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর! আমরা পানাহ চাই আল্লাহ্র নিকট 
জাহান্নামের আগুন হতে’ (মুসলিম, মিশকাত হ/২৪২৪)। 
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(৩৭) ইবনু ওমর র্ক্চল্+বলেন, রাসুলুল্লাহ শুনব যখন সফর করতেন, আর রাত্রি উপস্থিত হত, 
তিনি বলতেন, ‘হে ভূমি! আমার রব্ব ও তোমার রব্ব আল্লাহ । সুতরাং আমি আল্লাহ্র নিকট 
তোমার মন্দ হতে, তোমাতে যা আছে তার মন্দ হতে, তোমাতে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তার মন্দ 
হতে এবং যা তোমার উপর চলাফেরা করে, তার মন্দ হতে আশ্রয় চাই । আমি আল্লাহ্র নিকট 
আরও আশ্রয় চাই সিংহ, ব্যাত্র, কালসাপ ও সাপ-বিচ্ছু হতে এবং শহরের অধিবাসী ও পিতা পুত্র 
হতে’ (আবুদাউদ, মিশকাত হা/২৪৩৯) ৷ 


ব্যাখ্যা : এখানে ‘পিতা-পুত্র’ অর্থ ইবলীস ও তার বংশধরকে বুঝানো হয়েছে। আর কেউ 
অন্যরূপ বলেছেন। 
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(৩৮) আমর ইবনু শু‘আইব তার পিতার মাধ্যমে তীর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম 
অনু বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ কোন নারী বিবাহ করে অথবা কোন খাদেম খরিদ করে, 
তখন সে যেন বলে ‘আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার মঙ্গল এবং তাকে যে নেক চরিত্রের সাথে 
সৃষ্টি করেছ, তার মঙ্গল চাই । আর আমি তোমার নিকট তার মন্দ ও তাকে যে মন্দ চরিত্রের 
সাথে সৃষ্টি করেছ, তা হতে আশ্রয় চাই । আর যখন সে উট খরিদ করে, তখন তার চুটির 
শীর্ষস্থান ধরে যেন তার ন্যায় বলে। অপর এক বর্ণনায় নারী ও খাদেম সম্পর্কে বলা হয়েছে, 
তখন সে যেন তার চুলের সম্মুখভাগ ধরে বরকতের দোআ করে (আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত 
হ/২৪৪৬) ৷ হাদীছগুলিতে বিভিন্ন জিনিসের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। 
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(৩৯) আবু সাঈদ খুদরী ক্র্গ্+ বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে চিন্তায় ধরেছে 
এবং খণ আমার ঘাড়ে চেপেছে। তিনি বললেন, ‘আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য বলব না, 
যদি তুমি এটা বল, তবে আল্লাহ তোমার চিন্তা দুর করবেন এবং খচণ পরিশোধ করবেন। সে বলে 
আমি বললাম, হ্যা, বলুন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তখন তিনি বললেন, যখন তুমি সকালে উঠবে এবং 
যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে বলবে, ‘আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চিন্তা-ভাবনা হতে পানাহ চাই । 
অপারগতা ও অলসতা হতে পানাহ চাই; কৃপণতা ও কাপুরুষতা হতে পানাহ চাই এবং ঝণের চাপ 
ও মানুষের জবরদস্তি হতে পানাহ চাই’ । সে বলে, অতঃপর আমি তা করলাম, আর আল্লাহ আমার 
চিন্তা দুর করলেন এবং আমার খচণ পরিশোধ করলেন’ (আরুদাউদ, মিশকাত হা/২৪৪৮)। 
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পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱআান ৫৪৫ 


ছাল্লাল্লা- 


(৪০) বুরায়দা ক্্্বলেন, নবী করীম স্ব যখন বাজারে প্রবেশ করতেন বলতেন, ‘বিসমিল্লাহ, 
হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি এই বাজারের মঙ্গল এবং এতে যা রয়েছে তার মঙ্গল চাই এবং 
আমি পানাহ চাই এর অমঙ্গল হতে এবং এতে যা আছে তার অমঙ্গল হতে হে আল্লাহ! আমি 
তোমার কাছে পানাহ চাই এতে যেন কোন লোকসানজনক বেচাকেনার ফাদে না পড়ি’ (বায়হাকী, 
দা‘ওয়াতুল কবীর, মিশকাত হা/২৪৫৬) । 
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(8৪১) আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘তোমরা বিপদের কষ্ট, দুর্ভাগ্যের 
আক্ৰমণ, অপসন্দনীয় ফায়ছালা ও বিপদে শত্রুর হাসা হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাণ্ড’ 
(মুভাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৫৭) ৷ এখানে চারটি বিষয়ে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, যা মানুষের 
জন্য একান্ত যরূরী । 
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(৪২) আনাসঞ্র্+হ্তে বর্ণিত, নবী করীম স্্ু বলতেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 
আশ্রয় চাই চিন্তা, শোক, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঝণের বোঝা ও মানুষের 
জবরদস্তি হতে’ (মৃভাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হ/২৪৫৮)। 
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(৪৩) আয়েশা শ্ল্ণহ্* হতে বর্ণিত, নবী করীম স্র্ু বলতেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 
আশ্রয় চাচ্ছি অলসতা, বার্ধক্য, ঝণ ও পাপ হতে হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি 
জাহান্নামের শাস্তি, জাহান্নামের পরীক্ষা, কবরের পরীক্ষা ও শাস্তি হতে এবং সচ্ছলতার পরীক্ষার 
মন্দ ও দারিদ্র্যের পরীক্ষার মন্দ হতে এবং কানা দজ্জালের পরীক্ষার মন্দ হতে । হে আল্লাহ! তুমি 
আমার গোনাহ সমুহ ধুয়ে দাও বরফের পানি ও শিলার পানি দ্বারা । আমার অন্তরকে পরিষ্কার কর 
যেরূপে সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয় এবং ব্যবধান কর আমার ও আমার গোনাহের 
মধ্যে, যেমন ব্যবধান করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে’ (মুভাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হ/২৪৫৯)। 
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(88) যায়েদ ইবনু আরকাম ক্র বলেন, রাসূলুল্লাহ সু এরূপ বলতেন, ‘হে আল্লাহ! আমি 
অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবর আযাব হতে তোমার নিকট আশ্রয় 
চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে সংযম দান কর, একে পবিত্র কর, তুমিই শেেষ্ঠ পবিত্রকারী, 
তুমি এর অভিভাবক ও প্রতিপালক ৷ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এ জ্ঞান হতে 
যা (আত্মার) উপকার করে না, এঁ অস্তর হতে যা (আল্লাহ্‌র ভয়ে) গলে না, এ মন হতে যা তৃপ্তি 
লাভ করে না এবং এ দো‘আ হতে যা কবুল হয় না’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৬০)। এসব বিষয় 
হতে আশ্রয় চাওয়া মানুষের জন্য একান্ত যরূরী । 
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(8৫) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ সর -এর দো‘আ সমূহের মধ্যে এটাও ছিল 
‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই (আমার প্রতি) তোমার নে'মতের ত্রাসপ্রাপ্তি, তোমার 
শান্তির বিবর্তন, তোমার শাস্তির হঠাৎ আক্রমণ এবং তোমার সমস্ত অসন্তোষ হতে’ (মুসলিম, 
মিশকাত হা/২৪৬১)। 
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el 

(৪৬) আয়েশা ক্দ'ন* বলেন, রাসূলুল্লাহ সু এরূপ বলতেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 
পানাহ চাই, যা আমি করেছি তার অপকারিতা হতে এবং যা আমি করি না তার অপকারিতা 
হতে’ (মুসলিম, মিশকাত হ৷/২৪৬২) ৷ 
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(৪৭) ইবনু আব্বাস হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সু বলতেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমারই 
প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম, তোমারই প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই প্রতি ভরসা করলাম, 
তোমারই দিকে রু্জু' করলাম এবং তোমারই সাহায্যে (তোমার শত্রুর সাথে) লড়লাম। হে 


| 
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পাৱা ৬০ তাওযীত ভুল কুৱআান ৫৪৭ 


মাল্লাহ! আমি তে মার প্রতাপের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, তুমি ব্যতীত কোন মা‘বৃদ নেই। আমাকে 
পথভ্রষ্ট করা হতে (রক্ষা করার জন্য), তুমি চিরঞ্জীব, কখনও মরবে না, আর জিন ও ইনসান 
মরবে’ (মৃভতাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৬৩)। 

LL LT 


(8৮) আৰু হুরায়রা ফুহ* বলেন, রাসুলুল্লাহ শন বলতেন , ‘হে আল্লাহ! আমি চারটি বিষয় হতে 
তোমার নিকট পানাহ চাই, জ্ঞান যা উপকারে আসে না, অন্তর যা গলে না, মন যা তৃপ্তি লাভ 
করে না এবং দো'আ যা কবুল হয় না’ (আহমাদ, আরুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হ৷/২৪৬৪)। 


| 
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(৪৯) আবু হুরায়রা ক্ল হৃতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ স্র্ছ বলতেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার 
নিকট সত্যের বিরুচদ্ধাচরণ, কপটতা ও চরিত্রের অসাধুতা হতে পানাহ্‌ চাই’ (আরুদাউদ, নাসাঈ, 
মিশকাত হা/২৪৬৮) । 
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(৫০) আৱু হুরায়রা ক্ল হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সুব্ছ বলতেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার 
নিকট পানাহ চাই ক্ষুধা হতে, কেননা এটা মানুষের মন্দ নিন্দ্রা-সাথী এবং তোমার নিকট পানাহ 
চাই বিশ্বাসঘাতকতা হতে, কেননা এটা কত না মন্দ গোপন চরিত্র’ (আরুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, 
মিশকাত হা/২৪৬৯) । 
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(৫১) আনাস ্ঞ্ঞ্* হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সুন বলতেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 
আশ্রয় চাই শ্বেতরোগ, কুষ্ঠরোগ, পাগলামি ও খারাপ রোগ সমুদয় হতে’ (আবুদাউদ, নাসাঈ, 
মিশকাত হা/২৪৭০)। 
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All, 


পালা ১০ তাওযীত ৰণ বুৱতআন ৫৪৮ 


(৫২) কুতবা ইবনু মালেক খহ+ বলেন, নবী করীম সুঁলু বলতেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার 
নিকট আশ্রয় চাচ্ছি মন্দ চরিত্র, মন্দ কার্য ও মন্দ আকাঙ্ক্ষা হতে’ (তিরমিযী, মিশকাত হ৷/২৪৭১)। 


AB IG a SALAS AE MG UE JG af AS SKE Ss ENG 


Es He me RE BD ae foafoy 


i PE eh EET 


(৫৩) (তাবেঈ) শুতাইর ইবনু শাকাল ইবনু হুমায়দ তার পিতা শাকাল হতে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেছেন, আমি একদা বললাম, ইয়া নবীয়্যাল্লাহ! আমাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দিন 
যদ্বারা আমি আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাইতে পারি। তিনি বললেন, বল, হে আল্লাহ! আমি তোমার 
নিকট আশ্রয় চাই আমার কানের অপকারিতা, আমার চোখের অপকারিতা, আমার জিহ্বার 
অপকারিতা, আমার মনের অপকারিতা ও বীর্যের অপকারিতা হতে’ (আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, 
মিশকাত হা/২৪৭২)। 
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(৫৪) আমর ইবনু শু'আইব তার পিতার মাধ্যমে তীর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ 
অনু বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পায়, তখন সে যেন বলে, ‘আমি 
আল্লাহ্‌র পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি, আল্লাহ্‌র রোষ ও তার শাস্তি হতে, তার বান্দাদের 
অপকারিতা হতে এবং শয়তানের খটকা হতে । আর তারা যেন আমার নিকট উপস্থিত হতে না 
পারে। এতে খটকা তার ক্ষতি করতে পারবে না’ (আরুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হ/২৪৭৭)। 
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(৫৫) আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহ্র নিকট জান্নাত 
চায়, জান্নাত বলে, আল্লাহ! তাকে জান্নাতে দাখিল কর। আর যে তিনবার জাহান্নাম হতে 


নিরাপত্তা চায়, জাহান্নাম বলে, আল্লাহ! তাকে জাহান্নাম হতে আশ্রয় দাও’ (তিরমিযী, নাসাঈ, 
মিশকাত হা/২৩৬৪)। 
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পারা ৬০ তাওধাহুল কুৱআান ৫৪৯ 


(৫৬) আবু সাঈদ খুদরী খঞ্্* বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সর -কে বলতে শুনেছি, ‘হে আল্লাহ! আমি 
তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কুফরী ও খণণ হতে’ এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহ্‌র রাসুল সহ ! 
করযকে আপনি কুফরীর সমান মনে করছেন? তিনি বললেন, হ্যা । অপর বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ! 
আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কুফরী ও পরমুখাপেক্ষিতা হতে’ । তখন এক ব্যক্তি বলল, হে 
আল্লাহ্র রাসূল শুন ! এই দু’টি কি সমান? তিনি বললেন, হ্যা (নাসাঈ, মিশকাত হা/২৩৬৭)। 
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(৫৭) ওছমান ইবনু আবুল আছখঞশ্+ হতে বর্ণিত, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ সু -এর নিকট 
একটি ব্যথার অভিযোগ করলেন, যা তিনি তার শরীরে অনুভব করছিলেন । রাসুলুল্লাহ স্ন তাকে 
বললেন, ‘তুমি তোমার শরীরের সে জায়গায় হাত রাখ, যে জায়গায় বেদনা হচ্ছে এবং তিনবার 
বল, ‘বিসমিল্লাহ’ আর সাতবার বল, ‘আমি আল্লাহ্র প্রতাপ ও তার ক্ষমতার আশ্রয় চাচ্ছি যা 
আমি অনুভব করছি ও আশঙ্কা করছি তার মন্দ হতে ওছমান বলেন, আমি তা করলাম, ফলে 
আল্লাহ আমার শরীরে যা ছিল তা দূর করে দিলেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৪৭)। এ সমস্ত 
হাদীছের মূলকথা হল রাসুলুল্লাহ সর বিভিন্ন সমস্যা ও বিপদে পড়ে এসব দো‘আর মাধ্যমে 
আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাইতেন। 
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(৫৮) আবু সাঈদ খুদরী ক্ল হতে বর্ণিত আছে, একবার জিবরাঈল প্রাইছ? নবী করীম অহ - 
এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? রাসুলুল্লাহ সবহু 
বললেন, হ্যা । জিবরাঈল (আঃ) বললেন, ‘আল্লাহ্র নামে আপনাকে ঝাড়ছি এমন প্রত্যেক বিষয় 
হতে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক ব্যক্তির অকল্যাণ হতে অথবা বলেছেন, প্রত্যেক বিদ্বেষী 
চক্ষুর অকল্যাণ হতে আল্লাহ আপনাকে নিরাময় করুন! আল্লাহ্র নামে আপনাকে ঝাড়ছি’ 
(মুসলিম, মিশকাত হ৷/১৪৪৮)। 
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(৫৯) ইবনু আব্বাসঞ্র্*হ্তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স্ন হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে এরূপে 
আল্লাহ্‌র শরণে নিতেন । ‘আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র পূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি 
প্রত্যেক শয়তান হতে, প্রত্যেক বিষাক্ত কীট হতে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর চক্ষু হতে । আর তিনি 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুঘয্রান ৫৫০ 


আশ্রয় চাইতেন’ (বুখারী, মিশকাত হা/১৪৪৯) ৷ ক্ষতিকর চক্ষু অর্থে বদনজরকে বুঝান হয়েছে। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) আবু হুরায়রা করল বলেন, রাসূলুল্লাহ সহন বলেছেন, ';$ (ফালাক্‌) হচ্ছে জাহান্নামের একটি 
জায়গা (হাদীছ বাতিল, ইবনু কাছীর হ/৭৬১৫)। 


(২) আবু হুরায়রা কঞ্্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্র্ বলেছেন, ‘গাসেক’ হচ্ছে তারকার নাম (ইবনু 
কাছীর হ৷/৭৬১৫) ৷ 

(৩) ইবনু আব্বাস ও আয়েশা *দ্ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীদের একটা ছেলে 
রাসুলুল্লাহ সু -এর খিদমত করত। এ ছেলেটিকে ফুসলিয়ে ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ সুন -এর 
কয়েকটি চুল এবং তীর চুল আঁচড়ানো চিরুনীর কয়েকটা দাত সংগ্রহ করে। তারপর তারা তাতে 
যাদু করে। এ কাজে সবচেয়ে বেশী আগ্রহী ছিল লাবীদ ইবনু আছাম ৷ তারপর যাদুর গ্রন্থি বাণী 
লাবীদ যারওয়ান নামক কুপে রাখে । অতঃপর রাসূলুল্লাহ স্ন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর এমন 
অবস্থা হয়ে গেল যে, স্ত্রীদের নিকট না গিয়েও তীর মনে হত যে তিনি গেছেন। তিনি এ থেকে 
ভাল হওয়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু এরকম অবস্থা হওয়ার কারণ তার জানা ছিল না। ছয়মাস 
পর্যন্ত তার একই অবস্থা চলতে থাকে। তার পর দু'জন ফেরেশতা এসে কথোপকথন করলে 
তিনি আসল অবস্থা জানতে পারেন । রাসূলুল্লাহ সুর আলী, আম্মার ও যুবায়ের খজ্ু+-কে পাঠিয়ে 
কূপ থেকে যাদুর গ্রস্থিগুলো বের করে আনেন। এ যাদুকৃত জিনিসগুলির মধ্যে একটি ধনুকের 
রশি ছিল। তাতে ছিল ১২টি গ্রন্থি বা গিরা । প্রত্যেক গিরাতে একটি করে সুচ বিদ্ধ করে দেয়া 
হয়েছিল । তারপর আল্লাহ এ সূরা দু'টি অবতীর্ণ করেন। রাসুলুল্লাহ স্র্ছ এ সূরা দু'টির এক 
একটি আয়াত পড়ছিলেন আর এ গিরাগুলি একটি একটি করে আপনাআপনি খুলে যাচ্ছিল । সূরা 
দু'টির তেলাওয়াত শেষ হতে হতেই সমস্ত গিরা খুলে যায় এবং র আনহু পূর্ণ সুস্থ হয়ে 
যান। এদিকে জিবরাঈল প্রইঞ্চি নিমের দো‘আটি পাঠ করেন। 
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তারপর ছাহাবীগণ বলেন, ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি এঁ নরাধমকে হত্যা করে ফেলব? 
রাসূলুল্লাহ স্ন বললেন, না। আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আমি মানুষের মাঝে 
বিবাদ-ফাসাদ সৃষ্টি করতে চাই না (ইবনু কাছীর হা/৭৬২২)। 

অবগতি 

এ সূরা দু’টি কি নিঃসন্দেহে ও অকাট্যভাবে কুরআনের সূরা বলে প্রমাণিত, না এ ব্যাপারে 
কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ রয়েছে? এ সন্দেহ হওয়ার বড় কারণ এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনু 
মাসউদের মত একজন উচ্চ মর্যাদাশীল ছাহাবী হতে ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে সূরা দু’টি 


কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয় (বুখারী হ/৪৯৭৭)। অনেকেই মনে করেন সুরা দু’টি রাসূলুল্লাহ্‌ 
কুরআনের মধ্যে শামিল করার আদেশ করেছেন, একথা ইবনু মাসউদ ক্ল এর জানা ছিল না। 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুৱআান ৫৫১ 


oo Ee a oo 
কুরআনের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন না (আহমাদ ৫/১২৯; ইবনু কাছীর হ/৭৫৯০)। ইমাম নববী, ইমাম 
ইবনু হাযম ও ইমাম ফখরুদদ্দীন রাযী (রহঃ) বলেন, ইবনু মাসউদ সম্পর্কে একথাটি সম্পূর্ণ ভুল 
ও বাতিল । তীদের মতে তিনি এ ধরনের কোন কথা আদৌ বলেননি কিন্তু কথা হল যে, 
নির্ভরযোগ্য সনদের ভিত্তিতে প্রমাণিত সত্যকে কোনরূপ সনদ ছাড়াই প্রত্যাখান করা যায় না। 
তাহলে বিষয়টির যথাযথ সমাধা কি হতে পারে? 

সমাধান : (১) হাফেয বাযযার (রহঃ) ইবনু মাসউদ ক্্্+হ্তে বর্ণিত হাদীছগুলি পেশ করার 
পর বলেন, এটা ইবনু মাসউদ ক্ল এর ব্যক্তিগত মত, এমত অন্য কোন ছাহাবীর নয়। অন্য 
কোন ছাহাবী তীর এমতকে সমর্থনও করেননি । 

(২) ওছমান ক্র সমস্ত ছাহাবীর এক মতের ভিত্তিতে কুরআনের যে অনুলিপি ছাহাবীগণের 
মাধ্যমে প্রস্তুত করেছিলেন এবং সমস্ত মুসলিম দেশগুলিতে সরবরাহ করেছিলেন তাতে এ সূরা 
দু’টি ছিল । কাজেই সূরা দু'টি কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয় এ দাবী ভিত্তিহীন । 

(৩) ছাহাবীগণের যুগ থেকে এ যাবৎ মতবিরোধ ছাড়াই সূরা দুটি কুরআনে শামিল রয়েছে। 
(8) নবী করীম স্ন হতে অতীব ছহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীছ সমূহের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয় যে, তিনি সূরা দু'টি ছালাতের মধ্যে নিজে পড়েছেন, পড়ার উপদেশ দিয়েছেন এবং 
অন্যান্য সূরার মত শিক্ষা দান করছেন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 


OOOOH 


পারা ৬০ তাণওধাহুল কুৱ্আান ৫৫২ 


সূরা আন-নাস 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৬; অক্ষর ৯০ 
EEE 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি । 
UMN CE) ALES APB TE Lr CY) A dl CY) nll AL ON) Ar 
GRECO BCP 


অনুবাদ : (১-৩) (হে নবী!) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালক, মানুষের 
বাদশাহ, মানুষের প্রকৃত মা‘বুদের নিকট ৷ (8) বার বার ফিরে আসা কুমন্ত্রণাকারীর অনিষ্ট হতে । 
(৫-৬) যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, সে জিনের মধ্য হতে হোক কি মানুষের মধ্য হতে । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

'- ০৮ 5৮ ১০, আমর, মাছদার ১% বাব 4 ‘আপনি বলুন’। /%% একবচন, 
বহুবচনে J $ অৰ্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা ৷ 

- dSs 4) মুযারে, মাছদার ।১০ (১৬% বাব 7 অর্থ- আমি আশ্রয় চাই, আমি আশ্রয় 
গ্রহণ করি। $5: বহুবচন ১% ‘তাবিজ’ । 

০১- একবচন, বহুবচন ২০4) ‘প্রতিপালক’ ৩৷ ৮ ‘গৃহকৰ্তা’ ৷ 

*_|- ইসমে জিন্স, একবচনে SU) তাছগীর "5 অর্থ- মানুষ, লোক। su একবচন, 
বহুবচনে পা ণ্ো ৮টা । অর্থ- পুরুষ, মহিলা, ছেলে, বুড়ো, ভাল, মন্দ, মুসলমান, কাফির, 
জ্ঞানী, মূর্খ সবাই ‘,|-এর অন্তর্ভুক্ত । অবশ্য কখনও জ্ঞানী-গুণী লোককে “৮ বলা হয় । 

4- একবচন, বহুবচন 3, 35 অৰ্থ- অধিপতি, শাসক, নৃপতি । 

“]- বহুবচন *া অৰ্থ- মা‘বুদ, যার ইবাদত করা হয় । 

- একবচন, বহুবচন ১১৮৯ ০/7৯ | অর্থ- অনিষ্ট, ক্ষতি, অকল্যাণ । % আর 


"> শব্দ দু'টি ইসম এবং ছিফাত হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এখানে ইসম হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়েছে। আর সূরা বায়্যিনাতে ছিফাত হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। 


পাৱা ৩০ তাওযাঁহুল কুৱআন ৫৫৩ 


“|= "47০০ ০7০০ মাছদার, বাব এট এখানে ইসমে ফায়েলের অর্থে কুমন্ত্রণা দাতা। 


কোন খারাপ কথা মনের মধ্যে সৃষ্টি করা, মনের বিভ্রান্তি । শয়তানকেও (+৮ বলা হয়। 
শিকারীর হালকা আওয়াজ, বাতাসের দোলায় গাছের গুড় গুড় আওয়াজ । 


* | ইসমে মুবালাগা, অধিক আত্মগোপনকারী যে পিছন দিকে হটে যায়। শয়তানের 
উপাধি । যে মানুষকে ধোকা দিতে আসে, আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করলে পিছে হটে যায়, অদৃশ্য 
হয়ে যায়। 


"৮১০% ৬ 54 এ; মুযারে, মাছদার £0.75 বাব এ অর্থ- কুমন্ত্রণা দেয়, মনে 
সন্দেহ জাগায় | 

%৩০- একবচনে ১-০ অর্থ- অন্তর, হৃদয়, বুক, বক্ষ । 

- একবচনে (> ‘জিন’ 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১-৩) rll dL rl AE A 2 ১,5 '5- (5) ফেলে আমর, যমীর ফায়েল। 
জুমলাটি (4%) ১% ফো'লে মুযারে, উহ্য যমীর ফায়েল। (০7) £%%/ ফে'লের সাথে 
মুতা'আল্লিক, (৷ এ! = ৩৮) ৷ 5 হতে বাদল বা ছিফাত অথবা আতফে বায়ান । 
এ জুমলাটি J,%। 

(8) ন 49-7 22 ১৮- (৮০ হরফে জার, > মাজরূর মিলে ১%-এর সাথে 
মুতা'আল্লিক ৷ (/}-2) />-এর মুযাফ ইলাইহি, (4) /}-9]-এর ছিফাত । 

(৬) 5 od 2 hl eG oy sl- Cs) ০7-5-এর দ্বিতীয় ছিফাত, 
“১-9; জুমলাটি 5.) ইসমে মাওছুলের ছিলা । 4 ফো'ল, যমীর ফায়েল। ১৮ 9 
এ ফে'লের সাথে মুতা‘আল্লিক, ০ ? ৯ (০ জুমলাটি (9! এ-এর বায়ান । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরার প্রথমে বলা হয়েছে, ‘(হে নবী!) আপনি বলুন, আমি মানুষের প্রতিপালকের নিকট 
আশ্রয় চাই’ ৷ আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, Eo 3 4 চত) ‘সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র 
জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক’ (ফাতিহা ১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৷ (০% গা ৬ 
"5 ‘হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর’ (বাক্বারাহ ২১)। আল্লাহ অন্যত্র 


বলেন, + ESS - 1,5 ‘ত তদের উচিত নন বনত রক ভরত কল! 
(কুরাইশ ৩) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, i HE Ef iS El RY sf ‘bs ‘(হে নবী!) আপনি 
বলুন, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপর কোন প্রতিপালক তালাশ করব? অথচ তিনিই সব 
জিনিসের একমাত্র প্রতিপালক’ (আন'‘আম ১৬৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 4 25 ' 


৷ (; ৮১01, ‘এসব লোককে জিজ্ঞেস করুন আসমান-যমীনের প্রতিপালক কে? আপনি 
বলুন, আল্লাহ’ (রা'দ ১৬) । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, sal ois 5 Uh of Li C5 ‘নিঃসন্দেহে 
আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি এ শহরের প্রতিপালকের ইবাদত করব’ (নামল ৯১)। 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, Al A > ‘সম্মানিত আরশের প্রতিপালক’ (যুমিনুন ১১৬)। আল্লাহ 
অন্যত্ৰ বলেন, 4, ৮ 9, (>) ৮ ৷ ‘আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার নিকট 
যা অহী করা হয়েছে তার অনুসরণ করুন’ (আন‘আম ১০৬) । 

আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 85 tee OL ss SS af ld SUL lf 


5 cs J he 9 = ug US th I Ef “(হে নবী!) আপনি বলুন, 
হে আল্লাহ! আপনি রাজত্বের মালিক, যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, যার থেকে ইচ্ছা রাজত্্‌ 
ছিনিয়ে নেন, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। সব কল্যাণ আপনার 


হাতে’ (আলে ইমরান ২৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১১5৷ 4, | 4] “মালিকানা তীর হাতে 
রয়েছে, প্রশংসা তীরই’ (তাগারুন ১) । 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ,2১0/০ ৩19% ১, 4] ‘আসমান-যমীনের রাজত্ব তীর হাতেই রয়েছে’ 
(বাকারাহ ১০৭) ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ‘আর (হে নবী!) আপনি বলুন, প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য 
যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, রাজত্বে যার কোন শরীক নেই’ । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
‘অতঃপর সেই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি, যার হাতে রয়েছে সব কিছুর রাজত্ব’। আল্লাহ 


অন্যত্র বলেন, U5 IS 5 99 UL 54% এ 254 ‘অতীব মহান ও শ্ৰেষ্ঠ সেই সত্তা 
যার হাতে রয়েছে সবকিছুর রাজত্ব । স কিছুর উপরে রয়েছে তার কর্তৃত্ব (মুলক ১)। আল্লাহ 
অন্যত্ৰ বলেন, LS cs J he Ely 4 ol, 142 ১ {ৰ তার হাতে 
রয়েছে আসমান-যমীনের রাজত্ব, তিনি জীবিত রাখতে পারেন, তিনিই মারতে পারেন। তিনি 
সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান’ (হাদীদ ২)। 

অত্র সূরার শেষে বলা হয়েছে, ‘কুমন্ত্রণাকারীর অনিষ্ট হতে যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়'। 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, এএ। At se UB hs BT VIG oe a ০১-৯ শয়তান 
আদমকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, হে আদম! আমি কি আপনার কাছে স্থায়ী গাছের কথা বলব না’ 


(ত্ব-হা ১২০) । আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ৩৮: yS ০-৯ শয়তান আদম হাওৰাৰ নয 
দিল’ (আ'রাফ ২০)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 4% ৬৮% SLE 5 SR NS 
ep ‘যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ হতে গাফিল হয়ে জীবন যাপন করে, আমি তার উপর এক 
শয়তানকে চাপিয়ে দেই এবং সে তার সঙ্গী সাথী হয়ে যায়’ (যুখরুফ ৩৬) । 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 

HS Uy EEG LEY, Gd 2 TIE Bo Al Cos OS ole IG 
eres UE SCI GLE ERLE HES If Yo 2 
UE LB bn AES Ls CK Bp 

‘আর যখন চুড়ান্ত ফায়ছালা করে দেয়া হবে তখন শয়তান বলবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, 
তোমাদের প্রতি আল্লাহ যে সব ওয়াদা করেছেন তা সবই সত্য ছিল। আর আমি যত ওয়াদা 
করেছিলাম তার কোনটাই পূর্ণ করিনি । তোমাদের উপর আমার কোন জোর ছিল না। আমি 
এছাড়া আর কিছুই করিনি, শুধু এটাই করেছি যে, তোমাদেরকে আমার পথে চলার জন্য আহ্বান 
করেছি। আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছ । এখন আমার দোষ দিও না, আমাকে 
তিরস্কার কর না, নিজেরাই নিজেদেরকে তিরস্কার কর। এখানে আমিও তোমাদের সাহায্য 
করতে পারব না, দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পারব না । তোমরাও আমার সাহায্য করতে পারবে না। 
ইতিপূর্বে তোমরা যে, আমাকে আল্লাহ্র শরীক হিসাবে গ্রহণ করেছিলে আমিও তার দায়িত্ব হতে 
মুক্ত । নিশ্চয়ই এমন অত্যাচারীদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে’ (ইবরাহীম ২২) । 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

dl J-5 IU JG, of PE Ss SUI Cp ls Ps Sarl 0) 

(১) আনাস খু+ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘শয়তান মানুষের মাঝে তার রক্তের ন্যায় 
বিচরণ করে থাকে’ (বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬২)। 


dl Jn I JG 2 of HE EB Ld Co 2 EF JY of SL 
y: SAN Lb ob if dL, GU 06 4 J UB IG SSS Le 
~~ 

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ খঞ্্ বলেন, রাসুলুল্লাহ শ্রম বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে এমন কেউ 
নেই, যার সাথে তার জিন জাতীয় সহচর (করীন)-কে অথবা ফেরেশতা জাতীয় সহচরকে নিযুক্ত 


করে দেওয়া হয়নি ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সহ ! আপনার সাথেও কি? 
রাসুলুল্লাহ স্র বললেন, (হ্যা) আমার সাথেও, তবে আল্লাহ তা‘আলা তীর ব্যাপারে আমাকে 
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সাহায্য করেছেন। অতএব সে আমার অনুগত হয়ে গেছে, সে কখনও আমাকে ভাল ব্যতীত 
(মন্দ কাজের) পরামর্শ দিতে পারে না’ (মনসলিম, মিশকাত হা/৬১)। 


dl ILD U6 IG TIA LAE LY > SRLS YUH SG 
Ul) EA Hk EI Le 2 Ee Els 


(৩) আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘যখন সন্তান প্রসব করা হয়, তখন যে 
শয়তান তাকে স্পর্শ করে না এবং সে চীৎকার দিয়ে উঠে না, মারইয়াম ও তাঁর পুত্র ব্যতীত 
এমন আদম সন্তানই জন্ম হয় না’ (মুভাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হা/৬৩)। 


ব্যাখ্যা : (ক) শয়তানের স্পর্শই চীৎকারের একমাত্র কারণ । একথা বুঝাবার জন্যই হাদীছটির 
অবতারণা নয়। মানব জন্মের প্রথম দিন হতেই যে শয়তান তার পিছনে লেগে যায়, একথা 
বুঝাবার জন্যই হাদীছটির অবতারণা সুতরাং চীৎকারের অন্য কারণও থাকতে পারে। যথা- 
মাতৃগর্ভের গরম হতে হঠাৎ পৃথিবীর ঠাণ্ডায় আসা । একটি কাজের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। 
(খ) মারইয়ামের মাতা মারইয়াম ও তীর সন্তানের জন্য দো‘আ করেছিলেন। তাই তাদেরকে 
শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি। 


dl J U6 U6 TIP gf “LAY- alert t LEY > Sd LU 


(8৪) আবু হুরায়রা ক্+বলেন, রাসূলুল্লাহ সর বলেছেন, ‘প্রসবকালে শিশুর চীৎকার শয়তানের 
খোৌচার দরুণই’ (ম্ৃভাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হা/৬৪)। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জন্মের সময় 
LD 


7 067k 40 0 
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(৫) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ খ্ঞ্্* বলেন, রাসুলুল্লাহ স্র্ বলেছেন, ‘শয়তান পানির উপর তার 
সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর মানুষের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য চারিদিকে তার 
সৈন্য-সেনা প্রেরণ করে। এদের মধ্যে তার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই, যে সর্বাধিক বড় 
ফেতনা সৃষ্টি করতে পারে। তাদের মধ্যে কেউ এসে বলে (প্রভু!) আমি এরূপ এরূপ (অনিষ্ট) 
সাধন করেছি। সে তখন বলে, তুমি কিছু করনি । রাসূলুল্লাহ সু বলেন, অতঃপর অপর একজন 
এসে বলে, আমি মানব সন্তানকে ছাড়িনি, এমনকি তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে 
দিয়েছি । রাসুলুল্লাহ স্র্ছ বলেন, শয়তান তাকে নৈকট্য দান করে এবং বলে, বেশ, তুমিই উত্তম 
(কাজ করেছ) । রাবী আ‘“মাশ বলেন, আমি মনে করি, জাবের এটাও বলেছেন যে, 
(রাসুলুল্লাহ স্ব বলেছেন) অতঃপর শয়তান তার সাথে আলিঙ্গন করে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫) । 


EET oatettesinttdetn LETT TTT ocean 
RD OS Ne REST ‘5 ESE Ne 
(৬) জাবির *ঞ্+ বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ন বলেছেন, ‘শয়তান একথা হতে নিরাশ হয়ে গেছে যে, 
আরব উপদ্থীপে মুছল্রীরা (মূর্তিপূজার মারফতে) তাকে পূজা করবে, কিন্তু সে তাদের একের 
বিরুদ্ধে অপরকে লেলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়নি’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬)। 

BES I ISAS DEAN LE SAE LLL CAAT ANS ES 
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(৭) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ খ্লগ+বলেন, রাসুলুল্লাহ স্ন বলেছেন, “মানুষের সাথে শয়তানের 
একটি লাম্মা (ছোয়া) রয়েছে এবং ফেরেশতারও একটি লাম্মা (ছোয়া) রয়েছে। শয়তানের লাম্মা 
হল অমঙ্গলের ভীতি প্রদর্শন (যথা- দান করলে ধন কমে যাবে) এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করা । পক্ষান্তরে ফেরেশতার লাম্মা হল মঙ্গলের সুসংবাদ প্রদান (যথা- দান কর তোমার ভাল 
হবে) এবং সত্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন । সুতরাং যে ব্যক্তি এই দ্বিতীয় অবস্থা অনুভব করবে, সে 
যেন মনে করে যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে । আর এটার জন্য যেন আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় 
করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অপর অবস্থা অনুভব করবে, সে যেন শয়তান হতে আল্লাহ্র নিকট 
আশ্রয় চায় । অতঃপর রাসুলুল্লাহ শ্ -এর সমর্থনে কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন- 


se +A 78 ০93 ৩০%%]। “শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখিয়ে থাকে 
এবং অশ্লীলতার আদেশ করে থাকে’ (তিরমিযী, মিশকাত হা/৬৮)। 
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(৮) ওছমান ইবনু আবিল আছ ক্র বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স্ন -কে বললাম, শয়তান আমার 
এবং আমার ছালাত ও কিরাআতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাড়ায় এবং এতে প্যাচ লাগিয়ে দেয় । 
রাসুলুল্লাহ স্ন বললেন, সে একটা শয়তান, তাকে “খিনযাব’ বলা হয়। যখন তুমি তার উপস্থিতি 
অনুভব করবে, তখন তা হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাইবে এবং বামদিকে তিনবার থুথু 
ফেলবে । অতঃপর আমি এরূপ করলে আল্লাহ তাআলা আমা হতে তাকে দূর করে দেন’ 
(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১) । 
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(৯) তাবেঈ কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল এবং 
বলল, ছালাতের মধ্যে আমার (ভুলের) সন্দেহ হয়। এটা আমার পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হয়। 
(পরবর্তী রাবী বলেন,) কাসেম উত্তরে বললেন, (এটা শয়তানের কাজ, এর প্রতি ভ্রক্ষেপ না 
করে) তুমি তোমার ছালাত পূর্ণ করতে থাকবে । কেননা এটা তোমা হতে দূর হবে না যে পর্যন্ত 
না ছালাত পূৰ্ণ কর এবং বল যে, আমি ছালাত পূর্ণ করিনি (মালেক, মিশকাত হা/৭২)। 


ব্যাখ্যা : যাতে মুছল্লী বিরক্ত হয়ে ছালাত ছেড়ে দেয়, এজন্য শয়তান মুছন্লীর মনে নানারূপ 
খটকা সৃষ্টি করে থাকে ছালাত দুই রাক‘আত হয়েছে, না এক রাক‘আত হয়েছে, দুই রাকআত 
হয়েছে, না তিন রাক‘আত হয়েছে, অমুক রাক‘আতে ‘আলহামদু’ পড়া হয়নি, অমুক রাক‘আতে 
কিরাআত পড়া হয়নি । এমনকি এটাও বলে থাকে যে, ছালাতে মন হাযির নেই, এ ছালাতে কি 
হবে? আবার পড় ইত্যাদি । এটা দূর করার বড় হাতিয়ার হল, এর প্রতি ভ্রক্ষেপ না করা এবং 
শয়তানকে বলা, যাও আমি ছালাত পড়িনি, তাতে কি হল? ভ্রক্ষেপ করলেই তার বিপদ, শয়তান 
তাকে আর আগাতে দিবে না । পক্ষান্তরে এর প্রতি ভ্রক্ষেপ না করলে শয়তান নিজেই বিরক্ত হয়ে 
সরে দাড়াবে, এই হল তার কথার উদ্দেশ্য । 
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EE বিনতু হুয়াই ্জ্্*্হ্তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল শর ইতিকাফ 
অবস্থায় ছিলেন। আমি রাতে তার সঙ্গে দেখা করতে আসলাম । এরপর তার সঙ্গে কিছু কথা 
বললাম । অতঃপর আমি ফিরে আসার জন্য দাড়ালাম । তখন আল্লাহ্‌র রাসূল সৎ ও আমাকে 
বাড়িতে ৷ এ সময় দু'জন আনছারী সে স্থান দিয়ে অতিক্রম করল । তারা যখন নবী করীম সুন - 
কে দেখল, তখন তারা শীত্ম চলে যেতে লাগল । তখন নবী করীম সুশহহ SDE Bl 
থাম। এ ছাফিয়্যা বিনতু হুয়াই। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহ্র রাসূল ডু 

বললেন, মানুষের রক্তধারায় শয়তান প্রবাহমান থাকে। আমি শংকাবো EE 
তোমাদের মনে কোন খারাপ ধারণা অথবা বললেন অন্য কিছু সৃষ্টি করে না কি’ (আবুদাউদ 
হ/৪৯৯৪, ২৪৭৫)। অত্র হাদীছ দ্বারা শয়তানের ক্ষমতা বুঝা যায়। নবীর স্ত্রীর ব্যাপারেও যদি 
শয়তান মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে পারে, তাহলে অন্য নারীর ব্যাপারে সহজেই পারে। 


পানা ১০ তাওাহ ৰণ বুৱআণন ৫৫৯ 


শয়তান থেকে সাবধান থাকার ব্যাপারে নবী করীম হুল এর সতর্কতা, ত যা আমাদের সকলের 
জন্য নারীর ব্যাপারে সাবধান বাণী । 
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RTE আমি আৰু তাীমাকে বলতে শুনেছি তিনি গাধার পিঠে রাসুলুল্লাহ 
অনু -এর পিছনে বসেছিলেন । তিনি বলেন, নবী করীম সর -কে নিয়ে তার গাধাটি হৌচট খেল, 
তখন আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হোক । তখন নবী করীম ফুল বললেন, ‘এভাবে বল না, এতে 
শয়তান আরো বড় হয়ে যায়, আরো এগিয়ে আসে এবং বলে, আমি নিজের শক্তি দ্বারা তাকে 
ফেলে দিয়েছি। আর যদি বিসমিল্লাহ বল, তাহলে সে ছোট হতে হতে মাছির মত হয়ে যায়’ 
(আহমাদ, ইবনু কাছীর হ৷/৭৬২৬) । 
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(১২) আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের কোন ব্যক্তি 
মসজিদে প্রবেশ করলে শয়তান তার কাছে যায় এবং আদর করে তার গায়ে হাত বুলাতে থাকে 
যেমন মানুষ গৃহপালিত পশুর গায়ে হাত বুলায়। এ আদরে লোকটি চুপ করে থাকলে শয়তান 
তার নাকে দড়ি বা মুখে লাগাম পরিয়ে দেয়’ । আবু হুরায়রা এ হাদীছটি বর্ণনা করার পর বলেন, 
আপনারা স্বয়ং নাকে দড়ি লাগানো এবং মুখে লাগাম পরিহিত লোককে দেখতে পাবেন। নাকে 
দড়ি লাগানো হল এ ব্যক্তি যে এক দিকে ঝুকে দাড়িয়ে থাকে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে না। 
আর মুখে লাগাম পরিহিত হল এ ব্যক্তি যে মুখ খুলে রাখে এবং আল্লাহ্র যিকির করে না’ 
(আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭৬২৭)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) আনাস ইবনু মালিক ক্ল বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, শয়তান আদম সন্তানের অন্তরের 
উপর থাবা মারে। যখন মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে তখন সে তার হাত সরিয়ে নেয় । আর যখন 
মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায় তখন শয়তান মানুষের অন্তরকে পূর্ণ ঘিরে নেয় এবং তার উপর ক্ষমতা 
বিস্তার করে। ত হয়ত 1 লাহ (আৰু ইয়া‘লা, ইবনু কাছীর হা/৪৩০১)। 


(২) আবু যার ক্র একদা রাসুলুল্লাহ সহ ন-এর নিকট হাযির হন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সুদ 
মসজিদে ছিলেন। আবু যার তার পাশে বসে পড়লেন। রাসুলুল্লাহ আহহ = দিলেন বদল ভা 
যার তুমি ছালাত আদায় করেছ কি? তিনি বলেন, না । তখন নবী করীম স্ব বলেন, তাহলে উঠে 
ছালাত আদায় কর। আবু যার ছালাত আদায় করলেন। তারপর বসে গেলেন। রাসূলুল্লাহ 


পারা ৬০ তাওধাহুল কুঘযান ৫৬০ 


অনু তাকে বললেন, আবু যার! মানুষ শয়তান এবং জিন শয়তান হতে আশ্রয় চাও । আবু যার 
বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান আছে? রাসুলুল্লাহ স্ন বলেন, হ্যা । 
আবু যার খঞ্্* বললেন, ছালাত কি জিনিস? রাসূল স্ন বললেন, ছালাত খুব ভাল কাজ । যার 
ইচ্ছা কম পড়তে পারে, যার ইচ্ছা বেশী পড়তে পারে। আবু যার বললেন, ছিয়াম কি জিনিস? 
নবী করীম স্ব বললেন, যথেষ্ট হওয়ার মত একটি ফরয কাজ । আল্লাহ্র নিকট এর জন্য বহু 
পুরস্কার রয়েছে। আবু যার বললেন, ছাদাকা কি জিনিস? নবী করীম শ্রন্ছ বললেন, ছাদাকা এমন 
জিনিস যার বিনিময় বহুগুণ বেশী করে প্রদান করা হবে। আবু যার বললেন, কোন ছাদাকা 
সবচেয়ে বেশী উত্তম? নবী করীম শস্রহ্ু বললেন, সম্পদ কম থাকা সত্ত্বেও ছাদকা করা অথবা চুপে 
চুপে কোন ফকীর-মিসকীন ও দুঃখী জনের সাথে উত্তম ব্যবহার করা । আবু যার বললেন, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল শুন ! সর্বপ্রথম নবী কে ছিলেন? নবী করীম সুন বললেন, আদম ছিলেন প্রথম 
নবী । আবু যার বললেন, আদম কি নবী ছিলেন? নবী করীম স্রদ্ছ বললেন, হ্যা এবং এমন ব্যক্তি 
ছিলেন, যার সাথে আল্লাহ কথা-বার্তা বলেছেন। আবু যার বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল আহহ ! 
রাসূল কত জন ছিলেন? নবী করীম শন বললেন, তিন শত দশের কিছু বেশী ৷ বলা যায়, 
একটি বড় জামা‘আত । আবার বললেন, তিনশ পনেরো । আবু যার বললেন, আপনার উপর 
সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ আয়াত কোনটি নাধিল হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সু বললেন, আয়াতুল কুরসী 
(আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৭৬২৮)। 
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